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নিবেন 


প্রাচীন ভারতী সাহিত্যের ইতিহাস আছে. বাং সাহিত্যেরও ইতিহাস আছে। 
প্রতিভাশালী, দীগ্ুবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিতবর্গ পৃথক পৃথক ভাবে এই ছুই সাহিত্যের ইতিহাস 
বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় সাহিত্যের ধোগ্ত্র কি,.কিভাবে প্রাচীন জাহিতোর 
ভাবধারা যুগবাছিত হইয়া বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্িত করিয়্াছে-_- 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচন। থাকিলেও ধারাবাহিক ভাবে তাহ। দেখাইবার চেষ্টা 
ইহার পূর্বে করা হয় নাই। “প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
শৃঙ্খলাবন্ধভাবে এই ধোগস্থন্জ নিণয়ের প্রথম চেষ্টা । ইছাতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোয 
কথাই ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইগ়্াছে এবং তাহারই পটভূমিকায় আসিয়াছে 
বাংলা সাহিত্যের বিচার ও আশোচনা। পটভূমি শ্রাসীন সাহিত্য, আলে! তাহারই, 
_সেই আলোকেই এই গ্রন্থে বাঙালীর উত্তরাধিকারের জমীক্ষ।। ইহাকে একদিক 
হইতে তুলনামূলক সাহিত্যালোচনাও বলা ঘাইতে পারে। 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলিতে আমি প্রাগীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় আধভাবাক় 
গ্রথিত লাহিত্যস্তারকেই- বুঝিয়াছি। অর্থাৎ ইহা বৈদিক, সংস্কৃত, মিশ্রসংস্কৃত, 
(বৌদ্ধসংস্কৃত ). পালি. প্রাপ্ত, অপভ্রংশ ও অবহ.টঠ ভাষার সাহিত্য । এই সাহিত্য 
সর্ব ভারতীয় ঘে-কোন নব্য ভাষা-সাহিত্যের সাধারণ সম্পদ ও আদি উৎস--ইহা। আমাদের 
পিতৃ-পিতামহের মহামৃল্য দায়ভাগ। আমাদের ধর্ষে, কর্মে ও সাহিত্য-চিস্তায় ইহার 
৪ সহজ নিশ্বাসের মত সঞ্চারত | যুগের আবতনে নব্য ভারতীয় সভ্যত। ও সংস্কৃতি 
বিভিন্ন ভাবধারার সংস্পর্শে আসিলেও ইহার মূলে স্থায়িভাবের মত ক্রিয়! করিয়া! চলিয়ছে 
প্রাচীন সাহিত্য । বাংলাদেশের এতিহোও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 
ভারতায় স'স্কৃতি ও সভ্যতায় আছে দুইটি সংস্কাতির সুম্পষ্ট মিশ্রণ--একটি প্রাগাধ 
লৌকিক সংস্কৃতি, অপরটি আর্ধব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যত। ও সাহিত্য 
বিকাশের ধারায় আর্বসংস্কৃতিতে আসিয়া ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়াছে আর্ধেতর উপাদান। 
বৈদিক যুগেই এই মিশ্রণের লক্ষণ অতি স্পষ্ট। দর্শনে ও পুরাণে এই মিশ্রণ একটি 
পূর্ণাঙ্গ সম্বিত রূপে প্রতিষ্িত। তত্ত্রে দেখা যায় মিশ্রণের বিপরীত রূপ: উচ্ছাতে 
আদিমতম সংস্কৃতির উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে আর্য সংস্কারের প্রভাব । বাংলাদেশের 
ধর্মে ও সাহিত্যে মিশ্রপের এই বিপরীত রীতিই অনুসৃত হুইয়াছে। 
বাংলাদেশ বহুদিন গ্রাঁগার্য জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এদেশ পু -হুন্ম-ব-য়াঢ় 
পুজিন্দ-শবরাদিয় আদি ভূমি। এই হত্রে বাংলার ধম-কম'-সাহিত্যের মূলে প্রতির্িত 
লৌকিক সংক্কার। মাতৃতাগ্্িক সমাজের প্রভাব এদেশের নব মুলে প্রসারিত; মাত়ফেবতাকে 


(18) 

কেজ করিয়া গ্রাহ-বাংলার আনাচে-কানাচে বুড়ীমা, রফিখী, বিবিধ চ্তীবেবী, মাঁ-হমলা, 
বটী ও শীতলার স্থান ঘা ধান । বাংল! যঙ্গলকাবোর দিখন্মন! জংশে এই লৌকিক সংস্বায়ের 
পূর্ণ পরিচয় বিস্তষান | বাংলার অধিকাংশ দেব-দেবতাও লৌফিক | ধরজাহাই ভিখারী 
শিষ, কোপন চণ্ডী, গোক্জার গোবিন্দ মহাদানী কাহু প্রতৃতি লোকজগন্তেরই চরিত্র । বৃক্ষ 
প্রস্তর ও জীব-জন্ভতে দেবতা-কর্পনার ভাবটিও লৌকিক | বাংল! কাব্যের জাতকষ, 
খন প্রাশন ও বিবাছে স্ীাচারাদির বর্নাতেও লৌকিক সংক্কারের প্রাধান্ড। এই 
লৌকিক লংস্কার একদিন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীত্ৃত হইয়া বাঙালীর সংস্কৃতিকে একটি 
বিশিষ্ট কূপে রূপাস্সিত করিয়াছিল। বাঙালীর ব্রত-পার্বণে কঠোর কৃচ্ছু সাধন! ও ফেবতার 
নাষে 'হতা।' দেওয়! জৈন প্রভাবের ফল; বাংলার রখধাঝআায়) আ্ানধাত্রায় ও কতিপয় 
ফেব-দেবতায় বৌদ্ধ গ্রভাবও রহিয়াছে । এই সকল লৌকিক ভাবের উপর আর্ধ-ব্রা্ষণ্য 
ধের গ্রভাব-প্রতিষ্ঠাট খাংলার ধর্ম ও সাহিত্য বিকাশের মৃলস্থত্র। অন্ততঃ প্রাচীন 
ও বধ্াযুগীয় বাংল! সাছিত্য সম্পর্কে এ উক্তি এতিহাসিক সত্য । 

ঘে.কোন দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রভাব-গ্রহণের পদ্ধতি লক্ষণীয় : একটি 
গতান্গুগাঁতক পথে পুরাতনের ভাব গ্রহণ, অপরটি সমন্বয়ের পথে আত্মীকরণ। দ্বিতীয় 
পদ্ধতির প্রভাব-গ্রহণেই মৌলিকতা অধিক । অপর সাহিত্যের কতকগুলি ঘটনা ব! 
চক়িত্র বা রূপকর গ্রহণ করিয়া এক গ্রকারে নৃতন সাহিত্য হ্ষ্টি কর! ঘাইতে পারে + 
তাহাকে বলা যায় অনুবাদ বা! অনুকরণ | তাহাতে মৌলিক প্রতিভা-বিকাশের পরিচয় 
পাঁওয়! ধায় না সঞ্চার ভাবের মত তাছা কবির হৃঙিকে মু$তের জন্ত অন্থরঞ্িত করে 
মা। কিন্ত একটি বহিরাগত ভাব ষ্খন আঙ্টার মর্মস্থান অধিকার করিয়া কবির 
রচনা-ভাবনাকে অস্তর হইতে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে কবির সহি 
স্বতঃ প্রফুল্ল ফুলের মত গ্রশ্ছটিত হয়, তখন সেই প্রভাব স্থায়ী ভাবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তাহার ফলে নবাগত ভাবের স্পশে অষ্টার 'অপূর্ববস্বনিমণক্ষ্ধা' প্রজার নব নব 
৯৮৯ সন্তব হইয়া উঠে। গুতিভাবান কবি-চিত্তে এই ধরনের গ্রভাবই গৃঢ়সঞ্চারী 
গু | 
'জআলোচা গ্রন্থে এই দৃষ্টিকোণ হুইতে প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার বিচারিত 
হইয়াছে । এই বিচারে দেখা গিয়াছে, বাঙালীর মানস-চিস্তায় প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব 
কোমক্কমেই অন্ধ ময় । বৌদ্ধ চর্যাগান হইতে শু করিয়! রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পুন্তাতনের 
খাণ প্রচুর কোথাও ইহা অনৃষিত, কোথাও বা ত্বীকত ও সয়ীকত। বাংজায় অনুবাদ 
মাহিত্যে, ধঙ্গজকাব্য পদাবলী সাহিত্যে বেষ-পুরাণ-তন্্র-বর্শন-মছাকাযোর ভাব 
বিচিজভাবে প্রত্িকজিত। বাংলার হঙ্গলকাব্য পুরাণের জআঘর্শে এফেশের জাতীয় 


(&) 


পুরাণ ; বাংলায় অনুবাহ দাছিত্য হাতীলীকত নব রামাযগ-যহাতারত-ভাগবত ) বাংলার 
ধ্ম-বৃশনি পুরাতিনের আধারে ধর্ষ-বর্শনের নৃতন রূপ । প্রাচীন ভাবধারা কেবল উচ্চতর 
লাহিত্য প্রবাহিত হয় নাই, বাংলার লোক-লাহিত্যে--বাউজ-গানে, ধাধ 1 ও ছড়ায় 
পর্বস্ত কোন্‌ হুলক্ষ্য খাত বাহিয়া৷ আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে । এই প্রকারে প্রাচীন 
পাহিত্োন্ প্রভাব বাংল! নাহিতাকে অপূর্ব শোভায়ও বৈচিত্র বপ্ডিত করির়া তুলিয়াছে। 

প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার লমালোচনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 
একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিতান্ত প্রশ্মোজন বোধেই প্রদত্ত হুইয়াছে। 
উতিছাগের এই দিগ-ধর্শনে প্রচলিত প্রথায় সাহিত্যের কাল-বিচার়ের জটিলতা বা 
কপোলকয্লিত কবি-পরিচিতির অবান্তর বিতর্ক ঘখাসন্ভব পরিহার করা হইয়াছে। ইহাতে 
প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় ও রসাম্বাদ প্রদানের চেষ্টাই মৃখ্য। প্রাচীন সাহিত্যে হে 
অংশগুলি মধুর? সরন ও সারগর্ত তাহাদের সানুবাদ মূল গ্রদতত হইয়াছে। ইহা দ্বারা 
সাধারণ পাঠক, ধাহার গ্রাচীন লাছিত্যের পরিচয় জানিবার জন্ত উৎ্দ্ক, তাছাধের 
খংনথকা ও রলপিপালা চরিতার্থ হইবে এবং তাহার অতি সহজে তাহাদের প্রাচীন 
এশ্বর্ধের পরিমাপ করিতেও সমর্থ হইবেন। যে সমস্ত প্রাচীন রচনা! বিচার-বিতর্কের 
লক্ষ্যই,্লচিতত এবং বাছা নীরম এই গ্রন্থে তাহাদিকেও যোগ্য আসন দেওয়া! হইয়াছে 
এবং বাংল! সাহিত্যে উহাদের প্রভাবের লীম। নির্দেশ কর! হুইয়াছে। 

প্রাচীন ভাল্লতীয় লাছিত্যের দুইটি ভাগ: প্রথম ভাগে পড়ে হিন্দুর অস্বাদশ 
বিস্তাঁ_বেদ, বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি। বস্ততঃ এই বিস্তাই ভারতীয় ধর্ষ 
জীবন ও সাহিত্যের নিয়ামক । এগুলি ধর্মসাহিত্যের পর্যায়তুক হইলেও উহাদের 
রসাবেদন তৃচ্ছ নয়, এমন কি কোখাও কোথাও উহা! সমূচ্চ শিল্পকর্মের স্বাক্ষর ও 
আবয্। স্বিতীয় ভাগে পড়ে সংস্কৃত রলসাহিত্য ও যধ্যভায়তীয় অন্তান্ত ভাবাসাহিত্য 
॥ পালি, বৌদ্ধসংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও 'অবহট.ঠ)। ঘিতীয় ভাগটিই প্রকৃত রল- 
সাহিত্য । কিছু বৌদ্ধ ও জৈন শাস্তের কথা বাদ দিলে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ই রস- 
'াহিতোর অন্তভূক্ত। এই দ্বিতীয় ভাগের প্রভাব বাংল! সাহিত্যে গুরুতর । 
প্রাচীন বাংলায় অপূর্ব প্রেষকাব্য বৈফবপদাবলী সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেম কবিতার সাক্ষাৎ 
[উিতরাধিকারী। নবাযুগের বাংলা নাটক ও কাব্য-কবিতায় রস-সাহিত্যে্র অপরিদীম 
প্রভাব । বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব তো৷ আছেই, ফন্তলোত! জৈন ধর্ম-সাহিত্যের প্রভাবও 
নিয় নয়। বাংল! সাহতোে জৈনভাবের আলোচন। নাই বলিলেও চলে। আলোচ্য 
ঠখন্থের ছিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ নৃতন। 

এই গ্রন্থ রচনায় আহি আমার বন্ধু-বান্ধব ও গুভাহুধ্যাক়ী বাখজন ও স্বেহাম্পা? 






(1৮) 

ছাজদের অকু সঙ্গায়তা! লাভ করিয়াছি । প্রথমেই যনে পড়ে দিটি কলেজের পালি 
ভাষা ও সাহিতোর প্রধান অধ্যাপক শ্বগত দেবব্রত চক্রবতীঁ মহাশয়ের কথ] । 
“্নি বর দুপ্পাপা প্রাসিন গ্রন্থ প্রধান করিয়! আমাকে চিরখণী করিয়া রাখিয়াছেন। 
মঙারাজা] মণীপ্গুচচ্ছ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শচাঁনাথ ভট্টাচার্য যহাশয়ের পরামর্শ 
দ্বারা মি বল পরিমাণে ডপকত হইয়াছি | এই গ্রন্থথানির নামকরণ করিয়াছেন 
সদয় বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ইহার শ্দনির্ঘণ্ট ও গ্রস্থপঞ্জী প্রস্তত করিয় দিয়াছে 
আমার এক[ও শ্েছের অধ্যাপক প্রমান সুশান্ত বন্থ ও অধ্যাপক শ্রমান দিলীপ 
নদগি | ভি, এম লাভরেরাঁর স্বত্বাধিকারী অগ্রজোপম শ্রছেয় শরগোলাপ দাস মনুষদার 
মতাশয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়! আমাকে অপরিশোধ্া খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
যহেঙ্ছ প্রেসের স্ফোগা কর্সংচব শুধনগয় সামস্ত মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে 
ষে পরিশ্রম স্বকার করিয়াছেন, তাহার জন্ত তাহাকে অশেষ ধন্তবাদ। আমার 
এহ শ্রমসাধ্া গ্রন্থরচনার অন্যতম প্রেরণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতদ্ লাহিড়ী 
অধ্যাপক শ্রঙ্ছেয় ভক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত । তাহার নামে এই গ্রস্থখানি উৎসর্গ 
করিতে পারিয়া আম অশেষ তৃপ্চি বোধ করিতেছি । 

শারীরিক অন্রস্থতা নিবঙ্ছন ভাল করিয়া প্র সংশোধন করিতে না পারায় কিছু মৃদ্রণ- 
প্রমাধ রহিয়া গেল । এবিষয়ে শুদ্ধিপত্র অপেক্ষা পাঠকের সাধারণ বুদ্ধি-বিচারের উপর 
নিল করিতেছি । এই ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বলিয়া 
কুটি খাক। অস্বাভাবিক নয়। আমার লক্ষ্য একনিষ্ঠ সেবা; সে সেবায় যদি ত্রুটি 
ঘটিয়া থাকে তাহ! মাঞ্জনার যোগ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই তুলনামূলক 
আলোচনার নৃতন দ্বার উদঘাটন করায় ঘি আমার বর্তমান ও ভাবীকাল বিন্ুমাত্রও 
উপরূত হয়, তাহাই আমার সেবার পুরস্কার বলিয়া গণ্য হইবে । আমি সর্বশ্রেণীর 
পাঠকের শুচ্চ্ছা ও আশীবাদ প্রাথনা করি। নিবেদন ইতি । 


সূচী 

॥ বৈদ্ধিক সাহিত্য ।। পৃষ্ঠা-_-১-১১৪ 
বেদের প্রাচীনতা ও অপৌরুষেয়তা ১-২ : বেদের সংজ্ঞার্থ ও বিষন্ন ৩-৪ £ ম্ত্ার্থ 
ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ৪-৬: সংহিতা-পরিচয়_খখেদসংহিতা ৮-২৩; য্ুর্বেদ সংহিতা 
২৩-২৫, সামসংহিতা ২৬, অথব সংহিতা ২৭-৩৫, ব্রাহ্মণ ৩৫-৪০ : বেদাস্ত বা 
উপনিষৎ ৪*-৫২ ? বেদাঙ্গ ৫৩-৫৫ £ সুত্র সাহিত্য ৫৫-৫৯ ২ বৈদ্দিক দেবতা ৬*-৭২ ২ 
বৈদিক সমাজ *২-৭৬ : বৈদিক সাহিত্যে লোকসংস্কার ৭৬-৭৮ : বেদের সাহিত্যিক 
মূলা-কথাপাহছিত্যে বেদের দান ৮১-৮৯, বেদে নাট্য ও ছন্দশাস্্াদির উপাদান ৮৪-৮৬, 
বৈদিক সুক্তের কবিস্ব ৮৭-৮৯, বৈদিক সাহিত্যে অলঙ্কার ৮৯-৯৩, বেদের স্ক্তি ৯৩-৯৪, 
ব্রষ্ধোদ্ক ৯৫-৯৬ : বৈদিক সাহিত্য ও বাংঙা-__প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৈদিক ভাব ৯৯ 

১০৫, আধুনিক বাংল। সাহিত্য ও বেদ ১*৫-৬, রবীন্দ্রনাথ ও বেদ-উপনিষৎ ১*৬-১৪। 


॥ দর্শন || পৃষ্ঠা -১১৫-১৭৯ 
ভূমিকা ১১৫-১৬ : ভারতীয় দশনের শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়__ন্তুয়দর্শনি ১১৬- 
১৮, বৈশেষিক ১১৮-২১, নবা-স্তায় ১২১-২২, সাংখ্য ১২৩ ২৭, যোগদর্শন ১২ *-৩২, 
পূব-মীমাংসা ১৩১-৩৬,উত্তর-মীমাংসা! ১৩৬-৩৭, শঙ্করের অইৈতবাদ ১৩৭-৪১, রাযাহুজের 
বিশিষ্টান্বৈতবাদ ১৪১-৪৩, মধ্বাচার্ধের ৈতবাদ ১৪৩-৪৪, নিষ্বার্কের ভে্দোভেদবাধ 
১৪৪-৪৬, নাস্তিক দর্শন ১৪৫-৫২ : দর্শনশান্ত্ের সাহিত্যিক মূল্য ১৫২-৫৫: বাংলা 
সাহিত্যে দশনের প্রভাব ১৪৫-৭০, বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষবার্শন ১৭০-৭৬, বাংলাদেশে 
লোকায়ত মত ১*৬-৭৯ || 


॥। ভন্ত্র।। পৃষ্ঠা-_১৮*-২৪৪ 

সাধারপ পরিচয় ১৮০-৮১ : তত্ত্রসাধনার প্রাচীনত্ব ১৮১-৮২ £ তাস্ত্রিকতার কেন্দ্র 

ও তহ্থের তালিক ১৮২-৮৪ : কয়েকটি যুলতন্্র ও তাস্তিক নিবন্ধের পরিচয় ১৮৫-৯* 

শাক্ত দর্শন ও সাধনার মূল কথা ১৯০-৯৩ £ তন্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য ১৯৪-৯৭ £ 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শক্কিবাদ ১৯৭-৯৯ : বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধতন্ত্ব ১৯৯-২৯৪ £ 

বৌদ্ধ সহজিয়া ২*৫-৬ : নাথপন্থ ২৯৭-৯ £ বৈষাব সহঙ্জিয়া ২*৯-১৬ £ বাউল ২১৬-৩১ 
বাংলাদেশ ও তত্ত্রসাধন] ২৩১-৪৩ £ নব্যবাংলায় শন্ভ-চেতন। ২৪৩-৪৪ | 


(1) 

॥ পুরাণ ॥ পৃটা_২৪৫-২৯২ 

পুরাণের আর্থ ও লক্ষণ ২৪৫-৫5: পুরাপের বিশিষ্টতা ২৫৪-৫৭ : পুরাণ- 
পরিচয় ২৪৮-৬৬ ২ উপপুরাণ ২৬৬-৭* : পুরাণের সাহিত্যিক মূলা ২৯১-৭৭ £ 
পুরা" ও বাংলা সাহিতা- প্রাচীন যুঙ্গ ২*৭-৮২, আধুনিক যুগ-বাকজ্রা, নাটক, কাব্য ও 
করিনা ২৮২-৮৬ : বস্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রষা ২৮৭-৮৯, রবীন্দ্রনাথ ও প্ুরাণপ্রলঙ্গ 


খ৮%-৯৩ 11 


॥ রামায়ণ || পষ্ঠা-- ২৯২-৩৩৭ 

ইক্িহাস ও মছাকাব্য ১৯৩-৯৬ : রামায়প-প্রসঙ্গ__কাব্যোৎপত্তির কাহিনী ২৯৬- 

৯৭. কাছিনাসার ২৯৭-৩*৪, প্রক্ষি্াংশ ৩০০-৬, সমাজ ও চরিভ্র-_নরসমাজ, কপিবংশ 

ও রক্ষোবংশ ৩*৬-১৩ : বাল্পীকির কবিত্ব ৩১৩-১৬ : রামায়ণের বূপাস্তর--অধ্যাত্ম- 

রামায়ণ, ফোগবাশিষ্ঠ, অদ্ভুত রামায়ণ ৩১৬-২৪ £ বাংলাদেশে রচিত রামায়ণ-_সংস্কাত 

রামায়ণ, বাংলা রামায়ণ ৩২৪-৩১ £ নব্যবাশলায় রামায়ণের নব ব্পাস্তর ৩৩১-৩৪ £ 
কাবা ত কবিতায় রাষায়ণ প্রসঙ্গ ৩৩৪-৩৫ : রবীন্দ্রনাথ ও রামায়ণ-প্রসঙ্গ ৩৩৫-৩৭ || 


॥ মহাভারত || পৃষ্টা _-৩৩৮-৩৮৫ 
ভূষিক1 ৩৩৮ £ পর বিভাগ ৩৩৮-৪১ : কাহিনী-_প্রেম ও বীর্ষের কাছিনী ৩৪১-৪৬ | 
ধর্মমূলক ভপাখ্যান ৩৪৬--৫* 7 নীতিমূলক কাহিনী ৩৫*-৫২ £ মহীভারতীয় চিত্র 
৩৫২-৩ ; লাছিত্যিক মূল্য ৩৫৩-৬৮ : ব্যাসকৃট ও প্রহেলিক1 ৩৬৮-৭* £ মহাভারতের 
খিল অংশ (হরিবংশ ) ৩৭১-৭২ : জৈমিনী-ভারত ৩৭২: বাংলা মহাভারত 
১৩-৭৪  নব্যযুগে বাংজায় ভারতীকথার রূপায়ণ__মধুস্্দনের বীরাঙ্গনা ৩৮০ £ 
রবশজনাথ ও ভারভ-কাহছিনী ৩৮১-৮৪ | 
॥ নির্ঘণ্ট | 


॥ গ্রন্থপত্ভী | 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও 
বাঙালীর উত্তরাধিকার 


॥ বৈদিক সাহিত্য ॥ 
১. বেদের প্রীচীনতা 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কেবল ভারতীয় সাহিত্যের 
নয়) বিশ্ব আর্ধ সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঝখেদ।১ ইহা যে কত প্রাচীন, তাহার 
কালসীম। নির্ণয় করা দুরূহ 

তথাপি বেদের ভাষা, ভৌগোলিক উপাদান ও জ্যোতিবিষ্ঠার প্রমাণ দ্বারা বিবুধ- 
বর্গ বৈদিক যুগের কালসীম! চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয় “সায়ণাচার্য 10850119: বলেন, বেদের কাল ১২০*--১৫*৯ ্রীষ্টপূর্বাবধ £ 
আচার্য ড/106975165 বলেন, অন্ততঃ ২৭০ খরীষ্টপূর্বাব্দ |২ মহামতি তিলকের মতে, 
্ষ্টপূর্ব ৪০** অবে বেদ সংগৃহীত ও বিভক্ত হইয়াছিল, উহা! আরও পূর্ববর্তাঁ। 

সংরক্ষণশীল হিন্দুরা মনে করেন, আদি বেদ কোন মাল্ষের রচনা! নয়, উহা 
অপৌরুষেয়। অনার্দিকালে পরমব্রদ্ষের নিংশ্বাসপে অবলীলাক্রমে বেদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। | 

নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেরই ধরব বিশ্বাসবেদ ব্রনের সহজরূপ [ 'ব্রক্ষণ:ঃ সহজং 
রূপম্‌* || ইহা নিত্য অব্যয়শক্তি শ্বরূপ ব্রন্ধাত্মক বাক্য। খগ্থেদে এই শবকে বলা হইয়াছে 
“গৌরী” [ খ্. ১.১৬৪.৪১ 1 £ আচার্য সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন “দেবগর্জনরূপ শক | 
আদি কল্পারভ্ে এই শব্দ বেদগর্ত ব্রহ্মার নিকট প্রকট হইয়াছিল। ব্রন্মা হইতে 
খতজাত” খধিগণ অনন্ত ব্যোমে ইহা! দর্শন করিয়াছিলেন । খধিগণ “সাক্ষাৎকৃতধর্ম। 
জীবনের এক একটি চরম মুহূর্তে যে অক্ষর সত্য প্রকট হইয়াছে, আশ্চর্য তপশ্চ্যাবলে 
খবিগণ সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঝিদুষ্ট বেদ অপরোক্ষান্গভৃতির 


১1106 1010908 1৪ 6156 70096 &00190% 1900] 01 019 ঠিপ্যা) আ0110-- 
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[ অধুনা হিতী ভাষায় খখেদ হইতে প্রাচীনতর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ] 
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হ প্রাচীন "ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


প্রকাশ, উহ দৈব প্রেরশালন্ধ | যে কোন মহৎকাব্য রচনার ইহাই মূলস্থজ। কাবা- 
স্টির প্রেরণ! সম্পর্কে রবীন্দনাখ বলেন। “তাহার মূলে একটি 22 আবেগের সঞ্চার, যেন 
একটি ব্াকশ্দিক অলৌকিক আবির্ভাবের মত, ভাহা কবির আফ়ুত্ের অতীত |; 
[ কবি-জীবন। )1 এই দেহ বেদ অপোৌকষেয়। উহ কোন বাক্ি বিশেষের স্থি 
নয়, উহা চেষ্টা প্রত এ নয়, উষ্কা ষেন একটি “অনিবচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ ।' 
খাবি বৃহস্পতি একটি মজে এই সতোর আাভান দিয়া বলিয়াছেন, 
উচ্চ তং পন ন দরর্শ বাচম্‌ 
উঠ তু: শন ন শণোতি এনাম্‌। 
উচ্চ তশ্মৈ তম্বৎং বি সম্রে 
গায়ের পাতা উশতী শ্বানাঃ || [১০,৭১০ ৪] 
--(গ্মলীকিক ) বাকৃকে কেহ দেখিয়া দেখেন না, কেহ শ্রনিয়াও শুনেন 
ন।, আবার কাহারও নিকট শ্রবাসা পরী যেমন পতির নিকট দেহ অনাবৃত 
কবে, ৬মনহ ইনি প্রকাশিত হন। 
এনকল ঘৃ্ধি ধা দিলে বেটেব সঠিক কাল নিণয়ে আরও অনেক বাধা বঙমান | 
বেদের উপলব্ধি, প্রকাশ ৪ বিকাশ এক যুগের নয়। শাষ্টি অনস্ককালের, আর বেদ 
অনার্দিনিত্া । প্রথম কির পর অনেক প্রলয়, অনেক প্রতিসঞ্চর, অনেক কক্পান্ত 
হইয়াছে । প্রতি কর্পারভে খতবাক্‌ ব্রদ্ধ্যার ধানে “ম্প্প্রবুদ্ধ ম্যায়ে'র অনুসরণে পূর্ব 
পৃধ করের অন্রন্ধপ শ্ষ্টিপ্ন হইয়াছে, নৃঙতন করিয়া! অনার্দিনিত্য বেদ প্রকাশিত 
হইয়াছে | 'যে চিণ হি পুবঞ্তসাপ আসন্‌', সেই সত্যসন্ধ খধিগণ ব্রহ্মা হইতে 
বেদ দশন করিয়াছেন । পরবর্ত কালেও বত খধির নিকট বেদ আপিভূতি হইয়াছে। 
কেহ আবার সাক্ষাৎ মঙ্ক ৮র্শন না করিয়। 'শ্রাবক' শিশ্বারূপে পিতা বা গুরুর নিকট 
হইতে বেদ লা করিয়াছেন ।১ এইজন্য বেদের এক নাম 'শ্ুতি'। এইবপে বেদের 
দর্শন, শ্রবণ ও বংশ পরম্পবার় সংরক্ষণ যে কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, 
অধুনাপ্রা্ধ বেদে যে কত শর পুণ্তীতৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবে কে? বৈদিক 
সাহিত্যের বিপুল ব্যাথি বিচার করিলেও এই সংশয়ের সতাতা অনুমিত হয় । অগ্রিপুরাণে 
সমস্ত বেদকে বলা হইয়াছে “বেদপাদপকানন'। উপমাটি সার্থক । এই স্থবৃহৎ 
আরণ্যানি একদিনে সষ্ট হইতে পারে ন।। অব বা অবশত দিয়াও ইহার ব্যাপ্তিকাল 
নিরূপণ করা অসস্ভব 
31 সাক্ষাৎকূতধর্মাণ খবয় বৃবুঃ তে অবরেভ্যোইসাক্ষাংকতেভ্য উপদেশেন মন্থান্‌ 
সগ্পাছং-বান্ক । 


বৈদিক সাহিত্য ৩ 


তবে এইটুকু বল! চলে, বর্তমানে বেদ বলিয়া গ্রস্থাকারে যাহা পাওয়া যাইতেছে, 
হাহা অবরকালীন শ্রাবক মুনি-ধষিদের সংগ্রহ এবং তাহা সম্ভবতঃ শ্রীষটপূর্ব ২৫** অন্ধ 
কইতে খ্রীঃ পৃঃ ১৫** অবের মধো সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। 


১. বেদের সংজ্ঞার্থ ও বিষয় 


জ্ঞানার্থক “বিদ্‌, ধাতু হইতে “বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । ব্যাপক অর্থে বেদ 
অথণ্ড জ্ঞানরাশি | ইহা! মন্ত্র-কর্ম-জ্ঞানাত্মক শ্তপ্রাচীন প্রমাণ বাকা । বেদ নিত্য, 
অন্রান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। আচার্দ সায়ণ বলেন, 'বেদবাক্যমবিতথম্‌।' আমরাও কথায় 
বলিঃ যে বাক্য নত্য ও অকাটা, তাহাই, “বেদবাক্য' | বেদ ভারতবর্ষের মর্মবাণী | 
ইহা এদেশের বর্ষের উৎস, কর্ষের মীমা'সা, জ্ঞানের 'আকর। বেদ ভারতবাসীর চক্ষু, 
জীবনের নিয়ামক | বেদ যিনি মানেন, তিনি আস্তিক-বেদ যিনি মানেন না, তিলি 
নান্তিক। এক কথায় ভারতবাসীর এহিক ও আমুক্সিক আশ্রয় বেদ । বেদের প্রতি 
এদেশবাসার এমনই শ্রদ্ধা যে, হ্াহার। ইহার একটি বাকা, একটি পদ, এমন কি একটি 
অক্ষরকে পর্বস্ত বিকৃত রা দেন নাই; প্রত্যেকটি বাক্যের পদপাঠ ১, ক্রমপাঁঠ ২ 
প্রতি দ্বারা বাকোর পদস-খ্যা, অক্ষরপরিমীণ ও শ্বরগান্ভাকে পাস্ত যথাযথ রক্ষা 
করিয়া আ'সয়াছেন। ভাহারা বিশ্বাস করেন, বেদ সনাতন প্রমাণ । 

বেদের প্রকৃত তাৎপ্ বুঝিতে হইলে, সে - যুগের জীবনাদর্শকে বুঝিতে হয়। 
বৈদিক যুগে জীবনের কেন্ত্রীর লক্ষ্য ছল, সত্য ও জ্ঞান। 'ইরাবতাঁ ধেনুমতী? 
পাঁপবীতে খধিগণ বালগ্ জশবন লহম্বা শতারু হইয়। বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন, 
+লয়াছিলেন, “জীবেম শর?ঃ শতম্, আর সেই সঙ্গে কামনা করিয়াছিলেন, দেবযান 
মার্খে জ্যোতিশ্ময় পরলোক | “অগন্ম জ্যোতিরুত্রমম্ 1, চাহিয়াছিলেন অমুত ও অভয়ে 
প্রতিষ্ঠা । এই প্রতিষ্ঠালাভের জন্তা ঠাহার। দৈবশক্তিকে আহ্বান করিতেন | যজ্জঞকর্ম 
(ছিল এহিক ও পারঠিক ফললাভের উপখয় | যজ্ঞ উপলক্ষে তাহারা সমবেত হইতেন। 
গলিত হোমাগ্রর সন্মুথে দেবতাকে আহ্বান করিয়। কেহ মন্ত্রোচচারণ করিতেন, 


0 আপ শশা সিএ পা পপ পপ রা জন সপ 


১। পদপাঠ__সন্ধিবিশ্লেষণ করিয়া প্রতেক্যটি পদের বিষ্গিষ্ট পাঠ) যেমন 
“অগ্রিমীলে'র পদপাঠ “অগ্রিম ঈলে?। 

২। ' পদের ক্রমানুসারে পরবত্ণ পদের সহিত পৃবব্তশ প্দকে যুক্ত করিয়। যুগ্ম 
পদের যে পাঠ, তাহা ক্রমপাঠ 3 যেমন “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্এর ক্রমপাঠ, অগ্নিমীলে । 
ঈলে পুরোহিতম্। ইত্যাদি 


্ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কেহ বাক পাঠ করিয়া যঞ্জে আনতি প্রান করিতেন | যজ্ের প্রধান অঙ্গ ছিল-_ 
আঁতি ও আকতি-মন্গ ও ক্রিয়। | 

এই ছুটি অঙ্গ লয়! বেদের দুই প্রধান ভাগ-মঙ্থ ও ত্রাঙ্ধণ | আপন্ন্ব শৃত্রে 
বল! হইয়াছে, বেদ বলিতে ফর ও শ্রাঙ্ষণকেহ নুঝায়- হিস্করাক্ষণয়োবেদি নামধেয়ম্? 
আচারধ সায়ণ€ বলেন, মু প্রাঙ্গণকপে। ছাবের বেগভাগো?। 


৩. মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য 


যন্টে। আঠুতি & আভততিনণালে যে শকসমষ্টি উচ্চারণ করা হয়, সাধারণ ভাবে 
তাহা অঙ্ক | অঙ্গ অলৌকিক শর্ডিসম্প্গ ও গুটাথবাঞক | উহা মনন সাপেক্ষ । যাক 
বলেন, শঙ্কে! মননাত | এই মঙ্জ ঘজের গাণবস্ত | 

একটি মগের তিনটি অজ £ মি, ছন্দ ও দেবত। | ধাহার নিকট মন্্টি প্রকাশিত 
হয় বাশিলি অঙ্গের ৪81, তিনিই গর্ষি | &৮ব প্রেরণাবশে তিনি মন্ত্র দর্শন করেন। 
(তনিই আাবাব 'মস্কক্ৎ', কারণ, খধির মাধামেই তুরীর বাক বৈখরী বাণীকূপে প্রকাশিত 
হয়| প্রকাশকালে ৮ম বিশিষ্ট কোন ছন্দকে আশ্রয় করে । ছন্দ হইতেছে অক্ষর- 
পরিমাণ | এই অক্ষর-মাজ্াই ছন্দ | মন্ত্র মাত্রহ ছন্দ-স্পন্দিত। ধাহাকে লক্ষ্য 
কধিয়া মন্থ উচ্চারিত হয়, তিনি দেবতা" | “দেবতা মঙ্ছের প্রধান বণনীয় বিষয় [অন্ত 


ধষিদষ্ট, ছন্দ-বিলসিত, ও দেবোন্দিষ্ট । যেমন এই একটি মন্ত্র £ 
মো যু বকুণ মুন্গায় গৃহ" রাজনহত গমত। 
যড়া সুক্ষ মড়য় | 1! খ. খ ৮*. ১1 
--ঠে রাঙ্গা বক্ষণ, মুন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ধ না হই । 
হে সুক্ষ, দয়া কব, দয়া কর। 
এই' মঞ্চের খাবি 'বসিঠ? | উহার ছন্দ “গায়ত্রী | ব্রুণের উদ্দেশ্তে উক্ত বলিয়া ইহার 
ফবেবতা 'বক্ষণ' । 
মঙ্গকে ধক বাগ্রোকও বলা হয়| খকৃবা ঙ্লোক সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু 
সর্যহই মন্ত্র জুষম ছন্দে গ্রখিত নয়। কোন কোন স্কলে উহা গন্য-পদ্যময়, কোথাও বা 
শুধু গন্ভ। গগ্ভময় মন্ত্রের ভজি এইকপ £ ৃ 
অগ্ে জনিজমসি | বৃষণৌ স্থং। উবশ্সি। আয়ুরসি। পুরূরবা অসি। 
গায়ত্রেগ স্ব! ছন্দসা মন্থামি । ভৈই্,ভেন ত্বা ছন্দসা মস্বামি। জাগতেন ত্বা 
ছ্বন্দসা মন্ামি। [শুক্র বন: ৫. ২] 


বৈদিক সাহিত্য € 


ইহা অগ্সি-মস্তন মগ্ছ। খষি বলিতেছেন, তুমি অগ্ির আধার । তোমরা অভীষ্ট- 
বর্ধী। তুমি উর্বশী। তুমি আম্বু। তুমি পুরূরবা। গায়ত্রীছন্দে তোমাকে মন্থন 
করি। হিষ্এভ ছন্দে তোমাকে মস্থন করি। জগতী ছন্দে তোমাকে মন্থন করি।১ 

মন্ত্র, ঝকৃ ব! শ্রোকের সম্ি “স্থক্ত" (স্থ+উক্ত)। স্ৃক্ত পৃণাঙ্গ স্বতি। স্ততিই 
ফজর প্রধান অঙ্গ | স্ত-রহিত যজ্ঞ দেবতার প্রীতিকর হয় না। স্ততিদ্বার! দেবতা, 
মাহৃত হন। গ্ততিকারীকে বল। হয় 'হোতী' (আহ্বাতা )। কেহ বলেন, অন্যন 
তিনটি খক্‌ না খাকিলে পৃণাপ্গ স্ক্ত হয় না। 

এউবূপ অনেক স্থন্ত লইয়া বেদের মন্ত্রভাগ। কতকগুলি মন্ত্রবা ক্ক্ত নানাদিক 
হইতে বিশিষ্ট ; সেগুলি স্বত্ত্ধ নামে অভিহিত--ষথা, মধুধক্‌ [ খ. ১. ৯০. ৬৮), 
১ংসবতী খকু [ গ. ৪. ৪*. ৫7, কিংবা গায়ভ্রধমন্থ [খ. ৩. ৬২. ১*] বাত্যন্ক মন 
[ ঝ. ৭. ৫, ১২7। বিচ্তিন্ন ভাবে কতক গুলি মন্ত্র ধেমন বিশিষ্ট, তেমনই কতকগুলি 
ক্লু । নুক্তগুলি সাধারণতঃ তন্তৎ দেবত। বা ধধির নামে পরিচিত । দেবতার নামে 
শিখাত কুক্তপ্ুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য--“দেবী স্ুক্তা' [খ. ১৯. ১২৫] 
“বারি স্থক্ক? [খ. ১০. ১২৭1, হরণাগর্ভ সুক্ত' [ খ. ১০. ১২১], “পুরুষ সত্তা”  খ. 
১৯. ৯০7, “শতকু্রিয়? [ শুরু, যং, ১৬, পথিবী কল্ত' [ অথ, ১২, ১] প্রভৃতি । 
ঝধির নামে প্রসিচ্ছ স্ক্রাবলীর মধ্যে -হ্ছূর্যা স্থক্কা? [ধ) ১০১ ৮৫], অঘমর্ষণ সুক্ত? 


| খ, ১০, ১২* ] প্রভৃতি বহুবিখ্যাত। 

বৈদিক মন্ত্রের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিশিষ্টত। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। প্রার্থনাযুক্ত স্ততিই মন্ত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য । উহার একদিকে আছে 'ঈলে' 
(প্রশংসা করি), “আগছি” (এস) 'যজামহে" (ভঙ্গনা করি ), ধৌমছি' 
(ধ্যান করি ), “নয়ত? বা “অকরং নম" (নমস্কার করি )--অন্যর্দিকে আছে, রয়িং দাঃ) 
(অন্্ দাও), “বলং ধেহি" (বল আধান কর), অস্ত দ্ধাতু? (প্রাণ দান করুন ), 
কিংবা পাত স্বস্থিভিঃ, (স্বশ্থিবাবা পালন কর ), “মা নে! বধীঃ? (আমাদিগকে বধ 
করিও ন1), 'মুড় ন:? ( আমাদিগকে রক্ষা কর), “মা হি সী" (হিংসা করিও না)। 
কোন কোন মন্থে আবার শক্রনাশের প্রার্থনা, কোথাও বা শাস্তি, সৌভ্রান্র ও 
সৌমনন্তের প্রার্থনা । 


০ 


১1 এখানে উ্বলী। অধরারণি (নীচের অগ্রিমস্বন দণড)। 'পুররবা' উত্তরারণি, 
(অপর অগ্রিমস্থন দণ্ড )। উহাদের ধর্ষণে আদ নামক অগ্নির জন্ম | মন্ত্রটিকে পুরূরব1 
ও উর্বশীর প্রণয় কাহিনীর উৎস বলিয়া মনে করা হয়। 


৬ প্রাচীন 'ভারতখয় সাহিত্য ও বাডালীর উত্তরাধিকার 


মন্থর ও শৃকের সর্যই দেবপ্ততি নাই । কোন কোন স্ক্তে জমান, দাতা বা 
রাজার স্ততি। এগুলিকে সঙগা হয় 'নারাশসা' | 'নারাশংসী' প্রকৃতপক্ষে 
কীতিমান মবরের প্রশাস! নর, শক্কমানত্বাৎ নরাশাসত্বম" সায়ণ )। দানকে 
উপলক্ষ করিয়া যে স্কতি, আজাহার নাম 'দানস্কতি'। কতকগুলি শুক্তের নাম 
আখ্যান শা বা 'লাপাদ শোর উিছা56158৪৪ 10000100506 01810£0651- 
ড17)৮1-0185 যেমন প্রকুপ্রব। ও উবশী সালাদ [খু ১৯৭৫), যম ও যমীর 
করপোপকণন 1 ঞ্ষ, ১০. ১511 অগুলিতে মাছে অতি পুরাতন কাহিনী-বীজ। 
নারাশ'সা এ ম্যাখ্াান-সক্ ইদ্হচগাস ৭ পুরাণের আকর । 

এই গুসঙ্গে বেদের ভারত বলক এ জহি-বিষয়ক কান্ত গুলিও উল্লেখযোগ্য । 
এই শাকাবলার তিঠর দিক যুগের নাতি, সছাব ও দাশনিক চিস্তা কপ পরিগ্রহ 
কারয়াছে | গেদের 'নালদায় কাকা 1১০, ১২৯1 ও অথব বেদের রোহিত স্ৃক্ত? 
['খ, ১১ ১1 শষ্টিহবের কপায়ণ। বৈদিক ব্রিঙ্গোছা স্ক্ত'১গুলিগ বিচিত্র । 
গ্রগ্রল গ্রহেলিক] জায় ঠাশ্রো হর | ঝথেদের ১,১৬৪ সক্ত, স্ক্রু যজবেদের ২৩, 
৪৫--৩৬২, অথব পেধের ১১, ১০-এহ প্রকার রঙ্গোছোর প্রকুষ্ট উদাহরণ | 

এই প্রকার বত পি আঃ পা কের সমষ্টি লইয়। বেদের মঙ্গভাগ | মঙ্থ বা 
সঞ্চের সগ্রহগ্রন্ধের নাম সাহিতা। ষাহিতাই মূল বেদ। বেদের অপরাপর অংশ 
৯5তার সম্প্রপারণ মা তত্রাঙ্ষণ' সািতার ভাষা, উপনিষ্ স'হিতোক্ত 
পশনতবের আলোটন, 'বেলাঙ্গও সংঙিতোক্ অঙ্কের স্বত্ব, মিতত্ব ও বিনিয়োগের 
প্রসঙ্গ মাত । সাঠিতাহ বেদজ্ঞানের আকর এবং 'প্রাচানত্বের দিক হইভেও স্থপ্রাচীন। 


8 সংহিত'-পরিচয় 
প্রথমে সমগ্র বে” ছিল এক ও অথগু। মা5ষের শ্রুতিশক্তি প্রথর ছিল, 
শ্বতিশক্চি ছিল তাক্ষ | শ্রুতির সাহাযো বে" শ্রধণ করিয়া স্বৃতির সাহায্যে বেদ মনে 
রাখা হইত। কালকমে জাকের শ্রণশক্ি ত্রাস পাইল, বিপুলায়তন বেদের অনেক 
অংশ লুধধ হইতে বসিস। হন্ুযোর শক ৪ পরমারুর স্ষীণতা! দেখিয়া বিদ্বান ছৈপায়ন 
ব্দরক্ষার [নিমিতত সমতা (অবিডজ ) বেোকে ব্যস (বিভক্ত ) করিয়! চারিটি 


নানান নান পরমধোহরউবধার দি জিনস ল  ২৯০9৯ ক 


১ উত্বব-তযতীযৈত পরস্পর: সংগীদঃ ত্রদ্ধোভম [ যজুটাক. ২৩. ৪৫__ 
উব.বট এ]; বঙ্জকাঁলে ফোত" ও অনিযুৎ কিংবা ফজমান ও যাজক, কিংবা সদশ্তদের মধ্যে 
অরান-হ্ত বিষয়ে যে উত্তর-এডুযতর যূলক আলোচনা হইত, তাহাই ব্রদ্োষ্ঠ । 


বৈদ্ধিক সাহিত্য ৭ 


সংহিতা করিলেন এবং তাহার চারিজন বেদপারগ শিল্ষ--পৈল, বৈশম্পায়ন, 
জৈমিনী ও স্থষস্তকে যথাক্রমে খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ উপদেশ করিলেন । 
নিখিল বেদের 'ব্যাস বা বিভাগ করার জন্য মহষি .দ্বৈপায়নের নাম হয় 
£বেদব্যাস | 


অধুনা বেদের ধক্‌, যঙ্:, সাম, অপর্ব__এই চারিটি সংহিতাই প্রচলিত। কিন্ত 
অনেকেই বলেন, পূর্বে বেদ ছিল তিনটি-খাক্‌, যজুঃ ও সাম; “অখব' পরবর্তীকালের 
যোজন] । বেদের 'ত্রয়ী' নামকরশটিই এই পিদ্ধাঙ্ের প্রধান কারণ। প্রাচীন গ্রস্থাদিতেও 
ত্রয়ী” বা জ্রিবেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । শ্রীশ্রীচ শীতে আছে, “দেবী জয়ী [মধ্যম চরিত. 
৪.১০ | অর্থাৎ তিনি ধ্থেদ, যজুবেদ ও সামবেদের ললিত পাঠসযৃহের যুল ; চার্বাক 
দর্শনে 'ত্রয়ো বেদশ্য বারো ভগুপৃষ্ঠনিশাচরাত বলিয়া বেদকঠারদদের নিম্পা করা 
হইয়াছে; স্সপ্রাচীন পালি দাহিত্যেও বল। হইয়াছে 'তেবিজ্জো হোদি বাস্তনে।' | 
কিন্থ এসকল স্থলে “য়ী” “রয়? বা তে" শব্দগুলি বেদের সংখ্যার নিবপক নয়, উহা 
বেদ-লক্ষণের নিদেখক । বেদের মন্ত্রগুলি ভ্রিলক্ষণাক্রান্ত , কোন মন্ত্র পদ্য, কোন মন্ 
গান, কোন মন্্ব গছ্য। পদ্যাংশ ঝক্‌, গীতাংশ সাম এব গগ্যাংশ যজুঃ| তাই বেদকে 
বল। হয় “ত্রয়ী” । শ্থাথবণ মন্ধ্ের ম্বতন্্ কোন লক্ষণ ছিল না, উহা] ছিল খক্‌-সাম-যজ্জুঃ- 
এর মিলিত রূপ । প্রকারান্তার উহ] ভ্রয়ীরই অস্তভূক্ত ছিল। এই জন্য বেদ ত্রয়ী 
নামেই অভিহিত হইয়। আসিয়াছে । 


বৈদিক যঙ্জক্রিয়ার খক্‌, যজুং, সাম ও অথর্ণ-চারি প্রকার মঙ্ত্রেরই প্রঙ্মোগ 
ভিল, প্র.য়াগক তা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন । যজ্ঞ ছিল পৈদিক ক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ | 
'সধকামধুকা”, 'অমুতচেতন” যজ্ঞের জন্যই বেদের আবিভাৰ-বেদাহি যজ্ঞার্থমভি- 
প্রবততাঃ | শর যজুদেদে এই যজ্ঞকে ধল! হইয়াছে “চতুঃ শঙ্গ, [ শু. যঃ ১৭. ১৯] 
--আচার্গ মহাধর বলেন “চত্ারো বেদাঃ শঙ্গানি চতুর্বেদই এইশঙ্গ | প্রজ্লিত হোমাগ্রির 
সম্মূথে কেহ দেবোদেশে স্ব করিতেন, কেহ যজ্ঞশরীর নির্যাণ করিতেন, কেহ 
রমাপর্দ গান করিতেম, কেহ বা যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপগুলি লক্ষ্য করিতেন। ধাহারা 
বজ্ঞকর্মে এই সকল অংশ গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকে যথাক্রমে বলা হইত-_হোতা, 
অধ, উদগাঁতা ও বর্ষা । এতবেয় ব্রাহ্মণেও বল। হইতেছে, “খ্ণ্থেদেন হোত করোটি 
সামবেদেনোদ্গাতা যজুর্বেদেনাধবরুঃ সর্বৈত্রক্ধা । খণ্েদের একটি মন্ত্রেও ঠিক এই কথাই 
বল! হইয়াছে,_একজন খকসমূহ উচ্চারণ করিয়া ঘজ্ঞানুষ্ঠানে সাহাষ্য করেন, কেহ 
গায়ত্রীছন্দে সামগান করেন, ব্রহ্ম! প্রায়শ্চিত্তাদি কার্ষের কথা বলেন, এবং কেহ যজ্ের 


৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ৪ বাঙালীর উত্রাধিকার 


'ধাতা' অর্থাৎ সঞ্চশরীর নির্যাপ করেন 1৯ গোপ ব্রাঙ্মণে কেবল চারি বেদের 
কথা গ্ৰীকার কর। হয় নাই, চতকেদ হইতে নিত্য পাঠা প্রথম চারিটি শ্পোকও উধৃত 
ত্য়াছে ( গোপথ পরান ১.২! 

তবে একপা ঠিক, অপরের পরে অপাডাজেযয় ছিল, অস্তভঃ ইহা সংহিভার মর্ধাদা 
লাভ করে নাই । অথন বেদকে বেদ৪ পলা হয় নাই, বলা হইয়াছে 'অথরধাঙ্গিরস' বা 
“আথবণ' শা ডগজিহস | উহাব কারণ পরে শালোচনা কর। হইবে । এখানে ব্যক্তব্য 
এই ষে, সান কাল ঠহাতেঠ কাঁগধান। যঙ্ুবিধান, সামবিধান ৪ অথব বিধানের 
প্রয়োগ ছিল এই ভিন্গ টিম বিধানের মন্থওলি ছিল অবিভক্ত | খাঁষ বেদধ্যাস এই 
শিধানগুলিকে পথক করিয়া করেদ, ঘুবেদ,। সামবেদ ও অদববেদ সংহিতা 
সঙ্ধপন ক্রয় চারজন প্রাবক শৈষ়াকে গুদান করেন। এই আবক ও তস্য শ্রাবক 
পরদ্পরায় চারি পে কালঞমে সহম্াধক শাখায় বিভক্ত হওয়ায় 'বেদপাদপকানন” 
শি হহায়াছে ।১ 


(ক) খাখ্েদ সংহিতা 


ব্রঙ্ধধি পৈল ব্ব্যাস হইতে খর্েদস'হিতা প্রাপ্ত হইয়া উহাকে ছুইভাগে 
শিভক করেন এবং তাহার দ্ধ শিষা উন্প্রমতি ও বাস্থলকে গদান করেন । বাস্কল 
হতে খখেদের বাঙ্গল শাগ! প্রচারিত হয়| ইন্দ্প্রমতির শিঘ-প্রশিষ্থা হইতে ও অনেক 
শাখা-গ্রতিশাগার বিস্টার হয়, তন্গধ্ো শাকল্য ঝধির 'শাকল্য সংহিতা" বিখ্যাত । 
ব্মানে খখেদের শাকল শাদা বু প্রচলিত । 
বৈদিক সাহতাশ্ালিব মধ্যে ধকৃসংহিতা নানাদিক হইতে বিদপ্ধজনের দৃষ্টি 
আকধণ কারয়াছে। ভাষার প্রাঠানত, গণড)র অনুভূতির বলিষ্ঠ প্রকাশ ও ছন্দস্পন্দিত 
কবিত্ব এই সংহতার প্রধান বিশেষত্ব । স্থপ্রান ভারতীম্স সভ্যতা ও সমাজের 
প্রতিনিধি খথেদ একটি প্রবু্ধ বটবৃক্ষ | বিরাট বনস্পরতি যেমন বহু শাখা- 
পশাখা বিস্তার করিয়া, বন্ধ জট মেলিয়া বনমধ্যে সন্গতমন্তকে দণ্ডায়মান থাকে, 
ভারতবধের হোম-জপোবনে তেমনই উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান এই প্রবুদ্ধ জটিল বট। 
পপ নি 
গায়্ত্ং সবে! গায়তি শরুবীষু। 
ব্রহ্মা! স্বো ব্দতি জাতবিষ্যাং 
যজঞন্ত মাত্রা বিমিমীতে উত স্ব: [ ঞ. ১০. ৭১. ১১] 
২ সোইয়মেকো মহা বেদস্রুন্েন পথকৃকৃতঃ | 
চতুর্ধা তু ততো! জাতং বেদপাদপকাননম্‌ ॥ [ অগ্নি ৩.৪] 


বৈদিক সাহিত্য ৯ 


ভারতের সনাতন ধর্ম ও কর্ম, দর্শন ও ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যের উৎস খগ্েদ। 
খগেদকে বলা হয় 'বহুবচ সংহিতা" , বহুসংখ্যক কের সমষ্টি বলিয়াই এই সার্থক 
নামকরণ । অন্যান্য বৈদিক স'হিতা বহুল পরিমাণে এই বহবচ ভাগডারের নিকট 
ঝণা। সামবেদের অধিকাংশ গান খখেদের এন্ড, শাগ্নেয় ও পবমান সোম সুক্তাবলীর 
অন্ধর্গতঃ , যজুবেদের গগ্ভা'শ নিজন্ব, কিন্তু পদ্যা'শের অনেক মন্্ খগেদের মন্ত্র হইতে 
অন্ন, অথর্ববেদের আশ্চর্ঘ মিল দুঈ হয় ধথেদের দশম মঞ্চলের সহিত । 
শাকল শাখার খখেদ স'ঠিতায় মোট ১০১৭ট শ্কত। সম্পাদক ঠ18৯200110) 
অভ্তিরিক্ত ১১টি “বালখিল্য' স্থক্ত ইহার অস্তনুক্তি করিগাছেন। খগ্েদের বিখ্যাত 
'ভাষ্ুকার সায়ণাচারধ এই স্ক্রগুলির কোন "শা করেন নাই | মনে হয়, বালখিল্য 
স্ক্রগুলি শাকল শাখাতুক্ত নয়। এগুলি ছাড়া, পরিশিষ্টৰপে আর কতগুলি মন্ত্র ও 
সন্তু খগ্ধেদে পাওয়া যায় । এগ্রলিকে বল। হয় “খিল স্ক্রু? | এপ্তলিও মূল সংহিতার 
অন্তু ক্র নয়। । 
ঝগেদের মন্থগুলি কোথা অই্টক-অধ্যায়ে, কোখা ৪ বা মণ্ডল-অন্বাকে বিভক্ত 
অথাৎ কোথাও এগুলিকে আইটি আঅষ্টকে, ৬৪ অধায়ে, ২০** বর্গে বিভক্ত কর। 
হইয়াছে । কোথাও আবার ১০টি মণ্লে, ১০০ 'অঙবাকে সঙ্জিভ কর! হইয়াছে । 
মগুল-বিভাগটিই প্রচলিত ও শিখ্যাত। এই মতে খথেদ দশটি মগুলে বিভক্ত । 
প্রথম মণ্ডলে মোট ১৯১টি সন্ত । ছিন্ন ভিম্ন গোত্রের খধিগণ এই স্ক্তগুলির 
্রষ্ঠা। বির নামানুসারে তন্থ্ট সুক্তগুলি পর পর বিন্যস্ত হইয়াছে । প্রধান খষিদের 
মধ্যে আছেন মধুচ্ছন্দা, মেধাতিখি, স্পনংশেপ, কথ, গৌতম, কুৎসঃ দীর্ঘতমা ও অগস্য 
প্রতি । স্চনায় বিশ্বামিত্রপুত্র খষি মধুঙ্ছন্দ। গায়ত্রীছন্দে অগ্রিদেবতার স্ততি উচ্চারণ 
করিতেছেন £ 
অগ্রিমীলে পুরোহিত 
যজ্ঞশ্য দেবমুত্িজম্‌। 
হোতারং রত্বধাতমম্‌ ॥ [ খ. ১. ১] 
_-অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্‌; অগ্নি দেবগণের 
আহবানকারী, খাত্বিক এবং প্রস্থৃত রত্বধারী ; আমি অগ্রির 
স্বতি করি । [ অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত ] 
ইহাই খথেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম খকৃ। হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মষজ্ছে এই মন্ত্রটি প্রথম 
উচ্চারিত হয়। এই মগুলের আরও অনেক খক অতি পরিচিত € প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে খবি 
মেধাতিথি-দৃষ্ট বিষুমন্ত্র বা বৈষ্বী সংহিতা-_“ইদং বিষুবিচক্রমে” মন্ত্রটি উল্লেখষোগ্য। 


১৪ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কেন ফেহ মনে করেন, ই! ক্রিবিকম বিজ্ঞ পৌরাপিক পরিকরনার অস্কর । এই 
শৃক্তেরই অন্তর্গত হিন্পুর বিখ্যাত বিষুল্মরণ অনু £ 
দবিল্গো: পরম পদ" 
সদা পাকি শবয়ই | 
দিবীব চক্ষরাতাতম্‌ || 1 ঝি. ১. ২২,২০1 
আকাশে চক্ষ েমন অবাধিত ভাবে দেপিয়। থাকে, সংযত তত্বদর্শী 
কমিগণ সইবপ বেফর প্রম পদ দেয় খাকেন। 
গোতম বমির মধূকক গুসিএ প্রথম মলে স্থান লাভ করিয়াছে । তিনটি ঝকের 
সমইি এই মগ্পোক, ই পান্ডিপাবন রিম নামে বিখাত । বৈদিক খযির দৃষ্টিতে 
পপিবী ৪ বিশ্ব পথুকুছি নাবস নয় ॥ পুথিবী অধুক্ষরা, হাহা সবন্ধ মধুর ক্ষরণ : বাতাস, 
বনস্পতি, ক্র, £সন্ধু - এমন ক মাটির ধলি মবুময় | খমি বলিতেছেন, 
অপু বালা ফতায়তে মধু ক্ষরান্থ সিদ্ধবঃ। 
মান £ সঙ্্োষপাই | 
মধ নদ'এতোষসে। অদমৎ পাখিব রড | 
মণ দোৌরস্্ নং পিহ1।। 
মপুমান নো পনস্পাতি হু মা অস্ত সর্ব: | 
মাচ) টানে, উবন্ধ নং 1৭ ১, ৯০, ৬৮] 
-অধু বহিতছে সকল পাভান। মর্ধ ক্ষারতেছে নদ ও নদী । 
মধু হউক আমার পনর সিল । 
মধু হউক রজনী ছউষ্' । মু হউক পশিবার পলিকণা | মধু হউক 
আমাদের পালয়িত দই ছাতলাক। 
মধু হউক আমর লনস্পতি | মধু হউক এ সর্ব |, মধু হউক 
আমাদের ধেস্গণ |. অন্থণাদ ডঃ হুধীরকমার দাশ গুপ্র ] 
গোতম খধষির প্রাথন! মঃগ'ল সাই স্রন্দর | পিব্যহাবে অন্রপ্রাণিত স্ততি। স্বন্তি 
প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিতেছেন £ 
স্ব নঃ ইচ্ছো বুঙ্গরবাঃ 
বন্য নং পুষা বশ্ববেদাঃ। 
স্বশ্থি ন স্তাক্ষেণ অরিষ্টনেমিঃ 
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতৃ |॥ ! ঝ, ১, ৮৯, ৬ ] 


বৈদিক সাহিত্য ১৯ 


_প্রভৃত অব্নদাতা ইন্দ্র আমাফিগকে স্বস্তি দান করুন, সকল জ্ঞানে 
জানবান্‌ পুষা ম্বস্তি দান করুন। তাক্ষ অরিষ্ঈনেমি (গরুড় ) 
আমাদের স্বন্তি বিধান করুন, বৃহস্পতি স্বন্তি বিধান করুন । 
শুধু তাই নয়, ষষ্টব্া দেবতার কৃপায় আমরা যেন কর্পে ভদ্র বাকাই শ্রবণ করি, 
নয়ন ভরিয়া যেন ভদ্র কল্যাণকেই দর্শন করি £ 
'গ্রং কর্ণেভিঃ শ্ণুয়াম দেব 
ভদ্রং পশ্েম অক্ষভিযজত্রাং | | খা, ১৮৯১৮) 
ছিতীয় মগ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যস্ত মগ্ডলগুলিকে "গৌগীম গুল" বলা হয়। 
এক এক মণ্ডলে কোন একজন বিশিষ্ট গোত্র-প্রবর্তক খষি বা তাহার পুত্ব বা শিষ্ের 
দুষ্ট সুক্তগুলি স্গিবিঃ হইয়াছে । গোষ্ঠীগতভাবে মন্্গুলির বিন্যাস দেখিয়া মনে হয়, 
এক এক গোার মন্ত্র সেই গোষ্গীর মধ্যেই রক্ষিত হইত এবং বংশধরগণ শ্রদ্ধা সহকারে 
মন্থগুলি স্বৃতিতে ধরিয়! রাখিতেন | 
দ্বিতীয় মণ্ডলের গোরঠাপতি খধি গৃংসমদ । এই মগ্ডলে ৪৩টি সুক্ত : তন্মধ্যে ৩৯টি 
স্বক্তই গৃত্সমদের, কেবল ওর্থ হইচ্ছে ৭ম স্ুত্ত-_এই চারিটি ভগুপুর সোমাততির | 
খমি গৃতসমদের স্ক্তগুলি নাদগণভীর ও নাবগম্ভীর । একটি ক্ক্তে [খ. ২. ১২] 
“ন জনাস ইন্দ৮__হে জনগণ, তিনিই উন্্-এই পয়সহ তিনি ইন্দ্রের যে স্ত্তি 
করিয়াছেন, তাহা অনবহ্য | ইন্দ্র শাঁষণ, তাহার ভয়ে কম্পমাঁন্‌ আঁক।শ, পৃথিবী, পর্বত ; 
তিনি “অচ্যুতচ্যুৎ-_গ্টিরকে ও অস্থির করিয়! তুলেন। যেমন উন্দ, তেমনি দেবতা রুদ্র। 
কুদ্রও উগ্র এবং হিংস্র পশুর ম্যায় ভয়ঙ্কর [ খ. ২. ৩৩ 11 
তৃতীয় মণ্ডলের খধিপ্রধান মহাতেজ। বিশ্বামিত্র। তিনিই এই মণ্ডলের অধিকাংশ 
মন্ত্রের উষ্টা। তদ্গোত্রীয় অন্যান্য খষিদের মধো উতৎকাল, খষভ, প্রজাপতি 
( বিশ্বামিত্র পুত্র) প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগা । এই মণ্ডলের মোট স্মক্তসংখ্য| ৬২। 
এই দ্বিবষ্টিতম স্থক্তের দশম ঝকটিই হিন্দুর প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র। 'দধিনীব সপি:ঘ- 
বেদরূপ দধির সার এই ত্রিপদা গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রে খষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রী ছন্দে 
মবিত! দেবের বরণীয় তেজকে ধ্যান করির! বলিয়াছেন, 


তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি। 
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াত || [ঝ. ৩. ৬২১ ১৭ ] 


-সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, ধিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ 
করেন। | অন্বাদ--বস্কিমচন্ত্ ] 


১২ প্রাচীন ভারয় সাহিতা এ হাডালীর উত্তরাধিকার 


এই মলের ৩৩ন" স্থক্তটি হাসের দিক হইতে যূলাবান | অমিতপ্রাভ বিঙ্কাহিত্র 
পপক্ষায় সৈল্যগণের পারাপারের নিমিও যে প্রবলম্থোতা বিপাশা ও শতদ্র, নদীর 
শোকে মন্দীতত করিম়াছিলেন, তাহার হঙ্গিত এত স্ক্কে আছে । বিশ্বামিজের 
ছা »গুলি ডগ সগামে জয়। হইবার প্রাধনায় পূর্ণ সপভ্রই বলিদ মনের প্রকাশ। 
আগর মধো তিনি দেখেন চদমনায় ফেজনখ্িহাস্থত সিংহের হ্যায় যাহার পরাক্ষম, 
পদাল শিখা যাহার কেশার | তা ৪ হাঠার পষ্িতে মভাভমুহর মহিষ 1 মহা অসি 
মাহযা-। ৩. ৩ ২,। | 

৮$৭ মণ্ডলের গোঠীপাত ফাষি বামদের | ওহ মুল মোট ৫৮টি স্ক্ত। 
অধিকাশ হলের ৩1 বাষেদের স্বয় | কেবল দু একটি স্ন্ডের খষিরূপে অসদস্থা, 
অজমীপ্হ এ পুগমালহের মাম চ% হয়। বামদেবের মতে হতিই শ্রেষ্ট যজ্ঞ ইহা 
যেন খু, (তমাঁন আলাদবষী £ গতি তন সহ ধারাবতী কামধে্ | দেবগণ স্পোভার 
অজ প্রবৃক্ধ করেন কিতা দেবতার উদ্দেশ্তো বামদেবের গতি 1 খ. ৪. ২৩,৮১০] 
আত হন্দর | 'ফিজ শদটি প্রাঙান | 0155101011।) বলেন, সপশক্তিমান পরমাত্মার 
'আতি আধম বোঁধক নাম কত -ঠহ। সত্যগাতি, সত্যকর্ম ৪ সরল পথ,._এক 
কপায় তই প্নীতি | বাম বামদের বালতেছেন। খাত. দবতার অনেক তেজ, 
অনেক শক্তি, বিচিএ কূপ ও 

ঝঙায় পু থলে গভীরে 
খতায় পেট পরমে হাতে | 1 ফু. ৪. ২৩. ১০] 

_বিস্টীণ (বন্ুলে) উরবগাহ ছাবাপুধবা ( পর্থা ) »ঝত দেবেরই জন্ত। 
অত্যাশ্চ ( পরমে ) ধেচকপ! ছাঁবাপথিবী কহদেবের সেবার জন্যই অন্গজল দান 
করেন (দুহাতে )1 অগ্রবাধ-িজদাস দন || বামদেব-দুষ্ঠ 'হংলঃং শচিষত খকাটিও 
[ খ. ৪. ১০, ৫ 1 বিখ্যাত। এই শ্লোক কঠোৌপনিষদে৪ স্থান পাইয়াছে। মন্টি 
'ছংসবতী ধক” নামে প্রসিদ্ধ । ইহাতে সরকৃতে অধিষ্ঠিত, সবান্থধামী, সবব্যাপী 
পরমাত্মার স্বরূপ উদঘাটিত হইয়াছে । 

পঞ্চম মণ্ডলের মোট সক সংখা। ৮৭1 এই মণ্ডলের প্রধান খধি অত্রি। অত্ি-দৃষ্ট 
শুক্তসংখ্যা অতি অল্প: বেশির ভাগ স্ক্রু অভ্রির অপত্য ভৌম, স্বশ্থি, শ্বাবাশ্ব প্রভৃতি 
খবির। ইহাতে কয়েকটি বিখ্যাত 'নারাংশী' আছে। খষি অত্রির নারাসংশীতে 
[ খ. ৫. ২৭] হ্ারুণ ও ভ্রমদস্থার প্রশংস! দষ্ট হয়। ৬১নং স্থক্তে ধষি শ্যাবা বীর 
'রস্তের পত়্ী শশয়লীর প্রশংসা করিয়াছেন । 


বৈদিক সাহিতা ১৩ 


এই মণ্ডলের ২৮নং সুক্তের ভরত অজ্িগোত্রজ! মহিল! খধি “বিশ্ববারা” | বৈদিক 
নারীরও যে ফজকর্ষে অধিকার ছিল, ভাহারাও যে দিবা অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইতেন, বিশ্ববার -দুষ্ট অগ্রিস্থক্ত তাহার প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন : 
সমিদ্ধো অগ্রিদ্িবি শোচিরশ্রেং 
প্রত/ঙ, মুষসমুবিয়। বিভাতি। 
এতি প্রাচী বিশ্ববার! নযোভি- 
দেবা ইলানা হবিষা ঘ্বতাচী || | খ. ৫. ২৮. ১] 


_-প্রজলিত এই অগ্নি আকাশের দিকে তাহার শিখা বিশ্বার করিয়া উধার 
অভিমুখে প্রদীপ্ধ হইয়াছেন । অর্চনরতা, ম্বতপাত্রহস্তা বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হইয়া 
গতি উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতেছে। 

অগ্নির নিকট বিশ্ববারার প্রার্থনাঁটিও সুন্দর £ তিনি বলিতেছেন, হে অগ্নি, তুমি 
শত্রগণকে দমন কর। 'আামাদের যেন মহং লৌভাগ্য লাভ হয়, তুমি আমাদের 
দাম্পত্য সম্পর্ককে স্প্রতিষ্ঠিত কর : “সংজাম্পত্যং সুযমম| কণুষ || [খ. ৫. ২৮, ৩] 

ষষ্ঠ মণ্ডলের গোত্রপ্রধান ঝধষি ভরদ্াজ। এই মগ্ডলে *৫চি সুক্ত আছে। ভরঘ্াজ 
ও তদগোত্রীয় হহোত্র, দর, শংযু, গর্গ প্রভৃতি হ্ক্তগুলির ভ্রষ্টা। অনেকগুলি 
স্কের শেষে একই প্রার্থনা-_'আমরা যেন শোভন সন্ততি সম্পন্ন হইম্না শত 
হেমস্ত স্থখভোগ করি । একটি খকে খধষি গর্গ ইন্ছের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া 
ইন্জরমায়ার কথা বিবৃত করিয়াছেন। একই ইজ্জর মায়াদ্ার। বন্রূপে বিভাসিত £ 

রূপং রূপং 'প্রতিরূপো বত্ুব 

তদশ্য রূপং প্রতিচক্ষণায় | 

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে 

যুক্ত হাস্ত হরয়ঃ ঠশাশত£ || খা. ৬. ৪৭. ১৮] 
_-সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ ঘি ধারণ করেন, 
এবং সেই' সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়। তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন | 
তিনি মায়া ছার! বিবিধরূপ ধারণ করিয়! যজমানের নিকট উপপ্থিত হয়েন। 
তাহার রথে সহম্ম অশ্ব যোৌজিত আছে। | অন্গবাদ--রমেশচন্দর দত্ত ] 

খবি গর্গের এই খকুটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'মধুবিদ্যা নামে অভিহিত 
' হইয়াছে, কারণ, সকল রূপের অন্তরালে সেই অরূপই মধু বা অমুতৈর উৎস। 

তাহাকে জানিলেই অমৃতের স্বরূপ জানা ঘায়। | 
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“এই মণ্ডলের অন্তত খাঁষ ভরঘাঙ্গের '্ুতবতী ভূবনানামভিশ্রিয়া' [ . ৬. ৭৯. ১] 
এটিও অতি পন্দর | বৈদিক খবিদের দৃহিতে ছ্াবা পৃথিবী মধুময় 1 খষি বলিতেছেন, 
ক্যাবাপখিবা প্ুতবভী এ মধুঘঘা। তাহারা দেবতাক্ষপে আমাদিগকে ষজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, 
অল্প € প্রবণ দান করেন। 

লপম যণ্ুলেয় গোষ্ঠিপতি মঠষি বসিচ। এগ অগ্ডুলের মোট ১০৪টি শুক্তেরই 
অর্ক বলিঠ | রমেশচদ। দাত মহাশয় বলিগ্াছেন,। বসিষ্টের পাপঅন্থশোচনা ও 
ধর্মাপপালা পবিজ্াহাবে জদয় প্রাবিত করে।? উদ্ডিটি এক হিসাবে সত্য। অবস্থা 
বৈদিক কের ফমি মাহ প্রকাম কিবা মেধাকাম £ প্রায় প্রতি স্ক্তেই প্রার্থনা 
বা কামনা । সেই প্রার্থনাই রসিষ্ঠ-স্ুক্তাবলীতে "অতি উচ্চ গ্রামে ছন্দিত 
হইয়াছে । ধ নিচ্ছের জনতা নয়, পুত্পৌত্াদির জন্য ধন, যশ ও রক্ষা প্রার্থনায় 
্থমিকঠ অধীর | “মড়া ভঙ্গ মড়য়? [ক ২:৮০] স্থক্ষতর দয়া কর, দয়া 
কর, (কাবা অসি, তম, কা্যাদি দেবতার নিকট 'যুয় পাত স্বন্সিভিঃ সদা ন: 
তোমরা স্বশ্তি ছারা সদা আমাদিগকে পালন কর--উহ্যাই প্রায় প্রতিটি স্থক্কের 
শশার্থক পবপদ | 
বসিট-দৃ& উষা ক্র গুলি চমৎকার কবিতা | *হিরণ্যবণ! শ্রদৃশী' উষার আবির্ভাব 
এক আপার বিস্বয় [ এ. ৭৫7৮১ 11 সর্দাপেক্ষা বিখাতি খষি বসিঠের আান্বক মন্্। 
বশ্বামির পুষ্ট গায়হী মন্থের যত ইহা শক্তিশালা | শৈব ও শান্ত সাধকের নিকট 
এই মঙ্গের অশেষ সমাদর | মগ্কটি এই- 
হাক ঘজামহে হগযন্ধং পুিবর্বনম্‌। 
উবারকমিণ বন্ধনান্ন.ত্যো মুক্ষীয় মায়তাৎ | ঝ. ১১৫০. ১২] 
স্ুগাঁঞ্ছ। পুষ্টিবধক ভ্রাস্থকেব উপাসনা! কাঁর। উপারক ফলের ন্যায় যেন 
'সামর। বন্ধন এ মৃত্যু হইতে মুঞ্ত হই অমুত হইতে ষেন বঞ্চিত না হই। 
অন্তম মওলকে 'প্রগাথ' মণ্ডল বলে। কারণ প্রগাধ লামক একপ্রকার মিশ্রছন্দে 
সঃওলি গ্রুথিত | প্রগাখ একডন খধিও ঝটেন : উনি খোর খাঁর পুত্র হইলেও কথের 
পুত্র বলিয়া পাঁরাচিত ।৯ রমেশচগ্জ ধত্ত মহাশয়ের মতে “কথ বা তদ্বশীয়গণ অষ্টম 
মগুলের খধি। কিন্ত এই মত যুক্রিসহ নহে। কারণ, কঞ্গোত্রীয় খষি ছাড়াও এই 
যণ্ডলে অঙ্গিরা গোত্রীয় বৈয়ন্্, অত্িকন্তা অপাল! এবং ভূৃগুবংশের নেম, জমদগ্রি 
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প্রভৃতির সুক্তুও আছে। অভি প্রাচীন কয়েকজন ধধি--নারদ, মল, নাভাগ প্রভৃতির 
স্তোতড এই মগুলের অস্থর্গত। উপরস্থ 'বালাথল্য' সথক্তগুলিও এই মণ্ডলের অস্তর্গত। 
অষ্টম মণ্ডল সকল দক হইতেই মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত । অনেকে মনে করেন, এই মণ্ডল 
লইয়াই খ্থ্ধেদ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১১টি বালখিল্য স্ক্তমহ এই মগুলে ১০৩টি 
শক্ত আছে! এই মগ্ডলে মহ খঁষ-দষ্ট স্ক্তগুলি অতি ক্রুন্দর। দেবতার 
সবে তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন £ গ্োতমান দেবতা অভাীষ্টব্ধী, তাহাদের 
ভিতর ছোট-বড় নাই, সকলেই মহান | "বিশ্বে সতো মহাস্ত ইৎঞ্ক, ৮. ৩০১ ১] 
ঝষির প্রার্থনা, 
তে ন প্লাব্* তে অবত তে উনে1 অধিবোচত | 
ম| নঃ পখঃ পিত্রাৎ মানবাত অধিণুরং নৈষ্ঠ পরাবতঃ || [ ঝ. ৮. ৩০. ৩] 
_- তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, রক্ষা কর- আমাদিগকে মিষ্ট কথ! বল, 
পিতৃলোকের পথ হইতে আমাদিগকে দূবে নিক্ষেপ করিও না। 
আর একটি মঙ্ছে খধি মেধ্য একই দেবতার বন্রূপে প্রকাশের কথা ব্যক্ত 
করিছেছেন £ 
এক এপাগ্রি বছধ। সমিদ্ 
এক: স্যধ্যে। বিশ্বমন্থ গুভৃতিঃ | 
একৈবোষা সবমিধং বিভাতি 
একং বা উদ" বিবন্থুব সবম্‌ 11 ] ক. ৮. ৫৮ ২ ] 
_-এক অগ্রি ব্তধা প্রজলিত, এক স্্য বন্তরূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট ও একই 
উষা! নানাভাবে ভাস্বর; যিনি এক, তিনিই সর্ব হইয়া আছেন ।২ 
নবম অগুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মোট ১১৪টি স্মক্ের দেবতাই পবমান 
সোম । এইজন্য ইহাকে ০োমমগুল বলা হয়। মোমদেবতার স্ক্ত অন্যান্য মগুলেও 
আছে। তবুও বিশেষভাবে কতকণ্লি সোমন্ততি এই মগ্ডলে সমাহৃত হইয়াছে। 
বৈদিক যুগে সোমযাগ ছিল অন্যতম যাগ £ প্রায় প্রতিক বজ্ঞেই দেবতার উদ্দেশ্টে 
সোম নিবেদন করা হইত | মোমলতার মধ্যে খধিগণ অমেয় তেজ আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা মনে করিতেন, সোমরস মান্রষকে দিব্যলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে 
পারে : সোষের উদ্দেশ্যে তাই তাহাদের প্রার্থন! £ 


জগ 


পাপশাপা  পসিশপ্পা  শগ কপ” ক আন ৯০৫০৮ পা | পা 


২। এই মন্্রটি বালখিলা সুক্তাবলীর অন্তর্গত দর্শম সুক্রের ছ্িতীয় সন্ত্র। 
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ত্র জ্যোতিরজন্র' যন্মিল্লোকে ম্বহিতম্‌ । 
তশ্বিন্‌ মাং ধেহি পবমানামূতে লোকে 
ইন্্রায়েন্দে। পরিশ্রব ॥ 
যর রাজ| বৈবন্বতে। যত্রাবরোধনং দিব: | 
যন্ত্রাণু হবতী রূপে ন্তত্র মামমতং কধি 
ইন্জায়েন্দো পরিস্থব || 
যা চ কামং চরণং ভিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ। 
লোকা যন্ত্র জ্যোতিত্মন্ত ত্র মামমূত' কৃধি 
ইন্দ্রায়েন্দে। পরিশ্রব || 
যত্র কাম। নিকামাশ্চ যত্ত ব্রধস্থ বিষ্টপম্‌। 
বধ! চ যত্র তপ্তিশ্চ তত্র মামমূতং কৃধি 
ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব | 
যত্্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদ: প্রমুদ আসতে। 
কামন্থা যত্ত্রাপ্রাঃ কাম। স্তত্র মামমূতং কৃধি 
ইন্জায়েন্দোপরিত্রব | [খ. ৯. ১১৩. ৭-১১) 
_যে লোকে অবিনশ্বর অজশ্র জ্যোতি, যে লোকে আদিত্যাখ্য আলো 
নিহিত, হে পবমান, আমাকে সেই অক্ষীণ লোকে লইয়া যাও। হে ইন্দো, 
ইন্দ্রের জন্ত ক্ষরিত হও। 
যেখানে আছেন রাঁজ। বৈবন্বত, যাহ। ন্বর্গের দ্বার; যেখানে আছে আকাশ- 
গঙ্গাদি পুণ্য সরি২_সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর। হে ইন্দো, ইন্দ্রের 
জন্য ক্ষরিত হও | 
যে ছ্যুলোকে উত্তম, মধ্যম, অধম তিন গানই বর্তমান, যেখানে বিষ্ণুর পরম 
পদ, অপিচ যে লোক পরম জ্যোতির্ময়-_সেই উত্তম লোকে আমাকে লইয়া 
অমর কর। হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও | 
যেখানে সকল কামনার শেষ, যেখানে মকল কর্মের প্রেরণাউৎস আদিত্যের 
স্থান: যেখানে স্বধা, যেখানে তৃপ্তি-সেইখানে আমাকে লইয়া অমর 
কর। হে ইন্দো।, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 
যেখানে আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ, যেখানে সকল কামনা পূর্ণকাম-_ 


সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর। হে ইন্দো, ইন্জের জন্ত ক্ষরিত হও | 
এই স্ক্তটিতে বৈদিক যুগের ন্বর্গ-কল্পনার একটি শুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায়। 
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ধণ্থেদের দশম মগুল প্রথম মগুলের মতই নানা'গোত্রীয় খধিদের স্ততির সমইি। 
অনেকে বলেন দশম মণ্ডলটি পরবর্তী কালের সংযোজন । কোন কোন স্ুক্তের 
সরলীকৃত ভাষাই এই সিদ্ধান্তের কারণ। দশম মণ্ডলের দর্শনকাঁল বা সম্বলনকাল 
যাহাই হউক, এই মণ্ডলের মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। ইহাতে মোট ১৯১টি স্বক্ত আছে 
[ প্রথম মণ্ডলের কুক্তসংখ্যাও ১৯১ ]। ইহার খষি অনেক-_ত্রিত, ত্রিশিরা 
বিমদ, কবষ, লুশ, ঘোঁষা, বাকৃ, বৃহছৃকৃথ, গয়, অঙ্গ, বেন, অত্র, জমদগ্রি প্রভৃতি 
কয়েকটি স্বক্তের দেবতাই খষি, যেমন যম, ইন্দ্র, অগ্নি, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা। বিশ্বকর্মা, বৃহস্পতি, 
কুরয্যও কয়েকটি সুক্তের ভ্রষ্টা। এই মণ্ডলের বিষয়বৈচিত্রও অসাধারণ। সামান্য 
অক্ষক্রীড়াও যেমন ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে [ ১০. ৩৪ 7, তেমনই অনেক গভীর ও 
গভীর ভাববৃত্তি- শ্রদ্ধা, দান ও সত্যোক্তি ও স্ত্টির বিষয়ও ইহাতে বিবৃত হুইয়াছে। 
অতি বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদস্তোত্র বা আখ্যানসুত্ত_যেমন ষম ও মীর কথোপকথন 
| খ. ১০. ১০ 7, পুরূরবা ও উর্বশী সংবাদ [খ. ১০. ৯৫], পরমা ও পণির উপাখ্যান 
[খ. ১০. ১০৮] এই মণ্ডলের অন্ততুক্তি। যমের আত্মসংযম চারিত্রিক দৃঢ়তার 
একাদর্শ। যম ও যমীর কথোপকথনে এই আদর্শই বপায়িত হইয়াছে । পুরূরবা- 
উর্বশী সংবাদ ভারতীয় কাব্য ও নাটকের আদি উত্স। উর্বশী স্বর্গের অপ্নরী, 
পুররবা! মতের রাজ! | মিলনান্তে নায়ক-নায়িকার বিদায়ী সংলাপ এই সংবাদের 
বর্ণনীয় বিষয় । সরম্না-পণি আখ্যানে সরমার নিলেণভ চরিত্র আর এক উজ্জল আদর্শ । 
মরম স্বর্গের শুনী, ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রের নির্দেশে তিনি পণিগণ কতৃক অপহৃত গাভীর 
সন্ধানে আসিয়াছেন। পণিগণ ধন-সম্পদ দ্বার! সরমাকে প্রলোভিত করিতে চাহিতেছে। 
কিন্তু বিশ্বস্ত সরমা। প্রলোভন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই । 

দশম মণ্ডলের “সূর্যাস্ত [ খ. ১০. ৮৪ ] বহুখ্যাত। ইহাতে বৈদিকযুগের বিবাহ- 
পদ্ধতির চিত্র পাওয়া যায়। আর্ধের বিবাহ শুধু ভোগ নয়, গৃহ ও সমাজের 
মামগ্রিক কল্যাণ ইহার লক্ষা। বধূ এখানে পবিত্র গাহপত্য ব্রতের কল্যাণী সঙ্গিনী । 
বিবাহুকালে ভাবগম্ীর কণ্ঠে আস্মীয়-স্বজনকে উদ্দেশ্য করিয়! বর বলেন, 


হমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত | 
সৌভাগ্যমন্তে দত্বা যাথান্তং বিপরেতন 1 [ খ. ১০. ৮৫. ৩৩ ] 


_-এই বধূ মঙ্গল লক্ষণযুক্তা | আপনার৷ সমবেত হইয়া ইহাকে দেখুন। ইহাকে 
' সৌভাগ্য প্রদান করিয়া গৃহে গমন করুন। ইনি যেন আপনাদের বিপ্রিয়। না হন। 


হ্‌ 


১৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বধৃুকে গৃহে আনিবার সময় কত না উপদেশ। তুমি প্রসন্ন দৃহিসম্পন্না হও, 
পতির মঙ্গলকারিণী হও। তোমার মন যেন সর্বদ1] সতেজ্জ ও সদা প্রস্কু্প থাকে। 
তুমি বীর-প্রসবিনী, জীবৎ-বৎসা, দেবকামা! হও। গৃহের পরিজন তো বটেই, 
গৃহপালিত পশুর প্রতিও বধূ যেন মঙ্গলকারিণী হন। এই বিবাহ দাশীত্ব নহে। 
পতির শৃহে বধূর সম্রাজ্জীর অধিকার £ 

সম্ত্রাজ্জী শ্বশ্বরে ভব সম্রাজী শ্বশ্রাং ভব। 

ননান্দরি সম্রাঙ্জী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃযু ॥ [ খা. ১০. ৮৫. ৪৬ ] 
_ তুমি শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাঙ্জীর 
ন্যায় অধিকার লাভ কর। 

'ানস্তি” ঝথেদের অন্ত্রও আছে। দশম মণ্ডলে ভিক্ষু খধির “ানস্ততি” [ খ. ১০. 
১১৭ ] উল্লেখধোগ্য। খষি বলিতেছেন, দাতার ধন কখনও শূন্য হয় না_“উতো 
রয়িং প্রিণতো নোপদস্যতি" | এই মগ্ুলে বৈদিকযুগের কতিপয় সংস্কার ও প্রাচীন 
বিশ্বাসেরও পরিচয় রহিয়াছে । মৃত্যু সম্পকে খষিদের ধারণা অতি স্পষ্ট | তাহার! জানেন, 

ন দেবানামতিতব্রতং শতাত্বা চন জীবতি। 
তথা যুজা বি ববুতে ॥ [ খা, ১০. ৩৩. ৯ ] 
_শতাত্মা হইলেও দেবতাদিগের মর্ধাদাী অতিক্রম করিয়া কেহ চিরদিন 
বাচে না। এইজন্যই সহচর বিয়োগ হয়। 

মৃত্যু হইবেই, তাহাতে দুঃখ নাই। “অগ্ মমার স হাঃ সমানঃ” [ খ. ১০, ৫৫. 
৫ |_কাল যে জীবিত, আজ সে মৃত। তবুও এই পৃথিবীতে বীচিয়া থাকিবার জন্য 
গভীর আকৃতি । জ্যোকু পশ্যেম স্থর্যমুচ্চরস্তম্ [খ. ১০. ৫৯. ৫ ]__আমর1 যেন 
চিরকাল হ্ুর্যোদয় দেখিতে পাই ; মৃত্যু হইলেও আৰার যেন প্রাণ পাই,-_ 

পুন নে? অস্থুং পৃথিবী দধাতু 
পুন দ্যা দেবী পুনরস্তরিক্ষং | 
পুন ন: সোমন্তম্বং দদাতু 
পুনঃ পুষা পথ্যাং যা স্বস্তি || [খ, ১০. ৫৯. ৬7 
৫০৯ ৯পাপ পালা 
পুনরায় আমাদের দেহ দান করুন, 
আর শুভকারী পুষা পুনরায় আমাদের বাক্য দান করুন। 
টি 
গুরুত্বপূর্ণ । পুরুষস্থক্তে “সর্থশীর্যা.* 


সর 


বৈদিক সাহিত্য ১৯ 


সহত্রাক্ষঃ সহশ্রপাদ্‌” পুরুষের বিশ্বব্যাপী রূপ আভাষিত হইয়াছে। দ্বেবীস্ক্ত শত্ি- 
উপাসনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ : এখানে ব্রন্মরূপিণী দেবীর সর্বাত্মক, সর্বান্তর্যামী 
- শক্তির পরিচয় আছে। খধিকন্ত! বাক এই স্ুক্তের ত্তষ্টা। রাত্রি সুক্ত' রাত্রীরূপা 
মহাশক্তির আর একরপ। এই দুইটি সুক্তই চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করার বিধান আছে। 

বৈদিক খধিদের স্থষ্টিবিষয়ক ধাান-ধারণার পরিচয় রহিয়াছে দশম মণ্ডলের 
অন্তর্গত “নাপদীয় সুক্ত' [১২৯], “হিরণ্যগর্ভ ক্ুক্তঁ [১২১] ও অঘমর্ষণ 
স্ক্তে [ ১৯০ ]1 স্ৃষ্টবিষয়ে খধিদের চিন্তা যে কত স্ম্্ম ও উচ্চন্তরে উঠিয়াঁছিল, 
এই সকল সুক্ত হইতে তাহার পরিচয়:পাওয়া যায়। স্থির পূর্বে কিছুই ছিল না-_-ন৷ 
সৎ, না| অসৎ ঃ মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না-__দিনও ছিল নারাতিও ছিল না। 
সমস্তই চিহ্ছলজিত, তমোভূত, জলমগ্ন। খধাধিবাক্যে সেই চরাচর ব্যাঞ্ মহাশৃন্যতার 


চিত্র ফুটিয়। উঠিয়াছে ঃ 
নাসদালীনে। সদাপীত্দান্ীং 
নাশীদ্রজো৷ নে। ব্যোম পরো ষৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মবন্বঃ | 


কিমাীদ্‌ গহনং গভীরম্‌ | [ খ, ১০. ১২৯, ১] 
_তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না--যাহা আছে, তাহাও ছিল ন|। 
পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে 
এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন 
ছিল? [ অনুবাদ রমেশচন্ত্র দত ] র 
পৃথিবীর এই প্রথম অবস্থা যে অব্যক্ত ও অচিস্ত্য, বৈদিক খষি তাহা অস্ীভব 
করিয়াছিলেন। পরম সত্যকে বুঝিতে না পারায় তাহাদের কঠে আত্মার গভীর 
জিজ্ঞাসা ক্রন্দনের মত ধ্বনিত হইয়াছে১ £ 
কো অদ্ধ। বে? ক ইহ প্রবোচৎ 
কুত অজাতা কৃত ইয়ং বিস্ৃনতিঃ। 
অর্বাগ, দেবা অপ্য বিসর্জনেন 
অথ কো! বেদ যত আবভূবঃ. || [ খ, ১০, ১২৯, ৬ ] 
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২, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
-_কেই বা প্রত জ্ঞানে? কেই বাবর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল, 
কোথা হইতে এই সকল নান! স্ষ্টি হইল? দেবতারা এই সকল নানা 
সট্টির পরে হইয়াছেন | কোথা! হইতে হইল কেই বা জানে? [রঃ দঃ] 

বৈদিক খধিগণ কষ্টির আদি খু'জিয়াছেন, উপলব্ধি ভাবায় রূপায়িত হইয়াছে। 
সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না করিয়া'*ভীারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে. মনীষী 
কবিগণ নিজের হাদয়ে বৃদ্ধি দ্বারা পর্যালোচনা করিয়া অবিদ্মান বস্ত হইতে বিদ্যমান 
বন্ধর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন £ 
সতো' বন্ধমসতি নিরবিন্দন্‌ 
হদি প্রতীয় কলয়ো মনীষা । [ঝ ১০ ১২৯. ৪] 

এই ১২৯নং সুক্তই বিখ্যাত 'নাসদীয় শক্ত: ইহার ভ্রষ্টা স্বয়ং প্রজাপতি । অন্ত 

একটি সৃক্তেও [খ্া, ১*. ৭১] বলা হইতেছে, অসং হইতে সতের উৎপত্তি-_ 

[ “দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদজায়ত?, খ. ১০.৭২ ]। 

এই সুক্তগুলির পরিপূরক হিরণ্যগর্ভ স্থক্ত [ ঞ, ১০. ১২১]। অব্যক্ত এক হইতে 
ধিনি জন্মিলেন, তিনি দেবগণের পুরোধা দেবতা হিরণ্যগর্ভ। ইনিই পরম প্রজাপতির 
প্রথম পুত্র। প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভযূল সৃষ্টির কারণ। তিনিই এই সুত্র ত্রষ্টা। 
উদাত্ত স্বরে তিনি ঘোষণ| করিলেন £ 
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে 
তৃতশ্য স্তাতঃ পতিরেক আসীতৎ | 
স দাধার পৃথিবীং চ্াম্‌ উত ইমাম্‌ 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ (ঝে ১০.১২১.১) 
_ছিরণাগর্ভ আবিভূ্তি হইয়াছেন সর্বাগ্রে । জাত হইয়াই তিনি নিখিলের 
একমাত্র পতি হইলেন। তিনি ধারণ করিলেন এই পৃথিবী ও ছ্যুলোক। 
কোন্‌ দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা অর্চনা করিব?১ (ডাঃ ধীর দাশগুপ্ত) 


৯ ও পা 


১। এই হিরণগর্ড স্বক্তে মোট ১০টি খক্‌ : প্রথম খকৃটি এখানে উচ্ধ 
দশম খক্‌ ব্যতীত প্রত্যেকটি খকের পরেই “ক্মৈ দেবায় হবিষা সিহত 
আছে। অনেকেই এই বাক্যটিকে প্রবোধক ধরিয়া অন্থবাঁদ করিয়াছেন প'9 ১৪ 
(3০০ 8081] দাও ০0797 00 01186100 ? [1401৮8--0.9.শা, ০] 1]--কোন্‌ 
দেবতাকে হুব্য ঘারা পূজা করিব?” [রঃ দ:]| কিন্তু আচার্য সায়ণ অর্থ করিয়াছেন 
“কং প্রজাপতিং দেবায় দেবং...হবিষা...বিধেম পরিচরেম'_তাহার মতে, 'ক' নামক 
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ত্র “অত্মর্ধণ? ুত্তটি [ খা. ১. ১৯০ ] পূর্বোল্লিখিত সুক্তগুলির চুস্বক। এই সুক্কে 
অতি সংক্ষেপে হ্্টির প্রথম অবস্থা, বিধাতার ( হিরণ্যগর্ভের ) উৎপত্তি এবং বিধাতার 
স্ষ্টি পত্বনের বিষয় বণিত হইয়াছে। হিন্দুর নিত্যসন্ধ্যার মন্ত্রে পাপক্ষয়ের নিযিত্ত 
এই “অঘমর্ষণ? সুক্তটি পাঠ করা হয় £ 
খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাং তপসোহধ্যজায়তঃ। 
ততো রাত্যজায়ত ততঃ সমু্রোহ্ণবঃ || ১ 
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংব্সরোইজায়ত। 
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্তমিষতো! বশী || ২ ॥ 
সুর্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ | 
দিবঞ্চ পৃথিবঞ্ধাস্তরিক্ষমথ স্বঃ || ৩ || 
_প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে খত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল 
পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবতসর 
জন্মিলেন। তিনি দিনরাত্রি স্থপ্রি করিতেছেন। তাবৎ লোক দেখিতেছে। 
সৃষ্টিকতা যথ। সময়ে সুর্য ও চন্দ্রকে স্যষ্টি করিলেন এবং ্বর্গ ও পৃথিবী ও আৰাশ 
হষ্টি করিলেন। [ অন্ুবাদ--রমেশচন্দ্র দত্ত] 
বেদের সংহিতাভাগে প্রায় সর্বত্রই প্রার্থনা। কতিপয় দানস্ততি, নারাশংসী ও 
দার্শনিক সুক্ত ব্যতীত সর্বত্রই স্বতিযোগে কাম্য প্রার্থনা করা হইত। খধির! 
ছিলেন শ্রীকাম ও মেধাকাম। শ্রীকাম ধধিগণ ধন, জন, পুত্র, আয়ু ও সৌভাগ্য 
কামনা করিতেন। কিন্তু মেধাকাম খধিগণ জ্ঞান প্রার্থনা করিতেন, কখনও ব! 
সৌমনস্ত ও একমত্য প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক খাধিদের সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের 
মন্ত্রগুলি শাশ্বত মানবধর্ষের বলিষ্ঠ প্রকাশ । দশম মণ্ডলের শেষ সুক্তটি এইরূপ 
সৌমনন্ত প্রার্থনা। ইহার খষি 'সংবলন”, দেবতা “সংজ্ঞাঁন+ বা 'একমত্য”। ইহাতে 
সাম্যের উদার মন্ত্র উদ্বোষিত হইয়াছে £ 


সংগচ্ছ্ধবং সংবদধবং সং বো মনাংসি জানতাম । 

দেব! ভাগ যথা পূর্বে সং জনানা উপাসতে ॥ 

সমানে! মন্ত্র সমিতি সমানী সমানং মন: সহচিত্তমেষাং | 

সমান মন্ত্রমভিমন্্রয়ে বঃ সমানেন বে হবিষ! জুহোমি ॥ 

সমানী বঃ আকুতিঃ সমান! হাদয়ানি বঃ। 

লমানমস্ত বো মনো যথা বং হসহাঁসতি ॥ [ক্ঝ, ১০. ১৯১. ২--৪] 


২২ প্রাহীন ভারতীয় মাহিত্য ও বাঙালীর ডত্তরাধিকার 


_ তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্ব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরম্পর এক 
হউক | প্রাচীন দেবতাগণ একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মঘ্োচ্চারণ একপ্রকার হউক, ইহার সঙ্গে সমাগত হডন ইহাদিগের মন? চিত্ত 


সকলও একপ্রকার হউক । আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, 
তোমাদিগের একামতের জন্য হোম করিতেছি। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক 


হউক, অন্তঃকরণ এক হউক। তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন 


সর্যপ্রকারে একমত হও | 
[8৯0116: সম্পাঁদত খগেদ সংহিতায় দশটি মগুলের অতিরিক্ত ৩২টি “খিলসুত্ত” 


যোঁজিত হইয়াছে । ভাঁষা বিচার করিলে উহাদিগকে খুব প্রাচীন বলা চলে না। 
এগুলি মূল সংহিতার অস্ত্ক্ত নয়। শৌনক বলেন, খৈলিক নামক যে সুক্ত, সেগুলিকে 
মূল শৃক্তগ্ুলির সহিত গণন। করা হয় না।3 কিন্তু বহবিখ্যাত 'র্ক”টি এই খিল 
অংশের অন্তর্গত | গ্রস্ক্ত হেরণ্যবর্ণা হরিতকান্তি লক্ষ্মীর আবাহন মন্ত্র। ইহার নবম 
খাকৃ্টি খুব বিখ্যাত, 
গন্ধদ্বারাং দুরাধধাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্‌। 
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপনহবয়ে শ্রিয়ম্‌॥। 

_ গন্ধ জঙ্ষণ] দুরাধর্ধ! নিত্যপুইা! ( শশ্তাদি দ্বারা ) শুষ্ক গোময়বতী (অর্থাৎ 

গবাদি বহু পশু সমৃদ্ধ) সবভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রকে আম এখানে আহ্বান 

করিতেছি । , অন্থবাদ__ভঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত )২ 

খিল শৃক্তে বিষ-অপনয়নের মন্ত্রও স্থানলাভ করিয়াছে । একটি স্ুক্তে অজগর, 
কাঁলিক ও কর্কোটক সাপের নাম পাওয়া যায়। অন্য একটি স্ক্তে জরৎকারু, জরৎকন্তা৷ 
ও আন্তীকের নাম রহিয়াছে । 
খথেদের জগৎ জীবনের ছন্দে ছন্দিত। সে জীবন বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ, দেবভাবে পূর্ণ । 

খথেদের মন্গয়াগোঠীকে পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ বলিয়াছেন £2888০1:8] 62095? 5 বৈদিক 
সুক্তগুলিকে কেহ কেহ বলিয়াছেন “চাষার সঙ্গীত" । সে যুগের সভ্যত। কৃষি-নিভ'র 
ছিল সন্দেহ নাই-_-গোধন, শশ্যসম্পদ্দ ছিল শ্রেষ্ঠ সম্প্দ। কিন্তু এ সভ্যতা নানাদিক 
হইতে ' পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত বহন করে এ যুগেও রাজা ছিল, রাজ্য ছিল, দার্শনিক 
চিন্তা ছিল, সুক্্ম মনম্তত্ব বিশ্লেষণ ছিল। অলৌকিকতা৷ ও ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস 
১। থৈলিক নাম নাদেশোইস্মিন্‌ গ্রন্থে অন্গবাকানাং । 


যগ্ত চর্চায়তে বেদে তস্য সংখোতি ন শ্রুতি | 
২। জীরাধার ক্রমধিকাশ__ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত 
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যেমন ছিল, তেমনি অপরদিকে যুক্তি-বুদ্ধিরও অভাব ছিল না। “কো দদর্শ প্রথম 
জায়মানং' বলিয়া সংশয়প্রশ্থও তাহাদের মনে জাগিত।। সর্বোপরি এ যুগের মানুষের 
ছিল, কবিত্বে ভা মন উদার প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ভগবদ্‌ মহিমায় তাহাদের 
হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, আর সেই সঙ্গে আবেগোচ্ছল সঙ্গীতে তাহাদের কণ্ঠ হইতে 
নির্গত হইত “65715 ০1 1570 7০৪৮৮* ১ দেবতার সহিত তাহাদের ছিল সখ্য প্রীতির 
সম্পর্ক-__এ সম্পর্ক বাহিরের নয়, অন্তরের দিব্য শক্তিই তাহ[দিগকে উদার, বলিষ্ঠ ও 
সাম্য-মৈত্রীর জীবনে প্রতিপ্রিত করিয়াছিল 'আর্ধ সামামস্ত্রগুলি শাশ্বত মানবভার 


আদর্শে উদ্দীপ্ত । 
খ। যভুর্ষেদি-সংহ্বিতা 

যজুর্বেদের প্রধান নংহিতা ছুইখানি £ তৈত্তিরীয় সংহিত। ও বাঁজসনেয় সংহিত। 
অখবা রুষণ যজুর্বেদ ও শুরু যজুর্বেদ | বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পাঁয়নকে যজুর্বেদ উপদেশ 
করেন। বৈশম্পায়ন এই বেদ তীহার শিশ্যবর্গকে প্রদ্দান করেন। শিষ্যদের মধ্যে 
অন্যতম শিষ্য ছিলেন ধর্মজ ত্রাঙ্গণ যাজ্ঞবন্ধ্য। ব্রহ্মহত্যার পাপক্ষয়ের প্রায়শ্চিত 
কিরূপ হওয়া! উচিত-_-এই প্রশ্ন লইয়া গুরুশিষ্যে মতভে? হয়। গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া 
শিশ্তাকে তাহার উপদিষ্ট ব্দে পরিত্যাগ করিতে বলেন। যাজ্ঞবন্ক্য অধীত বেদ পরিত্যাগ 
করিলে তাহার সহাধ্যায়ী খষিগণ তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়! এই বেদ গ্রহ 
করেন। এইজন্য যজর্বেদের এই শাখার নাম হয় 'তৈত্তিরীয় সংহিতা” । ইহাকে কৃষ্ণ 
বকুর্বেদ”ও বল] হয়। এই সংহিতায় গগ্যাংশের সহিত পদ্াংশ মিশ্রিত হইয়া আছে। 

যাজ্ঞবন্ক্য কর্েদেবের আরাধন! করিয়া যজুর্বেদের একটি নূতন শাখা প্রাপ্ত হন। 
কুর্যদেব বাজিরূপ ধরিয়া! এই বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় 
'বাজসনেয় সংহিতা” । কেহ কেহ বলেন, 'বাজ শবের অর্থ অন্ন। কিরূপে এই অন্ন 
উৎপন্ন হয়, তাহার নির্দেশ এই সংহিতায় আছে বলিয়া ইহার নাম বাজসনেয় সংহিতা । 
ইহা “শুরু যজুর্বেদ নামেই বেশি পরিচিত। শুরু অর্থাৎ পরিষ্কৃত। ইহাতে গগ্াংশ ও 
পদ্যাংশ পৃথক ভাবে শন্গিবিষ্ট । যাজ্ঞবন্বর্ণএই বেদকে পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত করিয়া 
কঞ্, মধ্যন্দিন প্রভৃতি শিশ্যবর্গকে প্রদান করেন। বাংলা দেশে শুরুষজর্বেদের 
মাধ্যন্দিন শাখার অধিক প্রচলন। আচার্য মহীধর ইহার ভাষ্যকার । 


শুরু যজুর্বেদ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় আবার কতকগুলি 
কণ্তিকা বা মন্ত্রের সমষ্টি। কোন কণ্ডিকার মন্ত্র গ্, কোনটির পদ্য । গগ্য মন্ত্রগুপি 
বভূর্বেদের নিজস্ব । অধ্বযুগণ যজুবিধানে ঘজ্ঞশরীর নির্যাণ করিতেন ও যজ্ের 


২৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


জব্যোদযোগ করিয়া দিতেন। যজ্ঞের ক্রিয়াকর্মের অংশ ছিল অপবর্যুদের অধিকারে | 
এইজন্য ঘজুর্ধেদের মন্গুলি ক্রিয়াত্মক, অনেকটা বৈদিক কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণের অনুরূপ । 
সমিধাহরণে, গো-দোহনে, যজ্ঞবেদী নির্যাণে, অগ্নিজননে, আহতি প্রদানে এই সকল 
মন্ত্র প্রয়োগ করা হইত । প্রত্যেকটি কর্ষ ছিল মন্ত্রপৃত, প্রত্যে কটি দ্রব্য দেবভাবে 
ভাঁবিত। যজ্ঞে যজমানের মস্তক মুগ্ডন করা হইবে, ক্ষুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে 
হইবে £ 

শিবো নামাসি। স্বধিতিন্দে পিতা । নমস্ডে অস্ত। মামা হিংশীঃ | [ ৩. ৬২] 

_ তুমি শিব," মঙ্গলকর পরস্ত তোমার পিতা । তোমাকে নমস্কার । হিংসা 
করিগু ন1। ইহাউ যু: অঙ্গের ধরন । 

যজুং-সংহিতার অধ্যায়-বিভাগেও স্বাতত্ত্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন যাগ-ষজ্ঞ অন্থসারে 
মন্ত্রগলি বি্তন্ত । প্রথম অধ্যায়ে দর্শযাগ, দ্বিতীয়ে পিতৃযাগ (শ্রাদ্ধ), তৃতীয়ে 
অগ্লিহোত্র, নবমে রাজস়্, একাদশে অগ্নিগয়ন, ষোড়শে শতরুদ্রিয় হোম ইত্যাদি । 
ষড়বিংশতি অধ্যায় হইতে উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে খিলমন্ত্র অর্থাৎ পুব পূব অধ্যায়ে 
ধে সকল মন্ত্র অন্তত্ত ছিল, সেই সকল মন্ত্র। কোথাও বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও যজ্ছবিধানও 
প্রদত্ত হইতেছে । এই সংহিতার শেষ অধ্যায়টি (৪* অঃ) একটি উপনিষত্ 3 উহাই 
ঈশোপনিষৎ | যজুর্বেদ ক্রিয়ামূলক বলিয়াই এখানে দেবস্তরতিগুলি কাটা কাঁটা, একমাত্র 
শতরুপ্রিয় ব্যতীত ইহাতে স্থদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কোন শুক্ত নাই । 

শুরু ঘজুবেদের প্রথম মন্ত্রটি এই £ 

ইষে ত্বা। উর্জেত্বা। বায়বস্থ । দেবো বঃ সবিতা 
প্রার্পয়তু শরেষ্ঠতমায় কর্মণে। [ঝঃ যজুঃ ১.3] ূ 

এই মঙ্ুটি হিন্খর নিত্য ব্রহ্ষষজ্ঞে দ্বিতীয় মন্ত্রদপে পঠিত হয়। এই মন্ত্রের ঝষি স্বয়ং 
পরমেচী প্রন্জাপতি । “অনিয়তাক্ষর পাদাইবসানাং যজুঃ_-তাই যজূর্বেদের গদ্ভমন্ত্রে ছন্দ- 
কল্পনার তেমন স্থান নাই। তথাপ প্রত্যেক অংশের বিভিন্ন ছন্দ কল্পন1 করা হয়, ছন্দ 
বলিতে বুঝায় অক্ষরপরিমাণ। যজুঃমস্ত্রের পার্দগুলি অনিয়তাক্ষরা হইলেও প্রত্যেকটি 
পাদ অক্ষরপরিমিত। তাই ইহার এক এক পারে এক এক প্রকার ছন্দ। উপরের 
মন্ত্রে দেবতা “শাখা” ( পলাশ বা শমী শাখা )। শাখাছেদনে এই মন্তটির প্রয়োগ । 
ইহার অর্থ-_( হে শাখে), বৃষ্টির জন্য তোমাকে (ছেদন করিতেছি ); বলকারক 
রসের জন্ঞ তোমাকে (সংনমিত করিতেছি ); তোমরা আপ্যায়ক হও [ 'বায়বস্থ' 11 
বঙ্ঞরূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনের নিমিত দেব সবিতা! তোমাদিগকে সংযুক্ত করুন। 


বৈদিক সাহিত্য ২৫ 


যজুর্বেদের মন্ত্রগুলিও স্ততিযুক্ত প্রার্থনা । তন্মধ্যে অতিবিখ্যাত ষোড়শ অধ্যায়ের 
'শতরুদ্রিয়' । ৬৬টি কণ্তিকা বা মন্ত্রে ঈশান রুদ্রকে নমস্কার জানাইস্ক! প্রার্থনা নিবেদিত 
হইয়াছে । রুদ্র এখানে পৌরাণিক শিবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত । তিনি পশুপতি, ভৃতপতি, : 
পুষ্টিপতি-_তিনি 'স্তেন-তায়ু-তস্করেরও পতি । ইহারই উদ্দেশ্যে ধষির নমস্থাঁর ও প্রার্থন। 
নমন্টে রুদ্র মণ্তবে উতো। ত ইষবে নমঃ | 
বাহ্ভ্যামূত তে নমঃ | ১ ॥| 
যা তে রুদ্র শিবা তন্ুরঘোর! পাঁপকাশিনী । 
তয় ন স্বন্বা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥ ২ ॥ 
হে রুদ্র, তোমার মন্ত্য (ক্রোধ ) ও ইমুকে নমস্কার ; নমস্কার তোমার ৰাহুকে। 
তোমার যে তন্ন অধোর, মঙ্গলকর ও অপাপকাশিনী- সেই সুখকর তঙ্গ বারা, 
হে গিরিশ, আমাদিগকে দর্শন কর। 
ভূর্বেদের গগযময় প্রার্থনাগুলিও স্ন্দর । একটি মন্ত্রে ষি তেজ, বীর্য, বল 
ওজঃ (কান্তি ), মন্থু ক্রোধ ) ও সহ ( সহিষ্ণুতা ) প্রার্থনা করিতেছেন £__ 
তেজোহসি তেজ মস্সি পেহি। 
বার্ধমসি বীর্ধং ময়ি ধেহি। 
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। 
ওজোহস্য গওজে! ময়ি ধেহি। 
মন্যরসি মন্ং ময়ি ধেহি। 
সহোহসি সহো! ময়ি ধেহি ॥ [ শুঃ ষঃ ১৯৯] 
আর একটি মন্ত্রে ৰষি এই পৃথিবীতে বলিষ্ঠ ইন্দ্িয়গ্রাম লইয়। শত শত বৎসর 
বাচিয়া থাকিবার আকুতি জনোইতেছেন, 
পশ্টেম শরদঃ শতম্‌। জীবেম শরদঃ শতম্‌। 
শৃণুয়াম শরদঃ শতম্‌। প্রব্রবাম শরদঃ শতম্‌। 
অদীনাঃ সম শরদঃ শতম্‌। ভুয়শ্চ শরদঃ শতাৎ || [ শু: ৩৬.২৪ ] 
-একশ বছর যেন চোখে দেখি। একশ বছর যেন বাচি। একশ বছর 
যেন কানে শুনি। একশ বছর যেন কথা বলিতে পারি। একশ বছর যেন অর্দীন 
হই। এইরূপ হউক শত শত বছর। 


মধুমতী পৃথিবীকে ধাহারা অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, এ প্রার্থনা তাহাদেরই। 
বৈদিক যুগের মানুষ জীবন-পলাতকা নহেন, জীবন-প্রেমিক। 


৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
গে) সাম-সংহ্ত। 


খধি টজমিলী বেদব্যাসের নিকট হইতে সামবেদ লাভ করেন। “সহশ্রবত্ঘ সামন্‌, 
_সামবেদের সহম্ম শাখা । জৈমিনীর পৌত্র স্থকমণ, স্বকর্মীর অন্যতম শিশ্ক 
পীশ্পিক্রি। পৌম্পিঞ্জি-শি্ব কুখুম হইতে সামবেদের প্রসিদ্ধ “কৌথুমী শাখার 
টৎপত্তি। সাম-সংহিতার এই কৌথুষী শাখার পাঠই বিশেষভাবে প্রচলিত । 

এই সংহিতায্ মোট ১৫৪০টি খ্কু আছে। কতকগুলি খক্‌ দুইবার, এমনকি 
তনবার পর্যস্ম পুনরারৃত্ত হইয়াছে । ৭৫টি বাদে আর সবগুলি খকু ঝখেদ লংহিতাঁডেও 
ঢান পাউয়াছে। পার্থক্য এই যে_থেদে ঝক্‌ ছন্দোবদ্ধ স্তি, সামবেদে উহার 
চাল-লয় যুক্ত শ্বললিত গান । 

সাম-সংহিতার খকগুলি দ্ুইভাগে সাজানো-_ছন্দ আচিক ও উত্তরাচিক। ছন্দ 
সাঁচিকের হুক্তগুলি আগ্রেয়, এজ্জ ও পাবমান-- এই তিন পর্বে বিন্যস্ত । মোট ৫৯টি কত 
নন্দ আচিকে স্থান পাইয়াছে | উত্তরাঁচিকে ২১টি অধ্যায় । ইহাতে ছন্দ আচিকের 
নথ মন্ত্র দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত হইয়াছে । উত্তর আচিকের মন্ত্রগুলি বিশেষতঃ: গানের 
সাঁকারেই বিন্ুস্ত £ গানগুলি সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ ৩১ ৪ বা ৫টি খকের সম্টি। সামবেদ 
7লিত পাঠঃযুক্ত গান, অনেকটা [৪77০ চ981775-এর মত। যজ্ঞকালে উদ্‌গাতিগণ 
এই মন্ত্র গান করিতেন। বৈদিক সাহিত্যে সামগানের যে কত উচ্চমুল্য ছিল, 
তায় শ্রকষ্ণের উক্তিই_বেদানাং সামবেদোহস্মি তাহার প্রমাঁণ। 

ছন্দ আচিকের আগ্নেয় পবের প্রথম ঝকটি হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে তৃতীয় মন্ত্রূপে 
পঠিত হয়। মন্ত্রটি এই, 

অগ্নআয়াহি বীতয়ে গুণানো হব্য দাঁতয়ে। 
নি হোতা সঘীস বহিষি ॥ [ সাম. ছন্দ. আগ্নেয় ১১] 

--এই খকের খষি ভরদ্বাঞ্জ। দেবতা! অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। খ্বষি বলিতেছেন, 
হু অগ্নি, ভুয়মান্‌ হইয়া তুমি দেবগণকে হব্য প্রদানের নিমিত্ত আগমন কর। 
হোতারূপে এই আস্তীর্ণ দর্ে উপব্শন কর। 

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্বের ইতিহাসে সামগানের একটা বিশেষ স্থান আছে। 

যে সঙ্গীত "শিশুর্বেতি পশুবেত্তি বেতি গীতরমং ফণী'-সেই শিশু-পশু-সর্পেরও 


[নোমুদ্ধকর গীতরমের আদি নির্ব'র সামবেদ। এই পাম্ররব ভারতের তপোবনে প্রথম 
ঘিনিত হইয়াছিল । 


বৈদিক সাহিত্য ২৭ 
(ঘ) অথর্ধ-সংহ্ত। 
মহৃধি ব্যাসদেব হইতে অথর্বব্দ লাভ করেন অযিতছ্যতি স্বমস্ত | খষি হথমন্তর শিশ্- 
প্রশিষ্য দ্বার! এই বেদেরও বহু শাখা বিস্তৃত হয়। তন্মধ্যে পিঞ্নলাদ খধির “ৈপ্লাদ 
সংহিতা" ও শৌনক খধির “শৌনক সংহিতা” প্রসিদ্ধ । শৌনক শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এ যাবত পৈগ্ললাদ শাখার ষে সংহিতা 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই খগ্ডিত। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর ছুর্গাচরণ ভট্টাচার্য 
মহাশয় উড়িষ্বার এক গ্রাম হইতে পৈগ্নলাদ শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা আবিষ্কার 
করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যস্ত অথর্ব-সংহিতা সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, 
তাহা শৌনক সংহিতারই আলোচনা । আমরাও শৌনক সংহিতাকে কেন্দ্র করিয়! 
আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। 
বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে অথর্ববেদ নানাদিক হইতে বিশিষ্ট । অথববেদ তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকলাপের প্রথম লিখিত আকর গ্রন্থ, যোগসাধনার ভিত্তি ও অতি প্রাচীন 
লৌকিক বিশ্বাসের ভাগ্ডার। অথচ প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রতি একটি তির্যক 
কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে । প্রথমতঃ ইহাকে অগ্রাচীন প্রতিপন্ন করার 
চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ইহাকে যজ্ঞান্ুপযুক্ত বলিয়া হীন প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। 
অথববেদ অপ্রাচীন নয়। ৬60০: মাহেব বলেন, '১০0%:%৪, 382000165 0010681109 
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দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 109 46187585608 201068108 10001) 68:19 1708$692 
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অথর্ববেদোক্ত “তৈমাতা” ্থপ্রাচীন স্থমেরীয় ধর্মের সর্পদেবতা। অথর্ববেদের অর্ধেকেরও 
বেশি মন্ত্র ধথেদের মন্ত্র। খথেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথ্ববেদের আশ্চর্য মিল দৃষ্ট হয়। 
ঝথেদের বিষুন্ুক্ত, ত্রযম্বক মন্ত্র হিরণ্য-গর্ভ সুক্ত, দেবীস্ছক্ত প্রভৃতি অথর্ব-সংহিতারও 
প্রসিদ্ধ সুত্ত। অথর্ববেদের খষি “অথর্বাজিরস; প্রাচীন খষিদের অন্যতম | অতএব 
অথর্ববেদ 'অপ্রাচীন, এই মত বিচারসহ নয় । 


২৮ প্রাচীন 'ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


দ্বিতীয়'আপত্তি, অথর্বদেব যজ্ঞাতপযুক্ত [ “অথর্ববেদপ্ত যজ্জান্তপযুক্ত শাস্তি-পৌষ্টিকাভি- 
চারাি কর্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব প্রশ্থানভেদ ]| এই আপতি 
একটু বিচার করিয়া দেখ! আবশ্তক। শাস্তি, পুগ্টি, অভিচারাদির মন্ত্র খথেদ ও 
যজুবেদেও রহিয়াছে । ঝগেদের প্রথম ম গুলের শেষ সুক্ত বিষ-অপনয়নের মন্ত্র, সপ্তমগ্ডলের 
নিদুটি মন্ত্র [ 'সহত্র শ্রজে| বৃষভো ঘঃ সমুত্রাদাঁচরৎ? ] অথব বেদেরই মন্ত্র অ. ৪.৫, ১]। 
খগেদেও রক্ষোঙ্গ মন্ত্র খ. ১*.৮:]ও শাস্তি মন্ত্র অনেক আছে। যজুবেদেও এই 
ধরনের মঙ্বের অসপ্ভাব নাই, যথা, 


১। বধান দেখ সবিত: পরমস্তাং পুথিব্যাং শতেন পাশৈ 
যোহম্মান্‌ ছেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্নঃ | তমতো মা] মৌক। [শুঃ যঃ ১. ২৫] 


-হে দেব সবিভা, যে আমাদিগকে হিংপ1 করে, আমরা যাহাকে হিংসা 
করি তাহাকে শত পশ দ্বারা অন্ধ তামিঅ নরকে বন্ধন কর। অন্ধকার 
হইতে এুক্ত করিও না। 


২। ভেষং ছিম্মো যশ্চ নে! ছে তমেষাং জন্তে দখ্বঃং [ শু য. ১৫. ১৬] 


--যাহাকে আমরা হিংসা করি, ষে আমার্দিগকে হিংসা করে, "তাহাকে ইহাদের 
মুখে নিক্ষেপ করিব। 


ষজ্জে ঘে এই মন্ত্রগালর প্রয়োগ 1ছল, 'কৌশক সুজ” তাহ। বিবৃত হইয়াছে। 


তাহা হইলে অখধবেদকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার বা ইহার অমর্যাদা 
খাষণার কারণ কি? ন্বগীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, আদ 
মার্গণ অলভ্য [ছলেন এবং তাহার্দের মধ্যেও অনাধ্জনোচত অনেক অন্ধ বিশ্বাস 
প্রচলিত ছিল। প্রাবড় জাতির সংস্পর্শে আসিয়! আর্গণ যখন সভ্য হইলেন, 
চখন এই অন্ধ বিশ্বাসগুলিকে স্বীকার করিতে লক্ভাবোধ করিন্নে। এই জন্যই 
থববেদোক্ মন্ত্গুলি প্রথমে আধ-ম্বাকৃতি লাভ করে নাই।১ 
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বৈদিক মাহিত্য ২ 


আমাদের মনে হয়, অথর্ববেদে আর্ধপূর্ব জাতির বহু সংস্কার ও বিশ্বাস স্বানলাভ 
করিয়াছিল। এগুলি ছিল ৪ 768] 001701%7 10116 000090620090. 0 609 
[0:1996)5 75118100১ এই লৌকিক সংস্কারগুলিকে উচ্চতর সমাজ নিন্দার চোখে 
দেখিতেন। অথচ উহাদ্দিগকে অস্বীকার করিবার উপায়ও ছিল না। বৈবাহিক 
তরে বা অন্য কারণে মিশ্রণের ফলে লৌকিক সংস্কার বৈদিক সংস্কারের উপর সংক্রামিত, 
হইতেছিল। যে ত্রাত্যগণ অদীক্ষিত ও নিন্দিত ছিলেন, অথর্ববেদে সেই ব্রাত্য 
মহান্গভতব দেবাদিদেবের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছেন [ অঃ. ১৫ ]. আধর্বণ মন্ত্রগুলিও ক্রমে 
পৌরোহিত্য কর্মের অস্ততূ-ক্ত হইয়াছে [ পৌরোহিতঞ্চ অথববিদৈব কার্ধম্- সায়ণ ]। 
ঠিক এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য কর! যায় তন্ত্রশান্ত্রে। তন্ত্র যেমন 
ব্যবহারিক ধর্ম, অথর্ববেদের ক্রিয়াও তেমনই ব্যবহারিক ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রনন। 
যে কারণে তাগ্তিক ক্রিয়াকলাপ ব্রান্ষণগণ কতৃক বহুকাল নিন্দিত হইয়াছে, সেই 
একই কারণে আথর্বণ ক্রিয়াকর্ম তির্যক কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে । কিন্তু প্রয়োজন 
যেখানে স্বীকৃত এবং প্রভাব যেখানে অপরিহার্--সেখানে বিষয়টিকে গ্রহণ করিতেই 
হয়। কাজেই অথর্ববেদ তথা তন্ত্রশাস্্র পরবর্তীকালে আর্ধ-মর্ধাদা লাভ করিয়াছে। 
অথবেদের এবং অস্ত্রের ভাবে ও ভাষায় ব্রান্মণ্য হস্তক্ষেপের স্থষ্পষ্ট চিন্ধও বর্তমান ।, 
আচার্য দা10690165 ঠিকই বলিয়াছেন, 20990208801 10810 110 6006 &6)080৮5. 
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অবশ্য একথা স্বীকার্য, অথর্ব-সংহিতায় যাছুমস্ত্রের প্রভাব বেশি। ইহাতে আছে 
মারণ, উচাটন, স্তভ্তন, উদ্বেজন ও বশীকরণাদি মন্ত্র। অথর্ববেদের জগতটিও খথেদের 
জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। খথেদে খধির কল্পন! প্ররুতি-জগৎ সধশরী ; ভূলোক ও ছ্যলোকের 
বিশ্বপ্রকতি-“স্থদুঘ! হধারা” নদীর সৌন্দর্য, “অঞ্ুনগন্ধা স্থরভী অরণ্যানির মহিমা, 
“দেবচক্ছু সুর্য” “মধুছুঘা” গ্যাবাপৃথিবী, “ভাম্বতী উষা” ও “আয়তী" রাত্রির অপরিমেয় 
এশ্বরধে-মাধূর্যে মুগ্ধ কবি জীবনের স্বাদে তন্ময় £ বলিষ্ঠ হৃদয়ে তাহাদের বলিষ্ঠ প্রার্থনা । 
দেবতার সঙ্গে তাহাদের পিতা-পুত্র, সখা-সখ্যের সম্পর্ক । আধথর্বণ খযির প্ররুতি-দৃষ্টি 
অনেকটা সঙ্কৃচিত। মানুষ ছুদদিন-দুঃশকুনভীত, ছুংস্বপ্রে ও সপতুভয়ে আতঙ্গগ্রন্থ, পাঁপ 
দেবতা নিখ্তির নিকট অবনমিত | শক্রকে নিস্ভেজ করিয়া যাঁছু ঘার। কাম্যবস্থকে 
লাভ করিয়! এখানে খষি অভ্যুদয় যাক্র। করেন, 


নত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীয় উত্তরাধিকার 


১। শ্যর্গ যতে তপশ্যেন তং প্রতি তপ। 
যোইহম্মান্‌ ছে ষং বয়ং দিক্ষঃ || (২. ২১. ১) 
-হে হূর্ধ, তোমার যে সস্তাপন শক্তি, তাহা হবার] তাহাকে সন্ধপ্ত কর যে 
আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যাহাঁকে দ্বেষ করি । 
২৯। ব্যস্যে মিত্রাবরূণৌ হৃদশ্চিতালি অশ্যতম্‌। 
অথৈনাম্‌ অক্রতুং রুত্বা! মমৈব রুণুতং বশে || [ অঃ ৩. ২৫. ৬] 
+. _হে মিঙ্রারুণ, তোমরা ওই শ্্ীর হৃদয় ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া ইহাকে 
কার্ধাকার্য জ্ঞানশৃন্য করিয়া! আমার বশ কর। 
৩। ম্মস্ব কাম প্রঙ্ছদস্য কাম 
অবর্তীং যন্ত মম যে সপত্বাঃ | 
তেষাং সত্বানাম্‌ অধম! তমাংসি 
অগ্রে বান্ডুনি নির্দহ ত্বম্‌ || [ অঃ ৯. ২. ৪ ] 
-কেকাম, আমাদের যাহারা শক্র, তাহাদিগকে অপসারিত কর, দূরে 
অপসারিত কর। অপশ্কত হইয়া তাহারা যে অধম তমোময় লোকে 
বাস করে, হে অগ্নি, তুমি তাহা দগ্ধ কর। 
কিন্ধ এই ধরনের প্রার্থনা ঝথেদ ও যজুর্বেদেও ইতস্তত: ছড়ানো আছে। তবে 
অথর্ববেদে স্বরটা অত্যন্ত চড়া। তাহার কারণ, আখর্ণ জগতের মানুষ অনেকটা 
বাশ্তববাদী। জগতে বন্ধন আছে. ব্যসন আছে, সপত্ব আছে, সপত্বী আছে, দৈব-ছুর্যোগ 
আছে, মরণ-ভয় আছে। এহিক জগতে অত্যুদয়ের পথে অনেক বিপত্তি। 
অথর্বাঙ্গিরা এই বিপত্তিকে দেখেন, ইহা হইতে মুক্ত হইতে কামনা করেন। তাই 
প্রার্থনার স্বরে বলেন,_'জহি', 'অরসাং-কপু”, “অতেজসং কৃণু”, “িধ্যামি” 'জজ্তে দঃ 
(মুখে অর্পণ করিব), “অধস্পদং ছিষতস্পাদয়ামি” ইত্যাদি । অবশ্য অথর্ববেদে 
অন্তর প্রার্থনাও আছে। আচার্ধ সায়ণ বলেন, অথ্বন্ত্ ছারা এঁহিক ও আমুদ্মিক 
উভয়বিধ ফল লাভ হয়--“এহিকানৃশ্মিক সকল পুকুষার্থপরিজ্ঞানোপায়ভূত অথর্ববেদ:* 
- অধ্ধ-নংহিতা -ভাত্বের উপোন্ঘাত ]| এখানে এহিক স্বার্থসিদ্ধির কামনা) ভুক্তির 
কামনা যেমন আছে, তেমনই আছে মুক্তির কামনা, উচ্চতর লক্ষ্য ও শাশ্বত এক্যমতের 
াণী। অথর্ববেদের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 
শৌনক শাখার অথব-সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক কাণ্ডে কতকগুলি 
১ 
? বি রই মন্ত্রপুলির যজ্ঞে প্রয়োগের কথ বর্ণনা 
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করা হইয়াছে । মন্ত্গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. মেধাজনন 
কর্ম ২. একমত্য-সম্পাদক কর্ম ৩. সম্পৎ-সাধক কর্ম ৪. রাজকর্ম ( শক্রজয়, শক্রত্রাসন, 
সপত্য-ক্ষয় ইত্যাি ) ৫. পৌষ্টিক কর্ম ( গৃহপুষ্টি, পাপক্ষয়, গো-নমৃদ্ধি সাধক কর্ম )৬. 
সৌভাগ্যকরণ ( অভীষ্ট সিদ্ধি, ছুঃংশকুন ও দু:স্বপ্রনিবারণ, বু্িজনন, ধণোপনোদন 
ইত্যাদি )। ৭. ভৈষজ্য কর্ম, (রোগ নিবারণ, প্রাণ-সঞ্চারণাদি ) ৮. গৃহাকর্ম (বিবাহ, 
পুংসবন, জাতকর্ম, চুড়াকরণ, উপনয়নাদি ) ৯. অভিচার কর্ম, ১*. শান্তি কর্ম ও ১১: 
দার্শনিক চিন্তা (স্্টিতত্ব, দেবতত্বাদি )। 
আথর্ধণ ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ রস বা জল। জল অভিষব করিয়াই শাস্তি-পুষ্ট্যার্দি 
কর্ম সাধন করিতে হয়। এইজন্য এই বেদের প্রথমেই “আপ' দেবতার কয়েকটি সুন্দর 
স্বঁতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । আপোমার্জনে আধ্বণ মন্ত্র তুলনারহিত। হিন্দুর নিত্য 
্হ্মষজ্ঞে এই মন্ত্রটি চতুর্থ মন্ত্রূপে পঠিত হয় ; 
শলে দেবীরভিষ্টয়ে আপে ভবন্ত পীতয়ে। 
শংযোরভি শবস্ত নঃ ॥।১ 
_এই মন্ত্রটির দ্র সিন্ধুদীপ খধি, দেবত1 আপোদেবতা। খঝধি বলিতেছেন, 
জল দেবতাগণ যজ্ঞের জন্য স্থখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হউন এবং মঙ্গলবিধায়ক 
হইয়! আমাদিকে অভিসিঞ্চিত করুন। 
জলের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। জল “ময়োভুব" (স্থখকর )। তাহার রস 
কল্যাণকর [ “শিবতমে| রসম্তস্য, অ..১. ২] এই জল আমাদের পক্ষে শিবময়ী 
হউন--“শিব। নঃ সন্ত বাধিকী+, [ অ. ১. ৬. ৪ ]। 
দ্বিতীয় কাণ্ডের “অভী:, মন্ত্রগুলিও সুন্দর . খধষি বলিতছেন, 
যথা গ্যোস্চ পৃথিবী চ নন বিভীতো! ন রিষ্যতঃ। 
এবা মে প্রাণ ম! বিভেঃ ॥ 
যথ] সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো রিষ্যতঃ। 
ূ এব মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ [ অ.২. . ৫, ১. ৫] 
১। শৌনক সংহিতায় এই মন্ত্রটি প্রথম কাগ্ডের ষষ্ঠ স্ক্কের প্রথম মন্ত্র। নিত্য 
্রদ্ধষজ্জে বেদোক্ত যে মন্ত্রগুলি পঠিত হয় তাহা তত্তৎ বেদের প্রথম যন্ত্র। অর্থববেদ 
সম্পর্কে ইহাঁর ব্যতিক্রম একটি সন্দেহের বিষয় ছিল। যদিও বিনিয়োগ-বিধানে এই 
ন্ত্রটি যে পৈপ্ললাদ শাখাভুক্ত আথর্বণ মন্ত্র, তাহার নির্দেশ ছিল। কিন্ত এই শাখার 
পূর্ণাঙ্গ সংহিতা আবিষ্কৃত লশ হওয়ায়, বিষয়টি সন্দোহাতীত ছিল না। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় 
দর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বার! এই সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। শন! 
দেবী" সবন্ত্রটি পৈগ্ললাদ শাখার অথর্ব সঃহিতার প্রথম মন্ত্র! 


৩২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 

--ছ্যাবাপৃথিবী যেমন ভয়শঙ্কা করে না, তাাদের যেমন বিনাশ নাই, সেইরূপ হ্কে 
প্রাণ অভয় হও | 

লোকব্যবহারে সত্য ও মিথা। যেমন ভয় 


প্রাণ তুমি অভয় হও। 
অথর্ববেদের একমত্য-সম্পাক সাংমনস্য মন্ত্র, খথেদের মন্ত্র হইতে কোন অংশে 


হীন নয়। সমগ্র গৃহকে সমন! করিবার জন্ত ঝষি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, 
সহদয়ং স'মনস্যমবিদ্বেষং কৃণোম বু । 
অন্যোহন্থমভিহ্র্যত বংসং জাতমিবাস্স্যা ॥ 
অগব্রতঃ পিতুঃ পুরো মাত্র ভবতু নংমনাহ। 
জায়। পত্যে মধুমতীৎ বাচাং ব্দতু শান্তিবাম্‌ ॥ 
মা ভাতা ভ্রাতরং দ্বিষৎ মা হ্বসারমুত স্বসা । 
সম্যঞ্চ সত্তা ভূত্বা বাঁচং বদতু ভত্রয়া | [অ. ৩. ৩০.১.৩] 
_ আমি তোমাদিগকে সমনা ও হিংপা রহিত করিতেছি : বৎস যেমন জাতমাজ্র 
গাভীর অভিমুখে গমন করে, তোমরাও তেমনই পরস্পরের অভিমুখী হও। 
পুত্র পিতার অন্ুব্রত হউক, মাতার সহিত সমমনা হউক; জায়! পতির প্রতি 
মধুমতী ও শাস্তিকরা বাক্য প্রয়োগ করুক। 
ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে হিংস| না করে, ভগ্রী যেন ভশ্রীকে বিদ্বেষ না করে। সমনা 
ও সত্রতা হইয়! ভদ্র বাক্য বলুন। 
এতত্বযতীত এই বেদের ব্রহ্গচারী-প্রশংসা [ ১১. ৭], পৃথিবীস্ত্ত [ ১২. ১], 
ব্রাত্য-স্ততি। পঞ্চদশ কাণ্ড) প্রড়তি নানাদিক হইতে বৈশিষ্ট্পূর্ণ। 'ব্রহ্মচারীষ্ংশ্চরতি 
রোদসী উভে'_- ব্রহ্মচারী তপস্যাবলে উভয় লোক বিচরণ করেন? ব্রহ্মচাঁরীই প্রজাপতি 
ব্রন্ষচারীই বিরাট, ব্রন্মচারীই ইন্দ্র : 'ব্রহ্মচর্যেন তপসা রাজা রাষ্্ং বি রক্ষতি (১১, ৭. 
১৭)- ব্রশ্মার্য দ্বারা রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন, '্রদ্ধচর্ধেন কন্া যুবানং বিন্দতে পতিম্‌? 
(১১. ৭. ১০) ব্রহ্ষচর্ধ দ্বারা কন্যা! যুবা পতি লাভ করে। 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অথববেদের ছাদুশ কাণ্ডের পৃথিবী-সুক্ত । খথেদে স্বতন্ত্র, 
কোন পৃথিবীস্ছক্ত নাই, গ্যৌম্পিতার সহিত যুক্ত হইয়া পৃথিবীর মহিমা । আধবর্ণ 
খষির দৃষ্টিতে পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বিশ্ময়। ৬৩টি শ্লোকে সেই বিশ্বয়কে খষি ভাষা 
দিয়াছেন, 
সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীর্ষণ তপো। ত্রদ্ধ ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী। 
বা নো ভৃতস্য তব্যস্য পত্রী উর্কং লোকং পৃথিবী নঃ.কৃণোতু ॥ অ. ১২১.১] 


পায় না, বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ, হে 
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_ সত্য. বৃহৎ খত, উগ্র, দীক্ষা, তপন্তা ব্রন্ধ ও যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া 
আছে। সেই পৃথিবী, ধিনি ভূত ও ভবিস্কতের নিয়্ত্রী, তিনি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ 
লোক বিধান করুন। 

সমতল ও বন্ধুর এই পৃথিবী কত না ওষধী ভরণ করেন, ইহাতে কত সমুদ্র, 
ক সিন্ধু-_চতুদিকে রুষিযোগ্য ভূমি, এই পৃথিবী “বিশ্বস্তরা বস্থধানী প্রতিষ্টা হিরণ্য- 
বক্ষা জগতো! নিবেশনী” [ ১২. ১.৬] এই পৃথিবীর অমৃতহদয় পরম ব্যোমে সত্য 
ছার। আবৃত [“যস্থা। হৃদয়ং পরমে ব্যোস্সি সত্যেনাবৃতমমূতং পৃথিবাঃ--১২, ১.৮] 
জলধারায় “ভূরিধারা” ভূমি ; এইখানেই গিরি-পর্বত-অরণ্য। বিশ্বরূপা এই ফ্রবাতূমি 
কোথাও শ্বেতবর্ণা, কোথাও কৃষ্ণা, কোথাও রোহিণী-_-মরকতদ্যতি | “আগ্রবাসা পৃথিবী" 
[ ১২. ১. ২১) ইহার ওষবী, রস ও প্রস্তর অগ্রিগর্ভ। শিলা-মৃত্তিকা-কঙ্কর-পাংস্্-ধৃতা 
ভূমি [" শিলাভূমিরশ্বাপাংস্-সা-ভূমিসংধৃতা ধৃতা'-১২, ১. ২৬]। এইখানেই 
আবতিত হয় ষড়খতু [“গ্রীন্ম স্তে ভূমে বর্ধাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসস্তঃ? ১২. ১. ৩৬]। 
পৃথিবীতে বাস করে বিচিত্র জীবজন্ক_আরণ্য পশ্ত__মৃগ, সিংহ, ব্যা্, উল, রক-- 
ছিপাদ পক্ষী হংস, স্ুপর্ণ, শকুন, কাক 3 পৃথিবীই “আবপনী জনানাম্, (মনয্বালোকের 
আধার )। ইনি 'কামছুঘা পগ্রথানা? ( বিস্তীর্ণ কামধেন )-১২, ১, ৬১। 

ঝষির বড় গৌরব যে, তিনি এই পৃথিবীর পুত্র: “মাতা ভূমি: পুত্রোইহং 
পৃথিব্যাঃ [ ১২. ১.১২]। আকুল হদর়ে জীবধাত্রী জননীর নিকট তাহার প্রার্থনা ; 
“ভগং ব্্চ: পৃথিবী নো দধাতু” ১২. ১.৫] পৃথিবী আমাদিগকে বরাঙ্গ ও রূপ দান 
করুন; "সা! নে! ভূমিবিস্জতাং মাত। পুত্রায় মে পয়ঠ [ ১২. ১. ১০ মাতা যেমন 
পুত্রকে দুগ্ধ দান করেন, তেমনই ভূমিমাতা আমাদিগকে ছুগ্ধ দান করুন) জ। নো 
ভামঃ প্রাণমায়ুর্ধধাতু [ ১২. ১, ২২ 1 এবং 

শান্তিব! স্থরভিঃ স্তোনা কীলালোত্ী পয়ন্থতী। 
ভূমিরধি ব্রবীতু মে পৃথিবী পয়সা সহ || [ ১২. ১. ৫৯] 
_ অমৃতন্তনী, দুগ্ধবতী, সাধুগন্ধী, আনন্দময়ী পৃথিবী আমাদিগকে শান্তি- 


বচন বলুন । 
ভূমে মাতনিধেহি মা ভন স্প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
সংবিদান! দিব! কবে শ্রিয়াং মা ধেছি তৃত্যাম। [১২ ১. ৬৩] 


৩ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


_-হে মাতা পরথিবি, কল্যাণ দ্বারা] আমাকে হ্থপ্রতিষ্ঠিত কর; হে কবি 
( জান্তদর্শী ), চালোকের সহিত তূমি আমাকে শ্রী ও বৈভবে প্রতিষ্ঠিত কর। 
অথর্ব-বেদের এই পৃথিবী কবির চোখে-দেখা বিচিত্ররূপিণী, কল্যাণকারিণী, 
পৃথিবী ; কবিত্বে, আবেগে ও বন্তরুষ্টির সততায় এই পৃথিবীর স্বতি অপূর্ব 
অর্ববেধের ব্রাত্য কাওটিও (পঞ্চদশ কাণ্ড) কয়েকটি দিক হইতে গুরুত্তপূর্ণ। 
ব্রাতা হইতেছে সাবিত্রী-পতিত সংস্কারহীন পুরুষ। বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে ব্রাত্য 
অনধিকারী। প্িতগণ মনে করেন, ব্রাত্য অবৈদিক লোকায়ত সম্প্রদায়। ইহারা 
পতিত ও অপাংক্রেয় । অথচ অথববেদে এই ব্রাত্যিই দেবাদিদেবের মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত । 
বাত্য কাণ্ডের ভাষ! গগ্যময় £ উহাতে মোট ১৮টি স্ুক্ত। 
ব্রাত্যের অঙ্গবর্ণ নীল-লোহিত-_“নীলমস্তোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্‌' রি ১.৭]: 
হরাহর অনন্ত মহিমা, অপরিমেয় তেজ। তিনি চর্ুদদিক কম্পিত করিয়া চলেন।" 
পৃধদিকে ভব ইহার ইযু, দক্ষিণে ঈশান, পশ্চিমে পশুপতি, উত্তরে উগ্র ১৫, « ]। 
ইতিহাস, পুরাণ, নারাশংসী ইহার জয়গান করে ;: “তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ 
নারাশংসীশ্চান্ুবযচলন্, [ ১৫. ৬. ১১]। ব্রাত্যের সপ্ত প্রাণই অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রা, 
পবমান। আপ, পশু ও প্রজা। ব্রাত্যই ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যলোক, নক্ষত্র, ঝতু ও 
সংবৎসর | ব্রাত্য কোন গৃহে অতিথি হইলে, সে গৃহ ধন্য । গৃহী তখন কি করিবেন? 
_-নিজে প্রত্যুদগমন করিয়া! বলিবেন, ব্রাত্য কোথায় ছিলেন? ব্রাত্য, এই যে 
পাচ্যোদক | ব্রাত্য, তৃপ্ত হউন, আপনার যাহ! প্রিয় তাহাই হউক, আর্গনার যাহা 
টচ্ছা তাহাই হউক, আপনার যাহা ঈপ্সিত (“নিকাম” ) তাহাই হউক [ ১৫. ১১. ২] 
এই ব্রাত্যকে নমস্কার_-“অঙ্ছ। প্রত্যঙ, ব্রাত্যে। রাত্র্য। গ্রাঙ. নমো ব্রাত্যায়”। 
অথব-বেদের স্ৃষ্টিতত্বও বিশেষত্ব মণ্ডিত। ৰঞ্েদে পরম পুরুব হইতেই ্যষ্টির পত্তন 
দেখানো হইয়াছে; অথর্ববেদেই প্রথম জাঁয়া ও পতির বিবাহ-বূপকে স্থান পত্বনের 
কথা পাওয়া গেল (খ. ১১. ১০. ১.)| মনুযুদেব সঙ্কল্পের গৃহ হইতে যে জায় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! হইতেই স্থির উৎসার। 
আধর্বণ হৃষ্টিতত্বে “কাল” একটি বিশেষ তত্ব। কাল স্থ্টর উৎস, কাল স্থষ্টির 
নিয়স্তা ; কালেই তপস্তা, কালেই ব্রন্ম সমাহিত ; কাল সর্বেশ্বর £ 


কালে তপ্ট কালে জ্যোষ্ং কালে ব্রদ্ধ সমাহিতম্‌। 
কালে! হি সর্বেশ্বরো ষঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ | [ ১৯. ৫৩. ৮] 


বৈদিক সাহিত্য - ৩৫ 


এই কাল-তত্ব পরবর্তী কালের শৈব ও শাক্ত ধর্মের যূল তত্ব ।, অথর্ববেদ ধত 
নি্দিতই হউক, লোকসংস্কারের বাহক রূপে ইহার যূল্য সর্বজনন্বীরুত। 


৫. ব্রাক্মণ 


্ী এ খু 

বেদের দ্বিতীয় অংশ 'ত্রাঙ্মণ। ইহা প্রধানত: বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও যাগযজের 
নিদেশে পূর্ণ। ইহা বেদের কর্মকাণ্ড । ইহার বাহন বর্ণনাত্মক প্রাঞ্জল গন্য, মাঝে 
মাঝে কিছু শ্লোক ও গাথাও আছে। ব্রাঙ্গণগুলির একদিকে আছে “বিধি-_ 
অর্থাৎ মন্ত্রপ্রয়োগের বিধান, মন্ত্রোঘপত্তির ইতিহাস ও মন্ত্রের বা যজ্ঞের প্রশং 
্মপরদিকে আছে “অর্থবাদ'__মন্ত্রে, ভাত্ব-ব্যাখ্যা এবং কোন বিশেষ শবের ব্যুৎপতি। 
্রাঙ্ষণ বেদ-জ্ঞানের ভাগার। জানিয়৷ ক্রিয়া করাই ব্রাঞ্ষণের প্রধান নিদেশি £ য 
এবং বেদ: স বেদ সর্বমিতি'_ইহাই প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা, নিদেশ বা বিনিয়োগের 
ধবাস্তিক বাক্য । জ্ঞানার্থে “বেদ” শের প্রতিষ্টা ব্রাহ্মণেই | মন্্ার্থ, মঙ্ত্রের বিনিয়োগ, 
মঙ্কের ইতিহাস জানানোই ত্রাঙ্ষণের প্রধান লক্ষ্য- ত্রাণ বেদিতব্যের বেদন। 
ত্রাহ্ষণের মতে বেদনেই অভ্যযদয়) বেদনেই' নিঃশ্রেয়স ২ তাই কথায় কথায় বেদ, 
(জান! )-এর প্রশংসা 8 'অপ পাপমানং হতে য এবং বেদ” [ এতরেয় ক্রাহ্ধণ ], 
ঃ ন্দ্িয়বান্‌ বশীয়ান্‌ ভবতি য এবং বেদ” [ গোপথ ব্রাহ্গণ 11 
| ব্রাহ্ষণকে একদিক হইতে বলা যায় বৈদিক যুগের পুরোহিতদর্পণ। তবে 
'পুরোহিতদর্পণ হইতে ইহার স্বাতস্থাও লক্ষণীয়। দর্পণে বিধি আছে, অর্থবাদ 
'নাই-ব্রা্ষণে ছুইই আছে। উপরন্তু ব্রাহ্মণ শুধু ক্রিয়া-কর্মের নিদেশি নয়, জ্ঞানেরও 
(ভাগডার। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণের তিনটি অংশ £ ত্রান্ষণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। 
বাহ্মণে ক্রিয়ার অংশ প্রধান, উপনিষৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রকাশ। বৈদিক যুগের 
দার্শনিক চিন্তার সার উপনিষৎ। আরণ্যক মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত ; উহা! কর্মকাণ্ড ও 
ানকাণ্ডের যুক্তবেণী। আরণ্যকোপনিষৎ সহ ব্রাক্ষণের মর্যাদা অপরিষেয়। 'কর্মে 
ও জানে যেমন জীবনের পরিপূর্ণতা, তেমনই বেদের পরিপূর্ণতা ব্রান্ষণ ও উপনিষদকে 
দিইয়া। শাখার যেমন পল্পব ও পুষ্প, তেমনই মন্ত্রসংহিতার, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। 
ংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সমবায়ে সমগ্র বেদ। ৰ 
 ব্রাহ্মণভাগ লইয়াও বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয় উঠিয়াছে। প্রত্যেক বেদেরই ব্রাঙ্মণ 
মাছে । সংহিতার যেমন অনন্ত শাখা, ব্রাহ্মণেরও তেমনই অনন্ত শাখা। ব্রাঙ্ষণের 
হি অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে-_তাহার সংখ্যাও নগণ্য নয় । 








৩৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


পখেদের প্রধান ব্রাহ্মণ দুইখানি,_(১) এতরেয় ব্রাহ্গণ ও (২) কৌষীতকি 
ব্রাঙ্গণ। ব্রাঙ্গণ গ্রন্থপ্রলির মধ্যে এতরেয় ত্রা্ষণখানিকে সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন বলিয়। 
উহাতে খগেদিয় মগ্গ্তলির প্রয়োগবিধি ও ব্যাখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে । 
শুনঃশেপের কাহিনী । এই প্রসঙ্গে 
চলার মন্ত্র “চরৈবেতি”' সুক্তিগুলি স্থান 


মনে কবা হয়। 
এই ত্রাঙ্ছণের অ্য়নিংশ অন্যায় দেপরাত 
ইন্্রোহিত সংবাদে ডাহুতবতের প্রবিদ্যাত 
লাঁড করিগ্বাছে। 

যঙ্গসেদের দুটি সহিত কষ যজুরেদ ও শক যজবেদ | কৃষ্ণযজূর্বেদের বিখ্যাত 
ব্রাঙ্গণ তৈতভিরায় প্রাণ, হত! যুল সংাহতার সহিত যুক্ত । বস্ততঃ তৈত্তিরীয় 
সংহিভাখানিই ব্রাঙ্গণের লক্ষণ।কান্থ । অনেকে ইহাকেও অতিশম্ন প্রাচীন বলিয়। 
মনে করেন । এই ব্রাঙ্গণ হইতে সহিতার সমকালীন গছ্যভঙ্গির পরিচয় পাওয়া 
যায়। শ্ররুযজুবেদের বিথাত ব্রাঙ্গণ শিতপথ ত্রাঙ্গণ। শত পথে (অধ্যায়ে) 
বিভক্ত বলিয়। ইহার নাম 'শতপথ?। এই ব্রাঙ্গণখানি নানাদিক হইতে যূল্যবান। 
ইহ| হইতে প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাপের বহু তথ্য সংএহ হর! যায়। মংস্ত পুরাণের 
বখ্যাত ঈন্গ-মৎস্ত কাহিনা ইহার অন্তর্গত। তাহা ছাড়া আছে পুরূরবাউর্বশীর 
উপাখ্যান, সোমরাজার বৃত্তান্ত, স্থ্টি-বিষয়ক নানা পৌরাণিক আখ্যান। ভাষ! 
বিচার করিলে শতপথ ত্রাখনের গছ অপ্রা্টীনত্বের লক্ষণ বহন করে | 

সামবেদের প্রধান ত্রাঙ্গণ “তাপ্ত” বা পঞ্চবিংশ? ব্রাঙ্গণ। অথর্ব-নংহিতায় আছে 
ব্রাত্য-স্ততি ঃ এই ত্রাদ্ষণে ব্রাত্যষ্টোমের খিধান। গায়ত্রা-পতিত হইলেও ব্রাত্যগণ 
শ্রে্টত্ব লা করিয়াছেন। পাণ্তগণ মনে করেন, ব্রাত্যঙ্কোম প্রকৃতপক্ষে অনার্য 
জাতকে শুদ্ধ করিয়া আবসমাজে গ্রহণ করার প্রভীক। সমবেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলির 
মধ্যে ছাপ্দোগা ত্রার্ছণ ও পসামবিধান ব্রাঙ্গণ-এর নাম উল্লেখযোগ্য । সামবিধান 
্রাঙ্মণে রাত্রিদেবীকে শবরা মৃতিতে ধ্যান করা হইয়াছে, 


ও রাও. প্রপদ্ঠে পুনভূঁ ময়োভূং কন্াম্‌। 
শিখগুনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিশীম্‌ || [ সা. বি. ব্রা. ৩. ৮.২ ] 
অথর্ববেদের বহধ্যাত ত্রাঙ্গণ 'গোপথ ব্রাহ্মণ | ইহা পূর্ব ও উত্তর-_ এই 


ছুইভাগে বিভক্ত । পূধভাগে পাঁচটি, উত্তর ভাগে ছয়টি প্রপাঠক। এই ব্রাঙ্গণে 
নৃতনত্থ বিশ্ষে কিছু নাই, তবে ইহাতে অথবাকিরার উৎপত্তিকাহিনী বিস্তৃতভাবে 


বৈদিক সাহিত্য ৪ 


বণিত হইয়াছে । কোথাও বা অথর্ব-সংহিতাকে বলা হইয়াছে “ভূ্বজিরসঃ, | অথর্বব্দ 
ষে বেদের সারভূত, এ সত্যটিও 'প্রতিপাদিত হইয়াছে ঃ 
যে অঙ্গিরসঃ সরসঃ। যে অথর্বাঁণ স্তদ্ভেষজম্‌ | যদ্‌ ভেষজং 
তদমৃতম্‌। যদমৃতং তদ ব্রন্ষ । [ গো. ত্রা. পুর্ব, ৩] 

'ব্রঙ্গ'১ সংক্রান্ত কর্ম হইতে সম্ভবতঃ 'ব্রাঙ্গণ শব্দটির উৎপত্ভি। বুৎপত্তি যাহাই 
হউক, 'ত্রাঙ্গণ হইতেই বর্ণব্রা্ষণের প্রতিষ্ঠা । 'ব্রাহ্ষণণ পরবর্তীকালে '্রাহ্মণ- 
পুরোহিতের একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে । উত্তরকালে যে সকল ক্রিয়াকর্ম 
হিন্দুত্বের সর্বস্ব হইয়া উঠিম়্াছে, 'ত্রাঙ্ণই তাহার মূল উৎস। প্রতিটি ব্রাহ্মণে 
যাঁগ-যজ্জের উপযোগিতা, যজ্ঞকর্ষে পুরোহিত নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণের প্রশস্তি 
ও সদক্ষিণা যজ্ঞকর্মের উপকারিতা বণিত হইয়াছে। ইহা "দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণের 
অপ্রত্িভত প্রাভাব বিভৃত হইয়াছে, তেমনই কালক্রমে বন্ধ সংস্কার, আচারসর্বস্তা এবং 
ক্রিয়াকর্মের প্রতি অদ্ধ আনুগত্য .হিম্বুসমাজে প্রবিষ্ট হইফ়াছে। ব্রাঙ্গণকে লক্ষ্য 
করিয়াই চার্বাকগণের কাটক্তি নিক্ষিপ্ধ হইস্লাছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য 
“ভেোগৈশ্বর্মগতিং প্রতি'_এইরূপ কটাক্ষ গীতাতেও আছে। তথাপি ব্রাহ্গণ 
মন্ত্রপদের ভাষ্য, 'ত্রাঙ্মণ” বৈদিক শবের “নিরুক্ভি” ব্রাহ্মণ প্রাচীনতম গছোর নিদর্শন, 
'্রাঙ্মণ' বিবিধ আখ্যায়িকার ভাগ্ডার। 'ব্রাঙ্গণকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে 
ভারতীয় অন্যতম দৃর্শন-_কর্ম-মীমাংসা । 

ব্রাঙ্গণের নিরুত্তি অংশগুলি কৌতৃহলোদ্দীপক, যেমন, উন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে 
শতপথ ব্রাক্ষণের এই উক্তি £ 

স যোইয়ম্‌ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেক্ঃ। তান্‌ এষ প্রাণান্‌ মধ্যতঃ ইন্দ্িয়েন এন্ধ। 
যদ্‌ এন্ধ ত্মাদ্‌ ইন্ধঃ। ইন্ধো হ বৈ ভমিন্্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম। পরোক্ষকাম! 
হি দেবাঃ | [ শ. ব্রা, ৬. ১.১] 

ইহাদের 'মধ্যে যিনি মধ্য প্রাণ, তিনি ইন্দ্র। তিনি মধ্যস্থ হইয়া ইন্জিয় 
দ্বার! প্রাণবর্গকে প্রজলিত করিয়াছিলেন । ইন্ধন ত্বরূপ হওয়ায় তিনি ইন্ধ। ইন্ধকেই 
পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় | 

ব্যুৎপত্তিনির্দেশে ব্রাহ্মণের বিশিষ্চ বাক্য, _“পরোক্ষকাঁমা হি দেবাং, কিংবা 
'পরোক্ষপ্রিয়াঁহি দেবা ভবস্তি প্রত্যক্ষতিষঃ | দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়, তাহারা পরোক্ষ 
অর্থকেই পছন্দ করেন, স্থুল বা বাচ্যার্থ তাহাদের অপ্রিয় । মনে হয়, বাক্যার্থের এই 





১ ব্রন্ধ অর্থ স্বতি” বা 'স্তোতা, 


৩৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্বরাধিকার 


পরোক্ষ প্রিয়ঙাকে কেন্দ্র খরিয়াই পুরাণে ও সাহিত্যে বূপকম্থষ্টির বীজ উদ্ভ হইয়াছে 
চিরকালাগত কতকগুল 'প্রথার৪ কোতৃকপ্রদ ব্যাখ্যা ব্রাহ্ণে পাওয়া যায়। 
মান্গষের জন্মগ্রহণ করিতে এক বৎসর সময় লাগে, কারণ স্বয়ং প্রজাপতি সম্বৎসরে 
নিজে উৎপন্জ হইয়াছছলেন; এক বংসর পরে শিশুরা কথা বলিতে শিখে, £কারণ 
প্রজাপতি এক বংসর পরে কথা বলিয়াছেন [ তম্মাদ্‌ উ সম্বংসরে এব কুমারো 
ব্যাজিহীতি সপ্ধসরে ভি প্রজাপতি ব্যাহরং--শ. ব্রা, ১১. ১.৬]। হারিয়ে 
মারিয়ে কাশ্ঠপ গোত্র প্রবা?টির বীজও ব্রাঙ্গণে পাওয়া যায় £ 
সযংকৃমো নাম এতদ্‌ বৈ রূপং কুত্বা প্রজাপতি: প্রজ। অস্থজত | 
য্দশ্জত অকরোৎ তদ যদকরোতৎ তম্মাৎ কৃর্মঃ | কশ্তুপো বৈ 
কর্মন্শ্াদাএঃ স: প্রজাঃ কাশ্প ইতি। [ শ. ব্রা, ৭. ৪. ৩] 
তৈত্তিরীয় ত্রা্গণে সম্তোগের পূর্বে স্ীলোক যে অগ্ঠাবধি ভোগ্য প্রার্থন। করে, 
তাহার একটি মৌল কারণ বিবৃত হইয়াছে। প্রজাপতি সোমরাজকে স্থ্ট করিয়া 
তাহাকে তিনটি বে প্রধান করেন। সাবিত্রী সীতা সোমকে কামনা! করেন। কিন্তু 
সোমের প্রিয় ছিলেন শ্রদ্।।। সাতা তখন প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়' স্বীয় 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রজাপতি তাহাকে অলঙ্কত করিয়া গন্ধ দ্রব্যে চচিত করিয়া 
মৌমের নিকট প্রেরণ করেন। সোম তাহাতে সীতার প্রতি আকু্ট হন 
এবং তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। সীতা বলেন, ভোগের দান দাও। মোম 
তখন তীহাকে ত্রিবেদ প্রদান করেন। সেইজন্য আজও পর্যন্ত স্ত্রীলোক মিলনের 
পৃবে স্বামীর নিকট ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া থ।কে [ “তম্মাদদ উ হ স্ত্িয়ে ভোগমেব 
হারয়ন্তে'__-তৈ,. ব্রা, ৩. ১* 7১ 
রাহ্মণের কহিনীগত আকর্ষণ অপরিসীম । এই কাহিনীর বৈচিত্রও অসাধারণ । 
পরবর্তী কালের বহু লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী ব্রাহ্মণেই অস্কৃরিত হইয়াছে। 
কতকগুলি কাহিনীতে জীবনের স্থউচ্চ আদশের কথা ঘোষণা! করা হইয়াছে । মনে 
করি, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের | ৩.১০ 1 ইন্ত্র-ভরদ্বাজ মংবাদ। ভরদ্বাজ তিনজন 
দ্মর্য পালন করিয়া বৃদ্ধ হইলেন। ইন্দ্র আসিয়া তাহাকে কহিলেন, “্ভরঘাজ 
যত চতুরমারু্ঘাম্‌ কিমেতেন কু! ইতি'--আমি যদি তোমাকে চতুর্থ জন্মের আম 





১। এই কাহিনীই পরবর্তীকালে পুরাণে রোহিগীপ্রিয় সোষের কাহিনীতে 
রূপাস্তরিত হুইয়াছে। 


বৈদিক সাহিত্য ৩৯ 
প্রদান করি, তাহা দিয়! তুমি কি করিবে? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, 'ব্রক্ষচর্ধমেব 
এনেন চরেয়যিতি" | ব্রহ্ষচর্য পালনের প্রাপ্তি অগ্নিসাবিত্রী বা বেদ। ইন্দ্র ভরছাজকে 
স্ই অযূল্য রত্ুই দান করিয়াছিলেন। 

জীবনে চলার মহিমাও জীবস্ত ভাষায় কীতিত হইয়াছে ব্রাঙ্মণে। এঁতরেয় ব্রাহ্মণে 
দেখি, রাজপুত্র রোহিত বরুণের ক্রোধ এড়াইবার জন্য অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 
শ্রাস্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ং ইন্দ্র তাহার 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘোষণা! করিলেন পথচলার দিব্য মন্ত্র; হে 
রোহিত, থামিও না, চল, চল-_চরৈবেতি?। চলাই জীবন, যে চলে সেই 
সৌভাগ্যবান্‌, যে চলে সেই অমর, 
নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি রোহিত শুশ্রম 
পাপো নৃষঘরো জন ইজ ইচ্চরত সখ! 
চরৈবেতি || 


পুষ্পিণ্যৌ চরতো৷ জজ্যে ভূষণরাত্বা ফলগ্রহিঃ | 
শেরেহস্ত সর্বে পাপমানঃ অযেণ প্রপথে হতাঃ 
চরৈবেতি ॥ 
আস্তে ভগ আসীনস্তোধবনন্থিষ্ঠতি তিঠতঃ ॥ 
শেতে নিপদ্যমানশ্য চরাতি চরতো ভগঃ 
চরৈবেতি ॥ 
কলি: শয়ানে! ভবতি সপ্িহানস্ত ঘ্াপরঃ | 
উত্ভিষ্ঠং সত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পগ্ভাতে চরন্‌ 
চরৈবেতি ॥ 
চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি চরন্‌ স্বাদুমুছ্ষ্বরমূ। 
সূর্স্ত পশ্ঠ শ্রেমাণং যে। ন তন্ত্রয়তে চরন্‌ 
চরৈবেতি ॥ 
_হে রোহিত, আমরা শুনিয়াছি, নান! শ্রমে শ্রাস্ত জনের শ্রী আছে। 
অলস জন পাপী । যে চলে, ইন্দ্র তাহার সখা । চল, পথ চল। 
চলমান ব্যক্তির জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত; তাহার বধিষ্ণ আত্মা ফললাভের যোগ্য, 
তাহার পাপ শ্রম দ্বার! হত হইয়া পথে শুইয়া থাকে । চল, পথ চল। 


৪৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বলিয়া থাকিলে ভাগাও বসিয়া থাকে, উঠিয়া ধাডাইলে ভাগ্যও উঠিয়। 
দাড়া । শুইয়। থাকিলে ভাগান্ শ্ুইয়। পাকে $ ষে চলে তার ভাগ্যও সচল । চল; 
পথ চল। 

ঘুমত্ত ব্যক্ষি কলি, জাগ্রত ব্যক্তি দ্বাপর, উত্থিত ব্যক্তি ভ্রেত। যুগ, ঘষে চলে, 
তাহার সঙ্তা মুগ । চল, পথ চল ! 

চলমান বান্ডিউ মর লহ করে, চলাই ক্সাঢ় ফল। লক্ষ্য কর হর্ষের প্র, যিনি 
চলার পথে শত | চল, পথ চল। 

বেদের ব্রাঙ্গণ-অংশ এই ধরনের বন বিচিত্র কাহিনীর ভাণ্ডার। সংহিতা 
ভাগেঞ কাহিনী-নীজ "পাছে । ব্রাক্ষণে সেই বীজ অস্করিত। পুরাণাদিতে এই 
অস্করই বিশ্যুঞ্ বনস্প্ে । বর্ণনাুক প্রাঞ্চল গছ্াও কাহিনীর উপযুক্ত বাহন । এই 
সকল ঠিক হইতে বাক্ষণ কেপল কর্মকাণ্ড বা কর্ষ-মীমাংসা নয়, ইহা গ্া-বাহিত 
সাহিতোর পাঈীনতম প্রঃ ও নিদশন | 


৬. নদান্ত না উপনিষগু 


বৈদিক সাহিক্যের অস্ত বা শেষ ভাগের নাম বেদাস্ত বা উপনিষৎ' মন্ব ও 
ব্রাঙ্ষণ নামক বেদের যে ঢইটি প্রধান ভাগ, তন্মধ্যে ব্রাঙ্গণের পরিশিষ্ট উপনিষৎ। 
ই বৈদিক যগের অউচ্চ দার্শনিক চিন্তার বাহন। সকল ক্রিয়া-কর্ম, যাগযজ্জের 
দ্বারা জীবনের চরম প্রাপ্লি কি. বেদান্ছ বা উপনিষৎ ভাহারই উত্তর। শব্দটির 
বাপি উপ-নি-সদ; ব্যৎপত্তিপত অর্থ---যাভা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মলমীপে 
লইয়া যায়? | উহার বাঞ্চিত অর্থ-_ত্রক্ষবিদ্যা” বা পরাবিচ্যা” বা €বিছ্যা? বা] জ্ঞান” । 
উপনিষদ্-মজে এই জ্ঞান ব1 বিদ্যা নিঃশ্রযস। 

অনেকেই মনে করেন, মূল সংহিতা] হইতে উপনিষদের কালগত ব্যবধান প্রায় 
লহ বসর এবং উহা সংহিতা-ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত একটি নতুনতর চিন্তার প্রকাশ 
[12 হাতি 9$87৮--15যাহা]]তা]7-একথা ঠিক যে, কালক্রমে নবতর উপনিষৎ 
ধোজিত বা রচিত হইয়াছে_-তথাঁপি উপনিষৎ সম্পর্কে এ মস্তব্য সর্বথা প্রযোজ্য নয়। 
উপনিষৎ ক্বতঘ্র নয়, উহা বেদেরউ একটি অংশ। বেদের অংশ ব্লিয়াই ভারতীয় 
দর্শনের উপজীব্য উপনিষৎ-শ্রুতি। উপনিষদও বেদ, বেদ-পার্দপের ফুল ; এই ফুলটি 


৷ বৈদিক সাহিত্য ৪১ 


ফুটাইবার জন্যই মন্ত্র ও মন্ত্রবিনিয়োগের আয়োজন, স্বতি ও যজ্জের ভূমিকা । 

সংহিতার '্রন্োগ্ত' বা ভাববৃত্তিমূলক স্ুক্তাবলীতে বা অন্যান্ত অংশে উপনিষৎ 
রহিয়াছে । ব্রাঙ্গণেও উপনিষদের আলোচনা আছে। বিদ্যার ঘে রীজ সংহিতা 
ও ব্রাহ্ধণে নিহিত, বেদান্তে তাহাই পল্নবিত ও পুম্পিত। উপনিষৎ কর্মকাণ্ডের 
প্রতিবাদ নয়, বরং কর্ম উপনিষৎপুষ্প চয়নের অআকশি। ছিজদাস দত্ত মহাশয় 
ঠিকই বলিয়াছেন, 'বস্ততঃ প্রকৃত বেদ ও প্রকৃত বেদীস্ত এক, একই তত্বের ছুইটি 
দিক মাত্র ।?. [ বেমাতা গ্রন্থাবলী-৩ ]। 

উপনিষৎ বেদজ্ঞানের নিকর্ষ। মনোজ্ঞ কাহিনীর মধ্য দিয়া গুরু-শিত্বের 
কথোপকথনছলে কিংবা সংহিতোক্ত ব্রিদ্ষোগ্” স্ক্তের আকারে এই জ্ঞান পরিবেশন 
কর। হইয়াছে । উপনিষদের প্রকাশ-মাধ্যম গদ্য ও পদ্য উভয়ই । পদ্যাংশে মূল 
সংহিতার বহু লোক উদ্ধত হইয়াছে । গগ্ভাংশের ভাষ। ব্রাহ্মণের সমগোত্রীয় ; কোন 
কোন স্থলে উহা ত্রাহ্মণেরই প্রতিধ্বনি । ভাব ও ভাষার দিক হইতে মন্ত্রত্রাহ্মণের 
ভিত উপনিষদের মিল থাঁকিলেও উপনিষদের প্রকৃতি ব্বতন্ত্র। মন্ত্রব্রাঙ্গণ 
প্রধানতঃ বেদের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দিক, আর উপনিষৎ উহার তত্বের দিক। 

বৃক্ষের যেমন শাখা, পলব ও পুষ্প-তেমনই বেদের লংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিবৎ। 
প্রতোক বেদের যেমন একাধিক সংহিতা, একাধিক ব্রাক্ষণ_-তেমনই একাধিক 
উপনিষৎ। উপনিষদের সংখ্য। অসংখ্য । তন্মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ অছৈত মত প্রাতি- 
পাদনের জন্য যে বারখানি উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, 
মুণ্ডক, মাওুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌধীতকি), 
সেইগুলিই সমধিক প্রচলিত । এগুলি ছাড়া আরও বন্ধ উপনিষদের অস্তিত্ব আছে। 
বহু উপনিবৎ লুপ্ত হইয়| গিয়াছে । : 

খথেদের উপনিষদগুলির মধ্যে (১) কৌযীতকি ও (২) এতরেয় উপনিষদ 
প্রধান।-__কৌষীতকি উপনিষদের ইন্্রপ্রতর্দন সংবাদ প্রসিদ্ধ ; সত্যই ঘে ইন্দ্র, এই 
তত্বটি এই কাহিনীতে ঘোষিত হইয়াছে । এতরেয় উপনিষদে কোন কাহিনী নাই 3 
আত্মার ঈক্ষণে কি প্রকারে ত্ট্টি পত্তন হইয়াছে. তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয় । একটি 
মাত্র শ্লোক গর্ভে ছু সন্* ব্যতীত ইহার সমস্ত অংশই গছ্য। নিজেকে পরমাত্মারূপে 
অন্থভব করাই জ্ঞান, ইহাই এই উপনিষদের প্রতিপাগ্ি। 

ক ফজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতার মূল উপনিষৎ “তৈত্তিরীয়” উপনিষৎ। ইহা 
তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; লীক্ষাবললী, ব্দ্ধানন্দবন্লী ও ভূগু বলী | প্রথম বল্লী উপদেশামৃতে 
পূর্ণ। শিন্ের প্রতি আচার্ধের আদেশ ; 


৪২ প্রাচীন ভারতীয় ধাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সত্যং বদ। ধর্মং চর | শ্বাধ্ায়ান্সা প্রমদ | মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। 
আঁচার্ধদেবেো ভব । অভিথিদেবো ভব। যান্তনবগ্ভানি কর্ষযাণি তানি সেবিতব্যানি। 
নেতরানি। শ্রন্থয়া দয় । অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম। [ তৈ, উ. ১. ১১, ১-৩] 


ব্রহ্জানন্দ বল্লীতে বর্গের স্বরূপ নিণয় £ “সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “রসো বৈ সং)। 
তাহারই ভয়ে খায়ু প্রবাহিত হয়, স্র্য উদিত হয়, বৃত্যুর্বাবতি পঞ্চম, ( পঞ্চম স্থানীয় যম 
কার্ষে প্রন হয় )। এই ব্রন্ষকে যিনি জানেন, তিনি অভয় £ “আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ 
নবিভেতি কদাচন? [তৈ. উ.২.৪.]1| এই উপনিষদের শেষ অধ্যায় “ভৃপগুবলী? | 
ইহাতে আনন-ব্র্গের অহ 'প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । ভৃগু ছিলেন বরণের 
পুপ্জ। ভিনি বরুণ সমীপে উপনীত হইয়। ব্রগ্গতর জানিতে চাহিলেন। বরুণ কহিলেন, 
“তপসা ব্রধ বিজিজ্ঞাসন্ব । তপো ব্রদ্দেতি। তপস্তা করিয়া ভূপু ক্রমে ক্রমে অন, 
প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানতব অবগত হইলেন, অবশেষে জানিলেন £ 


আনন্দাদ্েব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি। আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি  [ তৈ. উ. ৩, ৬. ] 


-আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং 
অবশেষে আনন্দে প্রবিষ্ট হইয়া! আনন্দে বিলীন হয় । 


এই উপনিষদে এই আননা-ব্রঙ্গেরই শরেষ্টত্ব। অন্ন হইতে আনন্দ পর্যস্ত সবই ব্রহ্ম । 
অন্গও নিন্দিত নয়, উপেক্ষণীয় ন্য় [ “অন ন নিন্দ্যাং”) “অন্নং ন পরিচক্ষীত? ], অন্নকে 
বধিত করিতে হইবে [ “অন্নং বনু কুর্বাত” ]| সথক্ষের দিকে যাহাদের যাত্রা, স্থুলকেও 
তাহার! অবজ্ঞ! করেন না। ইহাই উপনিবদের শিক্ষা । | 


রুষ্ণ যজুর্বেদের অপরাপর উপনিষদগুলির মধ্যে বহুখাত “কঠোপনিষৎ' ও “শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষৎ্ । কঠোপনিষদের কাহিনী প্রসিদ্ধ ঘম-নচিকেতা৷ সংবাদ । নচিকেতা ছিলেন 
বাজশ্রব উদ্দালকের পুত্র । পিতার বিশ্বর্গৎ যজ্ঞের দাঁন দেখিয়! বালক নচিকেতার 
মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি পিতাকে প্রশ্ন করিলেন, আমাকে কাহাকে দান 
করিলেন? বার বার একই প্রশ্ন করায় পিতা বলিলেন, ঘমুত্যবে ত্ব! দদামীতি ।, 
নচিকেতা যমাঁলয়ে উপনীত হইলেন। যম উপস্থিত ছিলেন ন! বলিয়। নচিকেতাকে 
তিনদিন অপেক্ষা করিতে হইল। তিনদিন পরে যম আসিয়! নচিকেতাঁকে সমাদরে 
বরণ করিলেন, তিন রাত্রি অনাহারে প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে তিনটি -বন্ধ 
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দিতে:চাহিলেন। নচিকেত। প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, পিতা যেন তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হন। যম তীহার সে প্রার্থন! পূর্ণ করিলেন। ছিতীয় বরে নচিকেতা, অগ্রি- 
বিভ্ভাসহায়ে যে অভয় ন্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার বিষয় জানিতে চাহিলেন । যমরাজ 
নচিকেতার সে প্রার্থন৷ পূর্ণ করিয়া! আরও একটি বর দিলেন যে, সেই অগ্নিবিদ্থা 
নচিকেতার নামেই পরিচিত হইবে এবং অবশেষে কহিলেন, “তৃতীয়ং বরং নচিকেতো। 
বৃণীঘ |” নচিকেতা বলিলেন £ 
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অন্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। 
এতদ্বিগ্যামন্শিষ্ট স্য়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ [ কঠ, ১. ১, ২০] 

_মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না-মাহগষের এই যে সংশয়, আপনি তাহাই 
নিরসন করুন। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থন! | 

মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না-_-এই জিজ্ঞাসাই সকল জিজ্ঞাসার চরম | ইহাই 
আত্ম-জিজ্ঞাস! বা ব্রহ্গ-জিজ্ঞাসা'। ইহ! চিরকালের রহস্ত । এ রহস্যের উত্তর কঠিন, 
জটিল ও সুক্ম। যম তাই নচিকেতাকে বলিলেন, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি 
শতায়ু প্রার্থনা কর, ধন-জন-এশ্বর্ধ প্রার্থনা কর- হয়-হন্তী-স্ববর্ণ প্রার্থনা কর; “যেষে 
কাম! দুলভি| মর্ত্যলোকে সর্বান্‌ কামাংস্ছন্দতঃ প্রীর্য়স্' | [১.১ ২৫.] 

কিন্তু সংকল্পে অবিচলিত শিশু উত্তর করিলেন, “অপি সবং জীবিতমল্পষেব'-_হে 
ষমরাজ, এ সকলই তো! অনিত্য ) “ন বিভ্েন তর্পণীয়ো মন্ুয্য'-মাছষ তে শুধু বিত্ত 
লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না। তখন যম কহিলেন, নচিকেতা, তুমি “প্রেয়'কে পরিত্যাগ 
করিয়া '্রেয়' প্রার্থনা করিয়াছ। সাধু তোমার জিজ্ঞাসা । , এই বলিয়া মধুর ্পোকে 
লোকে তিনি তাহাকে “গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্‌? যে ছুজ্ঞেয় তত্ব, তাহাই বলিতে 
লাগিলেন। বলিলেন, পরম তত্ব হইল ব্রহ্ম বা আত্মা; ইহা “অক্ষয়'__ইহার জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই__“অজো নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণঃ” | ইহ সুম্্ম হইতে সুক্মতর, আবার মহৎ 
হইতেও মহত্তর-_“অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্, | শরীর-রথে তিনিই রখী-_-আত্ানং 
রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু” [ ১. ৩. ৩. ]। “ঘদেবেহ তদমুত্র ষদমুত্র তদন্থিহ”৮_ 
যাহা ইহকালে, তাহাই পরকালে--যাহা পরকালে, তাহাই ইইকালে [ ২. ১. ১*.]। 
তিনিই “হংসঃ শুচিষদ্‌ বন্থরস্তরিক্ষসদ্‌ হোতা বেদিষদ অতিথিদু'রোপসৎ? [২. ২, ২.]। 
উপর্ত সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে যিনি এক, বাহিরের রূপে তিনিই বছ 


“একত্তথা সর্বভৃতান্তরাত্মা! রূপং বূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ? ॥ [ ২.২. ৯. ] 


৪৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


এই থে অমর আত্মা, ইহাকে শাস্ত্র ঘ্বারা জানা যায় না, ধীর ব্যক্তি তপস্তা হারা 
হৃদয় মধ্যে সেই শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতির্যয়কে অন্তভব করেন। তাহাকে 'জানার পথ অতি 
দুশর্ম | ক্রাস্তদর্শ্শ কবিগণ বলেন, সে পথ ক্ষুরের ধারের হ্যায় দুরতিক্রমণীয় । অতঞ্ব, 
হে নচিকেতা, তুমি ওঠ, জাগো, বরণীয় লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও, 
উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
ক্ষুরন্য ধারা নিশিতা ছুরত্যায়া দুর্গং পথন্চৎ কবয়ো বাস্তি || [ কঠ. ১. ৩. ১৪] 
ভারতবর্সের শিশুও যে একদিন 'প্রেয়” ভোগ্যকে পরিহার-করিয়। 'শ্রেয়কে” জীবনে 
কামনা করিত, শিশু নচিকেতা তাহার জীবস্ত উদাহরণ। কঠোপনিষদের শ্লোকগুলি 
মধুর অমৃতবর্ষী। গ্রীমদ্ুগবদ্গীতায় এই উপনিষণের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে । 
শ্বেতাশ্বতর"' উপনিষৎ আগাগোড়া শ্লোকে নিবদ্ধ । বৈদিক সংহিতাঁর বহু খক্‌ 
ইহাতে সমাহত হইয়াছে । 'ব্র্গবাধিনো বস্তি এই বাক্য দ্বারা উহার চন । উহাতে 
কোন কাহিনী নাই | কয়েকটি দিক হইতে ইহার শ্বাতন্ত্য লক্ষণীয় । প্রথমতঃ ইহাতে 
শৈব ও শান্ত দর্শনের যূল ভিত্তি শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ 
যজুবেদীয় শতরুপ্রিয়স্ফোত্রের দেবতা ঈশান রুদ্র ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন; তৃতীয়ত: ইহাতে যোগ-মাহাজ্য স্বীরত হইয়াছে, “বিদ্বান মনে! ধারয়েতা- 
গ্রমত্-_-২. ৯. ; চতর্থতঃ মহধি কপিলকে আদিজাতক বলিব! ঘোষণ1 করা হইম্লাছে 
পিং প্র্ততং কপিল" যস্মগ্রে'৫, ২.। পঞ্চমতঃ প্রক্রতিই মায়! এবং মহেশ্বর 
মায়াধীশ-_-এই তত্টিও এখানে স্ব প্রতিষ্িত. 
মায়াং তু প্ররুতিং বি্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌। 
তল্তাবয়ব ভূৃতৈত্ত ব্যাপ্তং সবমিদং জগৎ || [ শ্বেত. ৪. ১০ 7 
শক্তিযোগে তরঙ্গের বিচিত্র গরকাশ ঘটে_ইহাই এই উপনিষণের প্রধান প্রতিপাছ্যি £ 
য একোইবণেৌ বহুধা শক্তিযোগাদ্‌ 
বর্ণননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি | 
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেব 
স নো বুদ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, || 1 শ্বেত, ৪. ১] 
_ধিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও শক্তিযোগে বহকে প্রকাশ করেন, 
প্রলক্মে ধাহাতে বিশ্ব বিলীন হয়, তিনি আমাদিগকে শুভ শুদ্ধির সহিত যুক্ত করুন। 


শুুত্জুর্বেদের শেষ অধ্যায় (৪* অধ্যায়) 'ঈশোপনিষৎ নামে খ্যাত। ১০টি 
ক্সোকে সমাপ্ত এই উপনিষদে ধর্ম ও কর্ম, বিষ্যা ও অবিগ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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এবং সম্থৃতি ও অসস্ভৃতির সামগতস্ত বিহিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে ধর্ম ও কর্ম 


এক শৃঙ্খলে গ্রথিত। বিশ্বজ্গতকে ঈশ্বরময় জ্ঞান করিয়। ত্যাগশুদ্ধ ভোগকেই ভারতবর্ষ 
হ্বীকার করে। খধি তাই বলেন, টু 


ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যঁং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
ূ তেন তাক্তেন তুত্তীথাঃ মা গৃধ কশ্যন্ষিদনম্‌ ॥ . [ঈশ, ১ 
বিদ্যা ও অবিদ্যা। জ্ঞান ও বিজ্ঞান_-উভয়কেই জানিতে হইবে। অবিষ্া ও. 
বিজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া বিদ্যা বারা অমৃত আশ্বাদন করিতে হইবে-_ 
'অবি্থয়া মৃত্যুং তীত্র্ণ বিদ্ায়ায়তমন্বতে” [ ঈশ. ১১ ]। - পরম সত্যের মুখখানি অতি 
উজ্জল হিরন্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত,, এই চোখ-ধাঁধানো। ওজ্জল্য অপসারিত হইলেই 
সত্যকে দেখা যায়। তাই খষির প্রাথনা, 


হিরল্ময়েন পাত্রেন সত্যশ্যাপিহিতং মুখম্‌। . 
তত্ব পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দু্টয়ে | [ ঈশ ১৫] 
গুরু ষুর্বেদের আর একখানি উপনিষৎ “বৃহদারণাকোপনিষৎ'। ইহা শতপথ 
ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায় এবং আয়তনে স্ববুহৎ। ইহা তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত-_ 
মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবন্যকাণ্ড ও খিলকাণ্ড। প্রত্যেক কাণ্ডে দুইটি করিয়! অধাায়। মধুকাণ্ডে 
' স্ষ্টিতত্ব) এই কাণ্ডেরই অন্তর্গত বহুখ্যাত মেত্রেয়ী-যাজ্ঞবক্য সংবাদ১ [ বৃঃ আঃ ২. ৪]| 
মৈত্রেয়ী ভারতীয় নারী-জীবনের একাদর্শ। একদিন যাজ্জবক্ক্য মৈত্রেয়ীকে পাঁথিব 
সম্পৎ ভাগ করিয়া! দিয়! সন্াসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন, পৃথিবী 
বিভৃদ্বারা পূর্ণ হইলেও আমি কি অমর হইতে পারিব? যাঁজ্ঞবন্ক্য উত্তর দিলেন, বিভ্ত 
দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায় না । তখন মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন, 'যেনাহং নাঁমতা স্তাং 
কিমহং তেন কুর্ধাম্*_যাহা দিয়া আম অমৃত হইতে পারিব না, ভাহা দিয়া কি করিব? 
আপনি আমাকে অমরত্ব লাভের উপায় বলুন। প্রিয়ার প্রিয় প্রশ্নে যাঁজ্ঞবন্ধ্য আনন্দিত 
হইলেন, পত্বীকে উপদেশ করিলেন ব্রহ্গতত্ব। ব্রহ্ম ব। আত্মার প্রয়োজনেই পতি 
জায়ার প্রিয়, জায়! পতির প্রিয়া; আত্মার প্রয়োজনেই পুত্র, বিতর, লোক--সব 
কিছু প্রিয়। এই আত্মারই নিশ্বাস খণেদ, ঘজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, 


১. এই সংবাদটি যাজবন্ধ্য কাণ্ডের অর্থাৎ ৪র্থ অধাযয়ের ৫ম ত্রাঙ্ষণে পুনরুক্ত 
হুইয়াছে। 


৪৬ প্রাচীন ভারতীয় সািতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


পুরাণ, বিশ্যা, উপনিষৎ, ক্লোক, সুত্র, অনুব্যাখ্যা।২ মধুকাণ্ডের “মধুতরা্ষণ ২. ৫] 
কবিত্বে ও তত্বগাভীর্ষে হ্ছমধূর। ইহার প্রতিপাস্ত বিষয়, 'ঘোহয়মাত্মা! ইদযম়তমিদং 
রক ইং সর্বম্”_আত্মাই ব্রদ্ধ, আত্মাই সর্ব । এই পৃষ্ণিবী সর্বসৃতের মধু, সর্বতৃত এই 
পৃথিবীর পক্ষে মধু) জল সর্বস্থতের মধু, সর্বভূত জলের মধু ; এইরূপৈ বার, আদিত্য, 
চত্র, বিদ্যুৎ" শুনয়িহ,়( মেঘরব ), অ।কাশ, ধর্ম, সত্য ও মাহুষ-_সবই সকলের পক্ষে 
মধু। এই মধুর সার 'আত্মা'_-ইনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা । 

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধায় যাজ্ঞবক্যকাণ্ড নামে পরিচিত। এই 
কাণ্ডের প্রধান নায়ক যাজবন্ধা। ধির্দেহ-সমাট জনকের বহুদক্ষিণ ধজ্ঞানুষ্ঠানে 
শবর্ণশৃঙ্গ সহত্র গাভা দক্ষিণার্থে সংগৃহীত হইয়াছে । জনকের ইচ্ছা, শ্রেষ্ঠ বেদজ 
এই দক্ষিণ| গ্রহণ করেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বত ব্রাঙ্গণ সমবেত হইয়াছেন । 
কেহই গাভী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। আমিলেন যাজ্ঞবন্ | তিনি 
অস্ভেবাসী সামশ্রবাকে গাভী মোচন করিতে বলিলেন। অন্ান্থ ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্ধ হইয়া 
উঠিলেন। একে একে সকলে যাজ্ঞবন্ক্কে তত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 

-অশ্বল, আতভাগ, তুজ্ু, উযস্তি, কঙ্ছোল, আরুণি, বাচক্লবী গার্গী ও আরও 
অনেকে | সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া মুনিগণকে নিরস্ত, করিলেন ্রন্দিষ্ঠ যাজ্জবন্ক্ | 
বচঞুদৃহিতা গাগা এই সভার অন্যতম গৌরব; তিনি নারী, তিনি জিজ্ঞান্্, তিনি 
নিক ? অঙক্ষরব্রদ্ম বিষয়ক প্রশ্নটি তাহারই | সে প্রশ্ন সুতীক্ষ তীরের ন্যায় সপত্ব-ভেদী | 
যাদ্দবন্কা তাহারও উত্তর দিলেন, অক্ষরত্রক্ই চরম তত্ব ঃ 

এতস্য বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি স্র্যাচন্ত্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠত 
এতস্ত বা অক্গরন্ত প্রশাসনে গাগি গ্ভাবা পৃথিব্যে বিধুতে তিষত 
এতস্থ ব। অক্ষরস্ত প্রশ|সনে গাগি নিমেষা মুহতো অহোরাত্রাণ্য- 
ধ্মাসা মাসাধতবঃ সংবসর। বিধৃতান্তিষ্স্তি। [ বু. আ ৩. ৮.৯] 
জনক-যাজ্বন্ধ্য সংবাদে 'জ্যোতিঃ ব্রাঙ্ষণ অংশটিও [ ৪. ৩] অতি হ্ন্দর £ 
জনক প্রশ্ন করিলেন, কিং জ্যোতি; ? 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, সর ্রতভাই জ্যোতি । 
জনক £ সুর্য অন্তমিত হইলে জ্যোতি কি? 
যাজ্ঞবন্ধ্য : তখন চন্দ্রই জ্যোতি। 

২, 'অরেহস্ত মহতো ৃতন্ত নিশ্বেসিতমেতদ্‌ যদৃখেদো৷ যজ্্বেদ: লামবেদোহ্্থবাক্গিরস 
ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকা: স্ত্রাণ্যব্যাখ্যানানি ব্যাখ্ানানি, 
[ বু. আঃ ২. *. ১* ] --এই বাক্য হইতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের তালিকা 
সংগ্রহ করা যায়। : 


বৈদিক লাহিত্য ৪৭ 


জনক : চন্দ্রের অভাবে জ্যোতি কি? 
যাজ্বক্ধা ঃ অন্ধকারে অগ্রিই জ্যোতি । 
জনক £ অগ্নি নির্বাপিত হইলে জ্যোতি কি? 
যাজ্বন্ধ্য £ অগ্নির অভাবে জ্যোতি শব্ব। অন্ধকারে 
ষেখানে আলে! নাই, সেখানে শবজ্যোতি পথ দেখায়। 
জনক £ শব্েরও যখন অভাব হয়, তখন জ্যোতি কি? 
যাজ্ববন্ক্য কহিলেন, আত্মাই তখন জ্যোতিঃস্বরূপ | 
এই আত্মাই “হিরগ্নয় পুরুষ একহংসঃ, 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম ও ৬ঠ্ঠ অধ্যায় “খিলকাণ্ | ইহাতেও কয়েকটি মনোজ 
উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে দ-উপাখ্যানটি উল্লেখষোগ্য । প্রজাপতির তিন 
সম্ভতান__দেবভা, মানুষ, অস্থুর। ব্রন্ষচর্ধে বাস করিয়। তাহারা প্রজাপতির নিকট 
উপদেশ প্রার্থনা! করিলেন। দেবগণ বলিলেন, উপদেশ দিন। প্রজাপতি বলিলেন, 
'দ”। দেঁবগণ বুঝিলেন, প্রজাপতি বলিতেছেন, “দাম্যত' (দমন কর)। মন্ুয্যগণকেও 
প্রজাপতি উপদেশ করিলেন, “দ?। মানুষের! বুঝিল, প্রজাপতি বলিতেছেন, “তত” (দান 
কর)। অস্থ্রগণও অনুরূপে প্রজাপতি হইতে “* উপদেশ পাইলেন। তাহার! 
বুঝিলেন; গুজাপতি তাহাদিগকে বলিতেছেন, 'দয়ধ্বমূ* (দয়! কর )। দম, দান, দয়! 
এই তিনের প্রতীক তিন দ?। আজও পর্যন্ত মেঘগর্জনে এই তিনটি দৈবী বাক 
উচ্চারিত হয়, “দ দ্ধ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধবমিতি। [ বু. আ. ৫. ২]। 
সামবেদের বিখ্যাত উপনিষৎ “ছান্দোগ্য উপনিষৎ। এই উপনিষৎখানিকে 
প্রাচীনতম উপনিষদের মধ্যে একখানি বলিয়! গণ্য করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
প্রকৃতি অন্যান্ত উপনিষৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে উপাসনার গুরুত্ব। আটটি অধ্যায়ের 
ভিতর প্রথম তিন অধ্যায়ে বিবিধ উপাসনার বিষয়, যথা, উদ্গীথোপাসনা, সরধোপাসনা 
ও মধুবিষ্ঞা। আরও একটি বিষয়ে এই উপনিষদ্ের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : দেহই 
থে ত্রহ্ষপুর এবং উহার অত্যন্তরে “হর পুগুরীকবেশ্।, (হৃদয়পন্নবূপ গুহ), 
তাহা উক্ত হইয়াছে। দেহস্থ রূসবাহী নাড়ীর উল্লেখ ইহ[তে পাওয়৷ যাঁয়। 
দেহতত্বের এই সকল কথ! উপনিষদ নৃতন। উপনিষদের মর্মবাণী-_-আত্মাই জিজ্ঞান্ত 
এ বিষয়েরও অসন্ভতাব নাই। এই আত্মাই “ভূমা” উহাই স্থখ--“যো বৈ ভূমা তৎ 
স্থখং নাল্পে স্থখমন্তি। ভূমৈব ুখম্‌? [ ছা. উ. ৭.২৩ 1 
কাছিনীর অবতারণাতেও এই উপনিষদের ক্রটি নাই। চাক্রায়ণ (চত্র-তনয় ) 
উন্ডির উপাখ্যান, শ্বেত কুকুরের উপাখ্যান, জানশ্রুতি ও রৈত্কের উপাখ্যান, 


৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কৌতুহলোদ্দীপক | জাবাল সত্যকাষের কাহিনী [ ৪. ৪. ৯] অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ । 
সত্যকাম ছিলেন “পরিচারিণা” জবালার পুত্ব। তিনি একদিন মাতাকে বলিলেন, 
আমি গুক্ুগহে বাস করিতে চাই, আমার গোত্র কি--'কিংগোজো। ব্বহমন্মিতি ? যাতা 
উত্তর করিলেন, তুমি যে কোন্‌ গোত্র, তাহা ত জানি পা। যৌবনে আমি বহুচারিণী 
পরচারিণী ছিলাম [ 'বহ্বহং চরন্্ী পরিচারিণা” ]। সেই সময় তোমাকে লাভ 
করিয়াছিলাম। তুমি নিজেকে জাবাল-সত্যকাম নামে পরিচয় দিও। সত্যকাম 
হাঁরিদ্রম গৌতমের নিকট গিয়। বলিলেন, আপনার নিকট আমি ব্রঙ্গচর্ধে বাস করিব। 
নে কহিলেন, মৌমা তোমার কি গোত্র? সত্যকাম মাতার উক্তির প্রতিধ্বনি 
করিলেন। গৌতম কহিলেন, “নৈতদত্রাঙ্গণো বিবক্ত,মর্তি সমিধং সোম্যাহর। উপ 
ত্বা নেষে ন সতাদগা ইতি ।"- ত্রা্ষণ বাতীত অপর কেহ এবূপ বলিতে পারে না, 
ছে সৌম্য, ভুমি সত্যত্রষ্ট হও নাউ, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত 
করিব। সতাকাম গোচারণে বহিগঁত্ত হইলেন £ চারিশত ছুবল গাভী সত্যকামের 
পরিচর্ধায় সহজ গাভীতে পরিণত হইলে তিনি আচাধসদনে চলিলেন। ফিরিবার 
কালে তিনি পুষভ, আগ্সি, হ'স ও মদ্গ্ড (একপ্রকার জলচর পাখী ) হইতে ব্রন্মের 
চতিদ্বল চারিটি তত্ব অবগত হইয়া গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গুরু প্রশ্ন করিলেন, 
তৃমি ব্রহ্গবিদের ন্যায় দীপ্কি পাইতেছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন? সত্যকাম 
উত্তর করিলেন, মনম্বেতর প্রাণী হইতে আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, এখন আপনি 
আমাকে উপদেশ করুন। গুরু ও তাহাকে সেইরূপই উপদেশ করিলেন । 
শ্বেতকেতু-আরুণি সংবাদটিও শ্রন্দর | আরুণি "পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন 
আমাদের কুলে কেহই 'ত্রদ্গবন্ধু' (ব্রাহ্মণবংশজাত হইয়াও যে আচার-বঙ্ছিত ) নয়, 
তুমি গুরুকুলে গিয়া অধ্যয়ন কর। শ্বেতকেতু বার ব্সর বয়সে গুরুকুলে গিয়া 
চব্বিশ বংসরের সময় ফিরিয়া আসিলেন। পিতা দেঁখিলেন* পুত্র বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াও 'মহামনা” (অহংকারী ), "অন্ুচানযানী" ( জ্ঞানাভিমানী ) ও তব” (অবিনীত) 
হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । তিনি পুঃ্কে প্রশ্ন করিলেন, যাহাদ্বারা অশ্রুত শ্রুত 
হয়, অমন্তবা মস্তবা হয়,, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, সেই আদেশটি পাইয়াছ কি? 
শ্বেতকেতু কহিলেন, নিশ্চয় গুরুগণ তাহা জানেন না, তাই আমাকেও বলেন নাই; 
আপনি আমাকে বলুন। পিতা তখন ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট স্থ্টিরহস্য ব্যাখ্যা! 
করিলেন, বুঝাইলেন, স্থির আদিতে ছিলেন “একমেবাদ্ধিতীয়ম”। তিনি ঈক্ষণ 
করিলেন, আম বছ হইব “তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজ্জায়েয়েতি'_ ছা. ৬. ২, ৩] 
_তাহার :ফলে সৃষ্টি পত্তন হইল। পিতা পুত্রকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া শিক্ষা 
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দিলেন, এক আত্মাই বহু হুইয়াছেন। সমন্ত জগৎ সেই আত্মারই প্রকাশ, সেই আত্মাই 
সত্য। হে শ্বেতকেতু, “তুমিই,সেই'_-“তত্বমলি”। “তত্বমসি'--এই বোধে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াই উপনিষদের শিক্ষা । ' 

নারদ-সনৎকুমার সংবাদে [ ছ!. উ. ৭.] 'যো বৈ ভূমা তত কুখং নাল্গে সুখমন্ডি 
_এই তত্বটি পরিবেশন কর] হইয়াছে । সনৎকুমারই-স্কন্দ। তিনিই “মুর্দিতকষায়” 
(রাগদেযাদি বিশুক্ত ) নারদ্রকে, অন্ধকারের পরপার দর্শন করাইয়াছিলেন। এই 
উপনিষদ হইতে তংকাল প্রচলিত অপর! বিছণার একটি তালিক! পাওয়। খায়; সেগুলি 
হইতেছে--ঝথেদ, যজুবেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথবণ, পঞ্চমবেদ ইতিহাসপুরাণ, “বেদানা 
বেদং, (ব্যাকরণ), “পিত্র্য' (শ্রাদ্ধকল্ন ), 'রাশি” (গণিত ), “দৈব” ( উৎপাত-বিষয়ক 
বিদ্যা), “নিধি ( অর্থশান্্ )) 'বাকোবাক্য” ( তর্কশান্ত্র , “একায়ন” ( নীতিশান্্), 
দদেববিদ্যা” ব্র্মবিগ্যা “ভূতবিদ্যা”, ক্ষএবিছ্য।+ ( ধনুর্বেদ ),. “নক্ষত্রধিদ্যা” (জ্যোতিষ ১, 
“সর্প দেবজনবিছ্ধা” ( গারুড় ও গান্ধব শাপ্বু) [ ছা, উ. ৭. ১.২]। সকল বিগ্ভার 
সার আত্মজ্ঞান। 


“ছান্দোগ্য” উপনিষদের সবশেষ আখ্যান- ইন্ত্বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ। ইন্দ্র 
দেবরাজ, বিরোচন অস্থরপতি। যে আত্মাকে লাভ করিলে সকল কাম্য লাভ করা 
যায়, তাহাকে জানিবার জন্ত উভয়ে প্রত্রজ্য। অবলম্বন পৃবক সমিৎপাণি হইয় 
প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, অক্ষিতে (চক্ষৃতে ) যে পুরুষ 
হয়, তিনিই আত্মা । খিরোচন বুঝিলেন, দেহই আত্মা) তিনি অন্থরগণের নিকট 
গিয়। (প্রচার করিলেন, দেহই আত্মা, দেহই “মহষ্য? (পৃজনীয় ), দেহই “পরিচর্ধ” 
(পরিচর্যার ঘোগ্য )) ইহাই আস্রী উপনিষৎ। এইজন্য ষে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, 
অযজ্ঞা__তাহাকে অর্জিও বল! হয় আস্থর । পথে যাইতে যাইত ইন্দ্র চিস্ত/ করিলেন, 
দেহ আত্ম। হইতে পারে না, কারণ, আত্মা বিজর, বিমৃত্যু, রিশোক, ক্ষুধা-পিপাপা- 
হীন-কিস্ত দেহ নশ্বর, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসার অধীন । তিনি প্রজাপতির নিকট 
ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “নাহমত্র ভোগ্যং পশ্ঠামি | তখন প্রজাপতি সন্তষ্ট হইয়। 
তাহাকে আরও বত্রিশ বৎসর ব্রদ্মচর্যে বাস করাইলেন ; এইরূপ আরও বত্রিশ বৎসর 
করিয়া শতবর্ষে ইন্দ্রকে প্রকৃত আত্মতত্ব শিক্ষা দিলেন ৷ দেবগণ তাই আত্মবিদ্‌। 


সামবেদের আর একখানি উপনিষৎ “কেনোপ্নিষ্ 1 “কেনেষিতং পততি প্রেষিতং 
'মন--কাহার দ্বার! প্রেরিত হইয়া মন কার্য করে-_এই প্রশ্ন লইয়া ইহার স্থচনা। 
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উত্তর হইপ, “তদেব ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত, অথচ বাক্য-অন ইহাছারা 
উষ্ভাদিত। আস্মবিগ্ভাই ব্রহ্ষবিস্ঞা। ইহা দ্বারাই অমৃত লাভ হয় [ “বিদ্ধয়া বিন্দতে 
অনুতম্*--২, ৪. ]1| উমা-হৈমবতার মনোজ্ঞ কাহিনী ছ।রা [ কেন. ৩. ৯. ] এই 
সত্যই সমধিত হইয়াছে । অশহ্থরদের জয় করিয়। অগ্রি, বাধু, ইন্ত্র প্রভৃতি দেবগণ 
স্বশর্ডির মহিম।য় উংফুল্প হইয়া উঠিলে সহন|। এক বক্ষ প্রাদুভূত হইলেন । অগ্নি 
জানিতে গেলেন, কে এই যক্ষ। ক্ষ অগ্নিকে 'জাতবেদা" জানিয়া তাহাকে একগাছি 
তুপ দঞ্চ করিতে বলিলেন। সমন্ত শক্তি গুয়োগ করিয়াও অগ্নি উহা দগ্ধ করিতে 
পারিলেন না। তাহার পর আদিলেন 'মাতরিশ্বা” বাদু। সমস্ত শক্তি দিয়া তিনিও 
ভুণগাছিকে (বিচাঁলত করিতে পারিলেন ন। | তখন আমিলেন স্বয়ং ইন্দ্র। ক্ষ 
তখন অশ্হিত হইযাছেন। সেই আকাশে বিরাজ করিতেছেন, “বহু শোভমান।" 
্বীমূতি উমা হৈমবতী | ইশ্র তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, “কিমেতদ্যক্ষণ্,। তিনি উত্তর 
করিলেন, 'ব্রক্ষেতি? ; এই ব্রদ্ধের দিজয়েই দেবগণ মহিমান্বিত হুইয়াছেন। কাহিনী 
ব্রপ্ধতত্ের দিক হইতে যেমন তাত্পর্ধপূর্ণ, শক্তি-তত্বের দিক হইতেও তেমনই 
ইঞ্গিতগর্ভ। উমা-হৈমবতাই ব্রহ্মবিদ্া। 

অথরধবেদের প্রায় একশত কুড়িখানি উপনিষৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে £ কোন কোনটি 
অতি অবাচীন। মৃণ্ডক, মাণক্য ও প্রশ্ন-_এই তিনখানি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক | মুগ্ডকে।- 
পনিষদের জিজ্ঞান্ন শৌনক, উত্তর-কতা খধি অঙ্গিরা। ইহা শৌনক শাখার উপনিষৎ। 
এখানে ছুইটি 'বগ্ভার কথা বলা হইয়াছে, “ছে বিদ্ে বেদিতব্যে”"পরাচৈবাপর। ৮” 
[মূ ১.১. ৪.]। বেদ-বেদাঙ্গার্দির বিষ্ভা অপরা বিগ্ভা। কর্মকলকামী অপরা 
বিদ্ভার উপাসনা ধরেন। অগ্রিহোত্রা্দি কর্মও অপরা বিদ্যার অস্তর্গত। এই প্রসঙ্গে 
অগ্রির সপ্তাজহবারূপে__-কালী, করালী, মনোজবা, ্থলোহিতা, স্বধৃত্বণা, স্ফুলিঙ্গিনী 
ও বিশ্বরুচার নাম উল্লেখিত হুইয়াছে। কর্মদ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও বিচ্যুতি আছে। 
্রহ্মজ্ঞানই পরাবিগ্যা। * ব্র্ধ “অমৃত 'পরতঃ পরঃ--তিনি “আনন্দরূপমম্বতম্‌ঃ ) 
তাহা শুভ্র__জ্যোতিরও জ্যোতি, তাহারই দীপ্তিতে দীপ্ডিমান্‌ বিশ্ব জগৎ : “তমেব 
ভাস্তমন্থভাতি সবং তশ্য ভাস! সবাঁমদং বিভাতি? | [মু ২.২. ১৯] 

সত্য দ্বারা এই আত্মা লভ্য হয়। সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্য। নয়-_সত্য ছার! 
দ্েববান পথ বিতত ( আস্তীর্ণ ): “সত্যমেব জয়তি নাবৃতং সত্যেন পন্থা বিততো 
দেবধানঃ [ মু. ৩. ১.৬.1। এই আত্মাকে শাস্তজ্ঞান দ্বারা, মেধা দ্বার বা শ্রুতি ছার! 
লাভ কর! ঘায় না-_বলহীনের দ্বারাও আত্মা লভা হন না ['নায়মাত্মা বলহীনেন 
লভ্যঃ --৩. ২. ৪. 15 বিদ্বানই ইহাকে লাভ করিতে পারেন.। 
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মা্,ক্যোপনিষদে “ওক্ষার-মহিমা” কীতিত হইয়াছে ; “ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্‌”। 
উপনিষদখানি আকারে অতি ক্ষুত্র। ওক্কার আত্মার প্রতভীক। আত্মা “চতুষ্পাৎ, 
অর্থাৎ উহার চারিটি অবস্থা-_জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ্থযুপ্ত, চতুর্থ বা৷ তুরীয়। চতুর্থ অবস্থা! অদৃস্ঠ, 
অগ্রাহা, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্ট-_উহা! “শাস্তং শিবমদ্বৈতম্,  মাত্রাহীন (অমাজ ) ওযষ্কার 
সেই চতুর্থ অবস্থা । যিনি ইহা জানেন, তিনি স্বয়ং আত্মায় প্রবিষ্ট হন। 

প্রশ্নোপনিষদও পরংব্র্ষ-জ্ঞাপক। স্থৃকেশা, সত্যকাম, সৌরধায়ণি, কৌসল্য, বৈদভী, 
ও কবন্ধী প্রভৃতি ব্রন্মনিষ্ঠ খধষি ভগবান পিপ্নলাদকে প্রশ্ন” করিয়! উপনিষৎ জাত 
হইয়াছিল্গেন বলিয়া ইহার নাম 'প্রশ্নোপনিষৎ। ইহা পৈপ্ললাদ শাখার উপনিষৎ। 
ছয়জনের প্রশ্ন ও প্রশ্নোতুর ইহার ছয়টি অধ্যায়। এখানেও ব্রন্মই যে পরম, “নাতঃ- 
পরমস্তি-_এই সত্য বিঘোধিত হইয়াছে । প্রসঙ্গত: ইহাতে দেহস্থ নাড়ী ও 
প্রাণবাযুর কথা বিবৃত হইয়াছে । এই উপনিষদের বাণী “তং বেছ্যং পুরুষং বেদ 
যথা মা বে! মৃত্যুঃ পরিব্যথা” [ প্রশ্ন. ৬. ৬. ]_ সেই বেছ্য পুরুষকে জান, যাহাতে মৃতু 
তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে ন। পারে । 

এই তিনখানি উপনিষৎ ব্যতীত অথর্ববেদের আরও অনেক উপনিষৎ আছে। 
সেগুলি যৌগ ও তন্ত্রোপাসনার কথায় পূর্ণ। 'তারকোপনিষং» '“জাবালোপনিষৎ 
'তেজোবিন্দুপনিষৎ”, 'হংসোপনিষৎ' প্রভৃতি উপনিষদ্দে যৌগাচার এবং “কৌলোপনিষৎ' 
'ত্রিপুরোপনিষৎঃ প্রভৃতিতে শাক্তাচারের কথ! পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ও তাহার 
শাখা-প্রশাখার সহিত যোগ ও তন্ত্রের গৃঢ় সংযোগ রহিয়্াছে। 


ব্রহ্গ বা আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব1 আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদনই 
উপনিষদের প্রধান লক্ষ্য। ব্রহ্মবাদ বা আত্ম-বাদদ উপনিষদের নিজস্ব বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। বেদের সংহিতা ভাগে সকল দেবতার অন্তরালে যে পরম এক 
আছেন, তাহা আভামিত হইয়াছে । এএকং সদিপ্রা বহুধা বদন্তি” [খ. ১. ১৬৪, 
। ৪৬. ], “দেবানাং নামধা এক এব” [খ. ১০. ৮২, ৩.], একং বা ইদ্ং বিবর্কব 
(সর্বম্ত [. ৮. ৫৮, ২১]- এইরূপ একেশ্বরবাদ, কিংবা যে কোন দেবতার “মা” 
রূপে প্রতিষ্ঠা, যেমন, ইন্দ্র “একো বিশ্বস্য ভুবনম্ত রাজা, [ খা. ৬. ৩৬, ৪. 18*নৃর্যয 
শজ্মা! জগতস্তস্তুষশ্চণ [| খ. ১. ১১৫, ১.7, বট মহা অসি ্থর্যা' [ সা. ২.3 অ. ১৩, 
, ২৯] থাকিলেও, পরমেশ্বর রূপে ব্রদ্ষ' শব্দের প্রয়োগ সেখানে নাই? ব্রাহ্মণে 
বন্বের কথ। বীজাকারে আছে ['্রহ্ষণঃ সাত্মতাম্‌_ শত. ব্রা. ১১, ৫.৬. 1 
পনিষদে ত্রহ্ষই এক এবং "অদ্বিতীয়; ক্রহ্ই শোঁতব্য, মন্তব্য, জেয় ॥ ব্রন্মজ্ঞানই 







৫২. ' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


পরাধিগ্ঠা ; তাহাই নিঃশ্রেয়ন্। উপনিষদে পাণ্ডিত্য, মেধ! ও শ্রুতিজ্ঞানকেও নিয় আসন 
দেওয়া হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও 
শু পা্ডত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক মনোভাব আরণ্যক-উপনিষৎ হইতেই সরু 
হইয়াছে ।১ ব্র্ধকে জানাই জীবনের চরম লক্ষ্য তাহাকে জানলেই অস্ত ও অভয়ে 
প্রতিষ্ঠা। উপনিষদের যুগে এহ' জ্ঞানের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ_ 
নর ও নারা রাজ্জা 5 সাধারণ গুহস্থ। চিস্তার দিক হইতে প্রাগ্রসর এই জীবন 
নিঃসন্দেহে গৌরবের স্বাঙ্গর বহন করে । 

স্বভাবতই মনে হইতে পারে, উপনিষদের মানুষ ক কর্ম-বিমুখ হইতে চাহিয়াছে? 
সহায় ও ব্রাণে যে ভবন রাপক মাগষের কথ। পাঁওয়। গিয়াছে, উপানষদের 
মানস কি তাহা হইতে স্বতগ্ব ? ম্বতন্থ নয়, জীবন-পলাতকও নয়। উপাঁনষদের 
কাহনা-গুলিহ তাহার প্রমাণ। যে ব্রপ্ধস্বাদ লাভের জন্য মানুষ বাকুল, তিনি 
রসদন ! “রসো বৈ সঃ], তিন আনন্দরপ অমুত [ আনন্দজূপমমূতম” ]1| এই 
রসকে লাত কারয়। জাবও আনন্দ-ম্বরূপ হয়-“রসং হেবায়ং লব্ধানন্নীভবতি" [ তৈ. উ 
২, ৭. ]1 “ঈশাবাস্তামং সবম্‌* এই জ্ঞানে 'ত্যক্তেন ভূঞ্জাথা'- ত্যাগ দ্বার ভোগ 
- ইহাই উপনিষর্দের আদেশ । জগতে 1চরস্থারী শান্ত প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র পথ | 
সত্যকে ধাহারা জীবনের ঞ্বতার। বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রদ্ষকে ধাহার! সর্বব্যাপী 
দেখিয়াছেন, আনন্দ ও অমুতকে ধাহারা বিশ্বময় ছড়ানো দেখিয়াছেন, তাঁহারা জীবন- 
প্রেমিক । ধাহাদের দৃষ্টিতে সবই পূর্ণ, “পূণমণঃ পূর্ণামদং* প্রেম, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্ের 
মন্ত্র উচ্চারণ কারিয়। তাহারা ইঃব্লিতে পারেন, “সহ বীধং করবাবহৈ...মা বিদ্বিষাবহৈ | 
খতে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে বাঁলষ্ঠ জীবন, সমস্ত স্ঙ্কীণতার উধ্র্ধে আনন্দে ও 
অভয়ে স্ুপ্রতিষ্ঠ যে জ।বন, উপানষদের মান্ষ সেই জীবনের প্রত্যাশী | 


৭. অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য 3 বেদাঙ্গ, সৃত্র ও উপবেদ 


বেদ বলিতে সাধারণতঃ চতুবেদ ও তাহাদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, আরণাক ও 
উপনিষদগুলিকেই বুঝায়। কিন্তু বোঁদক সাহিত্যের ব্যাপ্তি আরও বিরাট । বেদাজ, 
ত্র, অন্ুক্রমণী ও পাঠ-__এগুলিও বৈদিক সাহিত্যের অস্তভূ্তি। 
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বেদাজ 

বৈদিক সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ “বেদীস্”' | বেদ বুঝিবার পক্ষে বেদাঙ্গ 
অপরিহার্য | লোকে বলিতেও বলে, 'বেদ-বেদাঙ্গ' | বেদাঙ্গ ছয়টি ২ শিক্ষা, ব্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প । বেদ-পুরুষের ছয়টি অঙ্গ, অর্থাৎ “ষড়জ? | “ছন্দ? বেদ- 
পুরুষের পর্দ, তাহার হস্ত 'কর্প', 'জ্োতিষ তাহার চক্ষু, “নিরুক্ত' শ্রোত্র' “শিক্ষা? 
ভ্রাণ, আর “ব্যাকরণ' তাহার মুখ । কক্পনাটি সুন্দর । বস্ততঃ অঙ্গ লইয়া] যেমন মানুষের 
পরিপূর্ণতা, তেখনি বেদাঙ্গ লইয়া! বেদের পরিপূর্ণতা । 

। শিক্ষাশীস্ত্র।। বৈদিক মন্্রগুলি যথাধথ উচ্চারণ করিতে হইলে হম্বদীর্ঘ- 
প্র.তভেদে স্বরের উচ্চারণ-রীতি, উদাভ-অন্দাভ-ম্বরিত ভেদে স্বরের নাদ-বৈচিত্র এবং 
অক্ষরের মাত্রা ও বল (উচ্চারণের প্রযত্ব ) প্রভাতি জানা আবশ্যক | এইগুলি “শিক্ষার 
আলোচ্য বিষয়। আচার্য শৌনক বলেন, ণশিক্ষা শিক্ষ্যতেহনয়েতি বর্ণাহ্যচ্চারণ?। 
শিক্ষাশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে বেদের ধ্বনি-বিজ্ঞান। এই ধ্বনি-বিজ্ঞান জান! না থাকিলে 
মন্ত্রোচ্চারণে প্রমাদ ঘটিতে পারে এবং তাহা যজমানের পক্ষে ক্ষতিকর | এইজন্যাই 
শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজনীয় । 


॥ ব্যাকরণ ॥ পর্দের সাধুত্ব জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন “বাাকরণ'। ইহা! দ্বারা 
কিভাবে একটি পদ গঠিত বা সাধিত হয়, তাহা জান। সম্ভব । বেদপাঠে স্বরের যেমন 
গুকত্ব, পদের তেমান গুরুত্ব । প্রতি চরণে পদগুলি স্ুনিরিষ্ট নিয়মে স্বাপিত। 
পদ-সাধন জ্ঞান না থাকিলে পদের মর্মার্থ অনুধাবন করা দুক্ষর। এইজন্য ব্যাকরণ 
বেদ-জ্ঞানের আর. একটি অঙ্গ । 


শিক্ষা ও ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি বিলুপ্ু হইয়! গিয়াছে । আচার্য 
শৌনক খকু প্রাতিশাখ্যে সংক্ষেপে শিক্ষার নিয়ম আলোচন। করিয়াছেন। 
পর্তমানে মহষি পাণিনি-কৃত শিক্ষা ও ব্যাকরণ শাপ্নকেই প্রাচীনতম বলিগ্না মনে কর! 
হয়। পাণিনি শ্রষ্টপূর্ব ৬০* অন্দে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। “অথ শিক্ষা 
প্রবক্ষ্যামি' বলিয়া তিনি শিক্ষাশাস্্র প্রণয়ন করেন। পাঁণিনি-বাকরণ অষ্ট অধ্যায়ে 
বিভক্ত) ইহার আর এক নাম “অগ্াধ্যায়ী। বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার দিক হইতে 
অষ্টাধ্যায়ী প্রাচীন হিন্দুষনীষার একটি অমর কীতিস্তভ্ভ। ইহা কতকগুলি সংক্ষিপ্ত 
ও গৃঢ়ার্থবোধক স্ত্রের সমষ্টি। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া আরও পরবত্তীকাদে 
কাত্যায়ন (শ্রী: পৃঃ তৃতীয় শতক ) একখানি 'বাঞ্জিক' এবং পতঞ্জলি (খ্রীঃ পৃ ২ম 
শতক ) “মহাভায্য” রচনা করিয়াছিলেন। 


€৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


॥ নিরুক্ত || বৈদিক মন্ত্রপদের অর্থজ্ানের জন্য "নিরুক্ত | নিরুক্ত এক হিসাবে 
বৈদিক শব্ধাভিধান বা মন্কভায | বৈদিক খধিগণ কোন্‌ শ্লোকে, কি অর্থে, কোন্‌ শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন, নিকুক্ত-গ্রন্থে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । বৈদিক শবার্থ 
নিরূপণের জন্য একটি বিশেষ সম্ুদায় ছিল, তাহাকে বল! হইত “নৈরুক্তবাধী” | মন্ত্রের 
পদার্থজানের নিমিত্ত নৈরুন্ বাদদের মতের ও ব্যাখ্য।র যথেষ্ঠ গুরুত্ব ছিল। প্রাচীন 
নিকুক্তকার হিসাবে শাকপুনি, খর্ণবাভ প্রভৃতি আচার্ধের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের 
কিছু কিছু মত পরবর্তীকাপের গ্রস্থাদিতে উদ্ধত হইয়াছে। কিন্ত পূর্ণা প্রাচীন 
নিরুত্তগ্রস্থ লু্চ হইয়া গি্াছে | আচার্য যাক্ষ-প্রনাত “নিরুক্তই? [ শ্বীঃ পৃঃ ৮*০ 18 এ 
বিষয়ে এখন একমাজ প্রামাণ্য গ্রন্থ । বৈদিক শব্ধাবলার অতি প্রাচীন ব্যাখ্যারূপে 
নরুক্ত-ভায়ের মুল্য অসাধারণ | “সমায়ায়: সমানাতঃ | স ব্যাখ্যাতব্য'-_এইরূপ 
স্চন! সহ যাক্জের নিরুক্ত দ্বাদশ অব্যায়ে বিভক্ত | ইহাতে শুধু বেদার্থ নিরূপণ নয়, 
বেদোক্ত ডব্য, দেখত! ও পদাথ বিষয়েও মূল্যবান আলোচন! সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
যার প্রণীত “নিঘণ্ট, পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত বৈদিক শব্দকোষ । নিরুক্ত প্ররুত পক্ষে 
এই শবকোষেরই অর্থবিচার। 

॥ ছন্দ || বৈদিক মন্বগুলি পাদবদ্ধ। এক এক পার্দে পরিমিত অক্ষর সন্গিবিষ্ট 
হয। পারদদের এই অস্র-পরিমাণকেই ছন্দ বলে। ঘযাক্ক বলেন, “ছন্দাংসি ছাদনাৎ, 
_-অর্থাৎ ছন্দ পাপকর্কে আচ্ছাদন করে। ছন্দদ্বার! মন্ত্রের উচ্চারণ-দোষ ক্ষাঁলিত 
হয়। যজ-মন্ত্রে এইজন্য ছনের স্থান অতি উচ্চে। বৈদিক মৌলিক ছন্দ প্রধানত: 
সাতটি-_গায়ত্রী, উফ্ক, অনুষ্টুপ,, বৃংতা, পংক্ত, ত্রিষ্প. ও জগতী। এগুলিকে 
অলৌকিক ছন্দ বলে। এ ছন্দ অক্ষরসংখ্যাত ও পাদবদ্ধ। যেমন গায়ত্রী ছন্দ ঃ 
ইহা ত্রিপদা ও প্রতিপাদদে আঁটি করিয়া অক্ষর । তিন পার্দে মোট ২৪টি অক্ষর। 
প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্্টি এই ছন্দে গ্রথিত, 

তৎসবিতুর্বরেণ্যং 
ভর্গোদেবস্ত ধীমহি। 
ধিয়ো! যো! নঃ প্রচোদয়াৎ।!২ 

বৈদিক ছন্দগুতির মধ্যে গায়ত্রীই স্বললাক্ষরা। গায়ত্রীর অক্ষরমংখ্যা চার করিয়া 

বৃদ্ধি করিলে ক্রমাহ্সারে পরবর্তী ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা. পাওয়া! যায় । 


১1258281150 19965589:0 200--50013.0_ ড10650165. 
২। বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদী বা! লাচাড়ী ছন্দ অনেকটা গায়ত্রীর অনুরূপ । 
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কথিত আছে, সৈতব, কাশ্ঠপ কাত্যায়ন, মাগুবা প্রভৃতি মুনিগণ ছন্দশাস্থ 
প্রচার করিয়াছিলেন । তীহাদের গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত । বর্তমানে পিঙ্গলমুনি বিরচিত 
ছন্দ গ্রস্থঈ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়, যদ্দিচ পিঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের। 
পিঙ্গলছন্দ 'ধী শ্রী” প্রভৃতি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রধম তিন অধ্যায়ে আলোকিক 
বৈদিক ছন্দগুলির আলোচনা, অপর পাচ অধ্যায়ে পুরাণ, :ইতিহাঁস ও কাব্যের উপযোগী 
লৌকিক ছন্দের প্রসঙ্গ | 

॥ জ্যোতিষ । কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্রের জ্ঞানই দ্যোতিষ শান্্র। বৈদিক 
দর্শ্যাঁগ, পৌর্ণমাস, চাতুষ্মাস্য প্রভৃতি যাগযজ্জের জন্য কাল-জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। 
কারণ, এক এক যজ্ঞ এক এক কালে অনুষ্ঠিত হইত-_যেমন, দর্শযাগ কুষঃপক্ষে, 
পৌর্মাস শুরুপক্ষে, চাতুশ্বান্ত খতুর অস্তে এবং পশুমেধ অয়নান্তে। যজকাল 
নিরপণের জন্য তাই প্রয়েখজন হইত জ্যোতিষ ।৩ রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচারে 
ভারতীয় জ্যোতিষ সভ্য জগতে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে। 
বেদাঙ্গরূপ জ্যোতিষশান্্ই_ইহার মূল। এই শাস্ত্রের প্রবর্তক স্বয়ং কুর্ধদেব । সৌর 
জ্যে(তিষ কালের কবলে গ্রন্ত। পরবর্তীকালে গর্গাদি মুনি কতৃক যে গ্রন্থগুলি প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহাই বর্তমান ভারতীয় জ্যোতিষের ভিত্তি। 

॥ কত্ত্রশাজ্স |! বৈদিক কর্মানুষ্টান-ক্রমের নির্দেশ । ইহা বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
পর্যায়তুক্ত। ইহাকে বল! চলে সংক্ষেপিত ব্রাঙ্মণ। কিভাবে হৌত্র, আধবর্ধ ও উদ্‌গাত্র 
পয়োগ করিতে হর, কর্পশাস্ে তাহারই বিধাঁন। অস্বলায়ন, সাধারন, আগস্ম্ব, 
কাত্যায়ন, বৌধার়ন প্রতিতি খষি কল্পশান্বের প্রণেতা । 

॥ সূত্র সাহিজ্য ॥ 

কল্পশাস্ত্ের প্রনঙ্গে স্থত্রসাহিত্যের নাম করিতে হয়। শুত্রসাহিত্যও বিশ্থীর্ণ 
এবং নানা্দিক হইতে .গুরুত্বপূর্ণ। সুত্রসাহিত্যই বেদ ও বেদোত্তর সাহিত্যের 
যোগস্ুত্র । শুধু তাই নয়। ইহা বেদের ব্রাঙ্ষণাংশের প্রতিনিধি । শ্রুতির কর্মকাণ্ড 
এক সম: বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। যাগ-যজ্ঞের সংখ্যা এবং তাহাদের 
বিধি ও বিধান ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর এবং বিস্তততর হইয়া উঠিতেছিল। 
ইহাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখাও দুঃপাধ্য হইয়া! উঠিতেছিল। ব্রাক্ষণের স্থবিস্তৃত 
বিধি ও বিধানকে সংক্ষেপে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখার উদ্দেশ্তেই কুত্র সাহিত্যের সট। 


পপ শী? 


৩. বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রত্তাঃ কালান্ুপর্ব্যা বিহিতাশ্চ ষঙ্ঞা 
তম্মাধিং কালাভিধান-শাস্্ং যো৷ জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞম॥ [শবকল্পত্রম] 


৫৬ প্রাথিন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


শুর সাহিত্যও নানাভাঁগে বিভক্ত-_ধর্মসত্র, শ্রৌত্রসথত্, গৃহস্তত্র ও শুল্স্থত্র । এই চারিটির 
সাধারণ নাম 'কর্ন্ত্র | শুত্রগুলির মধ্যে প্রধান শৌতস্ত্র ও স্মার্স্থত্র।৯ শ্রোতন্থত্রগুলি 
শ্রতি-যূল। শ্রুতির যাগ-যজ্ঞের বিধানগুলি হ্ৃত্রাকারে প্রধিত। হুত্র “ব্রাহ্মণ - 
লক্ষণাক্রাস্ত হইলেও উহার প্রধান বিশিষ্টতা সংক্ষিপ্ত । ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা বিস্তুতঃ স্ত্রের 
নির্দেশ সংক্ষি্ । ন্মাঙস্থক'গুলি গৃহজীবনের "ম্বতি” £ এগুলি স্ত্রাকারে গৃহজীবনের 
পালনীয় বিধান। তাই এগুলির পরিচিত নাম 'গৃহ্যস্ত্র (২ আপন্বাম্ব, অশ্বলায়ন, 
হিরণ্যকেশী প্রতি স্ত্রগ্রস্থ বন্বিখ্যাত। 
বৈগিক সাহিত্যের অস্ততৃক্তি না হইলেও এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও কর্মজীবনের 
ধারক অমর গ্রন্থ 'মন্থসংহিত্বা'র নাম উল্লেখযোগ্য । উহা শ্থৃতি'। স্থৃতিরূপ ধর্মশান্ত্রের 
প্রবর্তকরূপে মন, যা্জবন্্য, বিষু, যম, অঙ্গিরা, বশিষ্, দক্ষ প্রভৃতি খধির নাম পাঠ কর! 
হয়। কিন্তু ইহার্দের মধ্যে মন্তু ও মন্গসংহিতাই শীর্ষস্থানীয় । মহগুসংহিতা সমগ্র স্ত্র 
সাহিতোর একটি ছন্দোবদ্ধ, সার সঙ্কলন £ বিশেষতঃ বৈদিক গৃহাস্থত্র ও ধর্মস্ত্রের ভিত্তিতে 
ইহা রচিত--"]009 50066501606 00667108] 09801990001) 89 11 87)0880017168 
819 609 1)0 680৪] 60 6109 101787709, 5067855181৮] 60 009 13381000808 ৪110 
8180 60 (৮৪ 071555৪068৪" (177508660 01820098000168- 0000 3 
018%18768 )। মন্টসংহিতার রচনাকাল লইয়া মতভেদ থাকিলে, ইহা যে ্ীষ্ট 
পূর্ন ৬০০-২০০ শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
মসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । উহাতে জগতের সমু্পত্তি, সংস্কারবিধি, 
দীক্ষা, পিবাহ, জাবিকা, শ্বীধর্ষ, বর্ণাশ্রম, রাজধর্ম, শান্ডিবিধি,  চতুবর্ণের 
অন্নঠ্েয় কর্ম, আপদ্ধম, প্রায়শ্চিতবিধি ৪ (নংদ্স্‌ বা আত্রধর্ষের বিষয় বিকৃত 
হইয়াছে । এই নিয়ম দ্বারাই হিন্দুসমাজের আচার-বিচার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম_এক 
কথায় সমগ্র জাবনযাত্া নিয়স্িভ | 
| উপবেদ ॥ 
বৈদিক সাহিত্যের গ্রসঙ্গে উপবেদপগুলির নামও উল্লেখষোগা। সংখ্যায় উপবেদ 
চারিখানি £ আদ্ববেদ, ধ্বেদ, গান্ধববেদ ও অর্থশাস্থ। ভারতীয় জীবনের কাম্য 
১, পিভামহেন বিপ্রাণাম আদৌ অভিহিতঃ শুভঃ 
ধর্মোবিমুক্তয়ে সাক্ষাৎ শ্রোতা-ম্মীতে। ছিধা পুনঃ ॥ [ কৃর্ম উপরিভাগ, ২৪ অ.] 
২. গুহা স্থত্র॥ 95262000198 60 199 06191078660. &6 10175090910 01160), 
৪6 0087008£6, ৪৮ 06861) 800 81667 0987--০)০:7; এক কথায় গৃহাক্ুত্র হিন্দুর 


দশবিধ সংস্কারের বিধি-নির্দেশ | পৌরোহিত্য কর্মে '্রান্ষণ অপেক্ষা “হুত্রের? 
প্রয়োগ বেশি। 


বৈদিক সাহিত্য ৫৭ 


হতুরবর্গ £ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তন্মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লোকস্থিতির 
জন্ত একাস্ত প্রয়োজনীয় । উপবেদ প্রধানতঃ এই ত্রিবর্গ-সাধক। উপব্দেগুলি 
অধর্বেদমূলক বলিয় প্রসিদ্ধ 

(১) আফুর্বে& চিকিৎসাশাপ্ব। রোগ-নির্য় ও রোগের উপশম করাই এই 
শাস্ত্রের প্রয়োজন। আমুবেদশাস্ত্রের উপদেষ্টা অশ্বিনাকুমারদয়, ধন্বস্তরি প্রভৃতি। 
কথিত আছে ধন্বস্তরি কাশীরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নিকট হইতে সুশ্রুত 
আঘুবের্দের উপদেশ লাভ করেন। আমুবধেদশাস্ত্রে ক্রশ্রত-সংহিতা” একটি বিখ্যাত 
গ্রন্থ। চরক-প্রণীত 'চরক-সর্ঘহত1ও আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । 

আমুবেদ শাস্কেরই অন্তর্গত কামশাপ্প।১ 1কস্ত কালক্রমে এই শাস্ত্র একটি স্বতন্ 

ও বাহুব্যাপক শান্ত্রক্পে পরিণত হয়। কামস্থত্রে২ আছে, মনু এই শাস্টের একাংশ 
লইয়া! ধর্ম।ধিকাঁরক শান্স প্রণয়ন করেন, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের একাংশ লইয়। অর্থশাগ 
রচনা করেন। কামশাপ্রের আদি আচার্ধ নন্দী | তৎ্পরে শ্বেতকেতু উদ্দালক, বান্রব্য, 
দ্তক, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনদ+ গোণিকাপুঞ্র, স্ববর্নাভ ও কুচুমার এই শাস্বের 
কোন-না-কোন অংশ প্রচার করেন। এই সাল আচার্ষের শান্বগুলি সংক্ষেপে সংগ্রহ 
করিয়। বাংস্থায়ন কামস্ত্র প্রণয়ন করেন। বতমানে ধাংস্তায়নের কামস্ত্রই বু 
প্রচলিত এই বাতস্ত।য়ন কে, তাহা লইয়া বিতক আছে। কেহ মনে করেন, কৌটিল্য 
চাণক্যই বাঁংস্তায়ন। তাহা হইলে কামস্ত্রকে গ্রা€পূর্ব তত য় শতকে স্থাপন করিতে 
হয়। কিন্তু অধুনা-গ্রচলিত কামস্ত্রকে আরও পরবর্তা মনে করিবার কারণ আছে। 
কামস্থত্রের সংগ্রহ যত অপ্রাচীনই' হউক, ইহার মূল আত প্রাচীন। ভারতীয় ধর্মশান্তে 
ও সাহত্যে উহার স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

বাহশ্যা্ধন-প্রণাত কামস্থত্র_ সাধারণ, কন্তাসম্প্রযুক্ত, ভার্ধাধিকারিক, বৈশিক, 
পারদারিক, সাম্পয়োগিক ও উপনিষর্দক এই সাতটি অধিকরণে বিভক্ত । ধর্যার্থ- 
কামেভ্যো নমঃ বলিয়া ইহার স্থচন| | যৌবনই কামসেবার কাল ['কামঞ্চ যৌবনে, 
১. ২. ৩.1 সাধারণভাবে ইঞ্জিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ের অনুকূলে ষে প্রবৃত্তি, 
তাহাই কাম; কিন্তু বিশেষার্থে 'ম্পর্শবিশেষবিষয়ত্বশ্তাভিমানিকত্খনিবিদ্ধাফলবত্যর্থ 
প্রতাতিঃ প্রাধান্তাৎ কাম? [ ক্থ, ১. ২. ১২. ]-স্পশবিশেষকে আশ্রয় করিয়া হুখাদির 


ছি 


যে প্রতীতি, তাহাই কাম। শরীর রক্ষার জন্ব কামের প্রয়োজন, ইহা! ধর্ম ও অর্থের 
ফলম্বরূপ। বাংস্তায়ন-মতে, ভ্রিবর্গের অবিরোধী যে কাম, তাহাই সেব্য। এই 
১. “কামশান্ত্রমপ্যারুর্বেদান্তর্গতমেব তত্রৈবস্থশ্রতেনবাজীকরণাখ্যকামশাস্ত্া ভিধানাৎ? 
_প্রস্থানভেদ । 
২. সত্যেজ্জনাথ বন্থ সম্পাদিত “সমগ্র কামন্ুত্র? । 


৫ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কামের অঙ্গ চতুঘষ্টি কলা । কামশান্ত্রে বৈধী ও টা কাম এবং সম্তোগ-শূঙ্গারের 
নানা বিষয় আলেচিত হইয়াছে । 

২। ধন্দুর্বেদ যুদ্ধবিদ্যাপিষয়ক শান্ধ। কথিত আছে, ক্রহ্গা ও মহাদেব প্রথমে 
এই শাপ্ধ প্রচার করেন। পরে খষি নিশামিত্র এই বেদ রচনা করেন। প্রস্থানভেদ 
গ্রন্থে বিশ্বামিত্রকত ধন্ববেদের আলোচনা আছে £ উহা দীঙ্গা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ 
এই চারিপাদে বিভক্ত । প্রথম পাঁদে অস্বাদির লক্ষণ। অন্ন চারি প্রকার_ মুক্ত, 
অমুক্ত। মুক্কামুক ও মঙ্গমুদ | যে সকল অশ্ব দূরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা মুক্ত, 
যেমন চকাদি ; যাহা তপ্প হইছে মন হয় হ1 তাহা অমক্ক. যথা খডগ : শ্লাদি মুক্তামুক্ত 
_-উহা! নিক্ষেপও কলা যায়, হাতে রাখা যায়; যন্জরযোগে যাহা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা 
যন্বমুক্ত যথা শর চাপা | সাপারণ ভাবে মুক্তাধুধের নাম অন্ম* আর অমুক্তের নাম 
শন্ব। যুছ্ের বল চারিপ্রকার - হয়। ত্সী, রধী ও পদাতি-উহাই যুদ্ধের চতুরঙ্গ । 
যুদ্ধ ক্ষত্রিমগণের ধর্ম। হার প্রয়োজন সম্পর্কে বল! হইয়াছে, “ছৃষ্টন্ত দণ্তঃ চৌরাদিভ্য 
প্রজাপালনং চ ধন্তবেদ্স প্রয়োঙ্গনম” [ গস্থানন্ে 11 প্রাচীন ভারতে এই যুদ্ধবিদ্যা 
যে একটি বিশিষ্ট বিছা ছিল, বেদের কতিপয় সুক্ত হইতে তাহার আভাস পাওয়! যায়। 

৩) গানর্বালিছের বিষয় শী, লাদা, নৃত্যাছি। এই শানে বিশেষতঃ গন্ধর্- 
গণেরই অধিকার, এইগ্লা নাম গান্ধববেদ [ 'গন্ধর্াণাং চ যম্মাদ্ধি তক্মাদ্‌" গান্ধর্ব- 
মুচাতে'-নাট্যশা্ব, ২৮.৯ 11 গন্ধর্ দেবযো"ন বিশেব--তীাহারা গীত-বাগ্ কুশল । 
গন্ধবের সহিত 'অপ্দরা ও কিশ্নর-কিন্রীর নামও উদ্েখযোগ্য । অপ্পরা ত্বর্রেশ্া ও নৃত্য- 
গীত-পটীয়সী ; কিন্নরও সঙ্গাতজঞ। ইহারাই গাঞ্ধর্বেদের ধারক । এই বেদ ভরত 
মুনি-প্রণীত। ভরত মুনর কাল লইয়া বিতর্কের অবসান হয় নাই। পণ্ডিতগণের 
মতে, তিনি শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক্ক হইতে, শ্রীষ্টাঙ্গের দ্বিতীয় শতকের মধ্যে কোন 
সময়ে বতমান ছিলেন ।১ কিন্ত পুবাণ-মতে তিন আরও প্রাচীন | 

গাক্ধববেদের আদি নিদর্শনরূপে ভরত-গ্রণীত নাট্যশাস্্ইং প্রধান অবলম্বন | ইহা 
প্রধানত: দৃশ্তকাবা বা আঙনয়-পনোগের আলোচনা । কিন্ত প্রসঙ্গতঃ ইহাতে গীত, 
বাছ্, নৃত্য, , নেপথ্য গুয়ৌগ, ছণ্, অলঙ্কার ও শ্রব্যকাব্যদির রিষয়ণ আলোচিত 
হইয়াছে । উহা "৭টি অধ্ায়ে বিভক্ত £১ নাট্যো্পভি ২. মণ্ডপবিধান (নাট্যমঞ্চ- 
নির্মাণ ) ৩. রঙ্গদেবতার পৃঙ্জা ৪. তাগুবলক্ষণ তাগুব নৃত্যাদি ) ৫. পূর্বরঙ্গ ( নান্দী- 
প্রস্তাবনা ) ৬. রস-প্রকরণ ৭. 'ভাবব্যঞ্ধন ( বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী প্রভৃতি ) 
১,১৪৪: 009৮105---7)1, 9.1. 709. 

২,.13010185 790. [ কাবামালা, ৪২ ] 
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৮.. উপাঙ্গাভিনয় ৯. অঙ্গাভিনয় ১০. চারী € পদ্চারণবিধি) ১১. মগুলকল্পন 
১২. ষতি-প্রচার (স্থিতিবিধি ) ১৩. করযুক্তধর্মব্যঞ্জন ১৪. ছন্দোবিধান ১৫. ছন্দোবৃত্ব- 
বিবি ১৬. অলঙ্কার-লক্ষণ (কাব্যালঙ্কার ) ১৭. বাগভিনয়ে কাকুন্বরবিধান ১৮, দশরূপ- 
লক্ষণ (অভিনয়ের নাটক-প্রকরণ-অঙ্ক-ব্যায়োগ-ভাণাদি রূপভেদ ) ১৯. নাট্যসন্ধি 
(মুখাদি পঞ্চসদ্ধি) ২*. বৃত্তি-বিকল্প ( সাত্বতী,কৈশিকী, আরভটী প্রভৃতি ) ২১. আহার্ধ- 
অভিনয় (নেপথ্যবিধান ) ২২. সামান্তাভিনয় ২৩. বৈশিক (কামশাস্থ্োক্ত বৈশিক 
নায়ক-নায়িকা লক্ষণ ) ২৪. স্ত্-পুরষোপচার ২৫. চিত্রাভিনয় ২৬. প্রক্কতি-বিকল্প (শ্ত্ী- 
পুরুষের প্রকৃতি ) ২৭. নাটকীয় সিদ্ধিলক্ষণ ২৮. আতোগ্য বিধি (গীত-বাগ্য বিধি ) 
২৯. বাগ্বিধি ৩০. শ্রষিরাতোগ্ঠাধিকার ৩১. তালবিধান ৩২. ঞ্রবাধ্যায় ( নাট্যবিষয়ের 
সহিত সংবদ্ধ একপ্রকার গানকে ঞ্ব1 বলে । ৩৩. গুণাধ্যায় (গীতের গু৭) ৩৪ পুক্ষরবাদ্ি 
৩৫ ভূমি বিকল্প ৩৬. নাট্য শাঁপ-কথা ৩৭. গুহা বিকল্প ( শান্ব-গ্রশংমা )। 

নাট্যশান্ত্র শূত্রাদির৪ শ্রবণযোগ্য এক নব ব্দে[ “নব্যব্দবিহারোহয়ং সংশ্রাণ্য: 
শৃড্রজাতিযু ১ ১২.1। ইহা ভারতীয় রস-প্রস্থানের আদি গ্রন্থ । 

(8) অর্থশান্ত্র চতুর্থ উপবেদ । প্রস্থানভেদের মতে_ নীতিশাস্ত্, অশ্বশাস্্, শিল্পশাস্ 
স্পকার শাস্ত্র ও চতুঃষষ্টিকলা এই বেদের অন্তর্গত। কিন্তু চতুঃযষ্টিকলা১ প্রধানত 
কামশান্্র ও গান্ধর্বেদের অঙ্গ। মনে হয়, কারুকলাগুলির অর্থশান্বের অঙ্গ, 
চারুকল] গান্ধর্ববেদ বা কামশাস্ত্রের ! অর্থশান্সের প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজতন্ত্র 
ও রাজ্যশাসন-নীতি। এই প্রসঙ্গেই বিভিন্ন বৃত্তি বা শিল্পের আলোচনা । বৃহস্পতি- 
নীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি অর্থশান্ত্ের মূল। পরবর্তীকালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ বিধয়ে 
একটি প্রামাণিক গ্রন্থ | পররাষ্ট্রনীতি, রাজ্যশাসন নীতি ও মন্ত্রীপরিষদ সম্পকে এই 
গ্রন্থে মূল্যবান আলোচন| আছে। 

উপবেদগুলি বেদ-যুল বলিয়া অভিহিত হইলেও বস্ততঃ এগুলি লোকধাত্রানির্বাহ- 
বিষয়ক বিদ্যা । উপবেদ লৌকিক, উহা] লৌকিক জীবনের বেদ । 


১. চতুঃষষ্টি কলা--১. গীত ২. বাদ্য ৩. নৃত্য ৪. আলেখ্য (চিত্রাঙ্কন বিদ্যা) ৫. 
বিশেষকচ্ছেছ্ . (তিলকরচনা) ৬. তগু,লকুস্থমবলিবিচার (তগু,ল ও কুন্মদূর্ণে 
মগডলাদি রচনা ) ৭. পুষ্পাস্তরণ ৮. দশন-বসন-অঙ্গরাগ ৯. মণি-ভূমিকা (মণি দ্বারা 
গুহতল ভূষিত করার শিল্প ) ১ শয়ন-রচন ১১. উদকবাগ্য ১২ উদকাঘাত (জলকেলির 
হম্তকৌশল ) ১৩, চিত্রযোগ (বেশাদির পরিবর্তন বিদ্যা) ১৪. মাল্যগ্রথন 
১৫.  তেখরাপীড়যোজন (শিরোভ্ষণযোজন ) ১৬. নেপথ্যপ্রয্মোগে (বেশভৃষ! 
রচনকৌশল ) ১৭. 'কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮. গন্বযুক্তি ( গন্ধ-বিলেপন ) ১৯. ভূষণযোজন 
২০. এজ্্জাল ২১. কৌচুমার যোগ ( আরুর্বেদোক্ত বাজীকরণ) ২২. হৃস্তলাঘব 


৬৪ প্রাচীন "ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


৮ বৈদ্দিক দেবতা : 

বৈদিক যজ্ঞ ও স্তবন্্তির প্রধান লক্ষ্য “দেবতা? | দেবতা হবনীয়। দেবতাই 
স্বনীয়। ইহুজীবনের অত্ত্যদয় ও পরজীীবনের অভীষ্ট কলদাতা দেবতা । সংহিতার 
সক্চে স্ুক্তে তাই অন্তহীন দেব-বন্দন] । 

এই দেবতা কে. তাহার উৎপত্তির হেতই বা কি_ইহা তিক প্রশ্ন । প্রত্যক্ষ 
প্রয়োজন দেব-কল্পনার যল ভিত্তি। "য়, বিশ্ময় সৌন্দ্যবোধ হইতেও দেবসতার 
কল্পনা করাহ্য়। প্রয়োজন-প্রেরণাই মুখ্য । ভূলোকে প্রয়োজনীয় অগ্নি, সোমলতা, 
জল অপ. তাই আগর, সোম, আপ দেবতা। দ্যুলোকে অতি প্রত্যক্ষ সূর্ব ও 
সৌর জগং কর্মের অয়নে আপিভূতি হয় রাত্রি, উষা-_-তাই সুর্ধ, রাত্রি, ভষা 
দ্ধতা। অশ্রিক্ষ লোকে প্রবহমাণ মাতরিশ্বা বায়ুর প্রভাবও অপরিপীম, তাই 
তিনি দেবতা । কি ইন্দ্র, বিষু, রুদ্র, বরুণ, অশ্বিদ্ধয় ? তাহারাও প্রয়োজন-সাধক, 
কিস তাহারা কিসের গ্রত।ক? সহস্রশীমা পুরুষ, প্রজাপতি হিরণাগর্ভ, ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা, 
দেনমাতা অদিতি -উহারাও দেবতা ্ 

বন্ততঃ ঠিক কোন্‌ ক্ষত্রে, কে, কখন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, 
তাহা নিণয় করা দ্ুকহ। বেদ-ব্যাখাতারূপে নানা সপ্প্রদায় বঙ্মান ছিলেন_-এঁতিহাসিক 
যাগ্তিক, নৈরুক্ত, আত্মবিদ। সম্প্রদায়ভেদে দেবতার ব্যাখ্যাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। 
এতিহাপিকগণ দেধতাঁর এাঁতিহা”ক ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী, যেমন অশ্িদ্ধয় সম্বন্ধে তাহার! 
বলেন, 'রাজানো পৃণ্যকতৌ '_ পুরাকালের ছুই পুণ্যকীতি রাজাই ছুই অশ্বিনীকুমার | 
(শোতগ্থাপা ) ১৩. বিচিত্র শীকথৃষ ভক্ষযবিচারক্রিয়া ২৪. পানকরস-রাগাসব যৌজন 
২৫, সুচাবান্‌ কর্ম (স্চা শিল্প ) ২৬ ক্ত্রক্রীড়া ২৬ বীণাডমরুকবাগ্ধ ২৮. প্রহেলিকা 
(ধাধা । ২৯, প্রতিমালা (কবিতায় উত্তরপ্রত্যুত্তর ) ৩”. দুরবাচকধোগ (দুর্বোধ্য 
শ্লোকাদির প্রয়োগ ) ৩১. পুস্করচন ৩২. নাট্যাখ্যায়ক। দন ৩ কাব্যস্লমস্ত। পুরণ 
৩৪. পা ট্রকা বেত্রবান যোগ (বেতস দ্বার পরিকাদি (নির্মাণ) ৩৫. তু কর্ম ৩৬ লক্ষণ ৩+. 
বাণ্তবিষ্তা ৩৮. রূপারত্ব পরীক্ষা ৩০. ধাতুবাদ ৪*. মণিরাগাকর জ্ঞান ৪১, বৃক্ষানুদেদ যোগ 
৪২. মেষকুটলাবক যুদ্ধাবাঁধ ৪৩. শুকসারক] প্রলাপন ৪৪. উৎসাদন-নংবাহন-কেশমর্দন 
কৌশল ৪৫. অক্ষরমু্টকাঁকথন ( মুষ্টি-সঙ্কেত জ্ঞান ) ৪৬. প্লোচ্ছত বিকল্প (প্রেচ্ছভাষার 
জ্ঞান ৪৭. দ্েশভাবাজ্ঞান ৪৮. পুষ্পশকটিক! ( পুষ্পময় শকটনির্মাণ ) ৪৯. নিশিত্তজ্ঞান ৫০. 
যন্ত্রমাতৃক!. (যন্ত্রচটালন জ্ঞান ৫১. ধারণ-মাতকা ৫২. ছলিতক যোগ ৫৮. বস্ত্র গোপন 
বিদ্যা ৫৯. দ্যুত বিশেষ ৬০. আবর্ষক্রীড়া ৬১. বালক্রীড়ক ৬২. বৈনায়িকী (বিনয়াচার ) 
৬৩. বৈজায়িকী (বিজয়বিষ্ঠ1) ৬৪. বৈয়ামিকী (ব্যায়ামাদ ক্রীড়া দক্ষতা) [শব্ধ কল্পমদ্রধত 
শিবপ্ুরাণোক্ত বাকা) কামস্থত্রেও (১, ৩. ১৬) এই তালিক] আছে। “মহাবস্ত'র 
অস্তগত কুশজাতকের রাজচক্রবর্তী কুশের এই সকল কল আয়ত্ত ছিল ]। 


বৈদিক সাহিত্য ৬১ 


হইতে পারে, পাথিব স্থরক্ৃতকর্মী কালক্রমে দেবতার পর্দে উন্নীত হইয়াছেন। 
সাংখ্যের ঈশ্বরসংজ্ঞ। এই মতের পরিপোষক | ষাগ্জিকগণের সংস্কার অনেকট! চিরকালের 
পূজক-পুরোহিতের অনুরূপ । আতজ্মবিদ্‌ সম্প্রদায়ের ব্যাখ্য| দার্শনিক পধায়ের, সকল 
দেবতাই তাহাদের মতে এক দেবতার রূপভেদ। দেঁবসত্তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও 
অনেকটা এই ধরনের ; যেমন শতপথ ব্রাহ্মণের ইন্দ্র শের ব্যাখ্যাটি | (৬. ১.১,১১) 
দেব-কল্পনার ব্যাখ্যায় নৈরুক্ত সন্প্রদ।য় নিসর্গবার্দা । তাহার। মনে করেন, ভূলোক, 
দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোকের প্রার্কৃতিক লীলায় বিমুগ্ধ খ1ঁষগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অগ্নির 
প্রয়োজন-সাধক কর্ম, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দ্যাধাপৃথিবার 'বন্ময়কর অবস্থান, দেখয়াছেন 
স্যকেন্দ্িক সৌরলোকের অরূপ লীলা, আয়তা রাঞ্জ ও ভাম্বত উষার আবির্ভাব, 
আর অস্তরিক্ষে মেঘ-মরুৎ-বাু-বিদ্রযতের খেলা । এই নিসর্গ-লীলাই খায-দৃধিকে 
দেবকর্পনায় উদ্দ্ধ করিয়াছে । নিরুক্তবাদীদের মতে দেবতা প্রধানতঃ তিন-_ 
ভূলোকে অগ্রি, ছ্যুলোকে স্ব, অস্তরিক্ষলোকে ইন্দ্র বা বাযু। অগ্তান্ত দেবতা 
এই ভ্রয়ীরই রপজ্ডো। উাহাদের মতে দেবপ্কানও তিন £ ভূলোক, ছ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ। 
বৈদিক ঝষিদের দেবকল্পনার ব্যাখ্যায় কোন অম্প্রদদায়ের মতই অগ্রাহা নয়। 
এতিহাপনিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার যুল্যকেও অস্বীকার কর! য|য় না। তবে 
নৈরুক্তসম্প্র্দায়ের ব্যাখ্য। প্রকৃতির কোলে পুষ্ট মানব সমাজের পক্ষে অধিকতর গ্রাহ্য । 
খধি-কল্পনায় দেবমাত্রই চিন্ময় । বিগ্রহ-দেবতারূপে পূজিত না হইলেও প্রত্যেক 


দেবত! মানবায় রূপে বরূপিত ও মানবীয় ভাবে ভাবিত--এমন কি তাহার। অনেকস্থলে 


লৌকিক সম্পর্কের সুত্রে সম্পর্কিত কেহ পাত, কেহ জায়।, কেহ পিতা, কেহ 


পুত্র বা সখা । পুরুষ ও স্ত্রীভেদে বৈদিক দেবত। প্রধানত: ছুই শ্রেণার। 


পুরুষ দেবত। 


বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্য । পুরুষই 'পুরুষন্থপ্ডে”র সহত্রশীর্ষ। বিরাট । পরম 
দেবতার স্বরাটু বূপ ক-দেবতা প্রজাপতি হিরণ্যগভ ১ ইনিও পুরুষ। যজ্ঞায় অন্ান্ত 
দেবগণের মধ্যে ধাহার! বন্ুস্তৃত, সেই অগ্রি, সুর্য, ইন্্রও পুরুষ । 


অগ্নি ভূলোকস্থ দেবগণের মধ্যে সর্ব প্রধান অগ্নি। যজ্ঞকর্মে অগ্রিই প্রধান সহায়। 
মত্যে দেবতার দূত অগ্নি, দেবোদ্ধেশে অপিত স্তি-হবি-সোম অগ্নিই দেবলোকে 
বহন করিয়া লইয়া! যান। অগ্নিই একাধারে বজ্ঞের পুরোহিত, খত্বিক ও হোতী। 


৬২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


অগ্নি অভীষ্টবর্ধী, অগ্নিই 'রত্বধাভা” | মাতার স্তায় তিনি সকলকে ভরণ করেন [ “মাতেব 
যৎ ভরসে পপ্রথানো জনং জনং খ. ৫. ১৫. ৪] £ তিনি দস্থ্যহস্তা, রণে ধনভয় [ ধনংজয়ং 
রণে রে শু, য. ১১, ৩৪ ]1| আর্ম-কল্পনায় এই অগ্নি 'হরিশ্মশ্র”, “তিগ্ম জ্ভ” ( ভয়ঙ্কর 
মুখ ), “চিত্রভান্গ” ( উজ্জ্বল শিখ ) ও "শুক্রবর্ণ'। অগ্নির পত্থী “অগ্রায়ী”। খাষি-দৃষ্টিতে অগ্নি 
দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ধ : দ্যুলোকে তিনিই সুর্য, অস্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, জলধিতে বাড়বানল। 
অগ্নি “কবিক্রতু” তিনি অকবিগণের মধ্যে ক্রান্তদর্শী কবি। অগ্রিই স্থবুদ্ধির প্রেরক-_ 
“ধিয়ঃ হিম্বান, । মত্য অগ্নির নানারূপ £ ষজিয়াগ্রি, গারহপত্যাগ্রি ক্রব্যাদাগ্নি প্রভৃতি । 
ব্দ্মারূপে অগ্রিদেবের প্রতি বেদে হয় নাই । 


সোম : পৃথিবীস্থ অপর দেবতা 'সোম'। সোমরস বৈদিক খবিদের পরম প্র 
পানীয় । ইহ! একপ্রকার 'বক্রবর্ণ লতা । চন্্রকলার হাস-বৃদ্ধির সহিত ইহার হাস-বৃদ্ধির 
যোগ। ইহার মাদক শক্তিও অদ্ভুত। এই শক্তি একদিকে যেমন দেহে বলাধান করিত, 
অপরদিকে তেমনই মনে অপরিমেয় আনন্দ সঞ্চার করিত। যজ্ঞে সোম নিবেদন 
করা হইত; এই বিশেষ যজ্জীয় অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'মোমযাগ”। সমগ্র বেদ 
মোম-বন্দনায় মুখর, বিশেষতঃ খথেদের নবমমণ্ডলে “পবমান সোম"ই একমাত্র দেবতা। 
সোম “বিশ্বন্ত ভুবনস্ত রাজা” । ধন, অন্ন, বল, মেধা, কবিত্ব_সবই সোমের অধিকারে । 
ইহার প্রভাবে খষিগণ শাশ্বত জ্যোতির্ময় ধামে যাইতে পারেন [ ৯. ১১৩. ]1 খধি বলেন, 


অপাম সোমমমৃত। অভুম 
অগন্ম জ্যোতঃ অবিদাম দেবান্‌। [ খ. ৮. ৪৮. ৩] 
| - ফোম পান করিয়া অমুত হইব, পরে দ্যুতিমান শ্বর্গে গমন করিব, 
ও দেেবগণকে অবগত হুইব। [ রমেশচন্ত্র দত্ত ] 


বেদে 'মোমতত্ব' একটি রহশ্যময় তত্ব। এক সোম মাগ্ষ পান করে, আর 

এক সোম ছ্যলোকে অবস্থান করেন “দিবি সোমে! অধিশ্রুতিঃ-অ. ১৪. ১১]। 

॥ হুর্যাশ্থক্তে বল! হইতাছে, “সোমং যত ব্রহ্মাণো। বিছুর্ন তস্যাশ্লাতি পাথিবঃ২_যে সোমকে 
ব্রাহ্মণগণ জানেন, মানুষ তাহাকে পান করে না। ছ্যলোকের এই সোম সোমচন্দ্র। 

রূপে ও গুণে সোমলতা ও চক্র অভিন্ন। সোম ছিলেন মুজবৎ পর্বতে, স্থপর্ণ তাহাকে 

পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন। এতরেয় ব্রাহ্মণে [ ১. ২৭ ] আছে, সোম গন্ধর্বগণের 

অধিকারে ছিলেন, স্ত্ীরূপধারিণী বাগ.দেবতার সহায়তায় দেবগণ তাহাকে ক্রয় করেন। 

নে হয়. সোমত্বত্বের সহিত স-উমা-'উময়া সহ বমান:-শিবতত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে। 


বৈদিক সাহিত্য ৬৩ 


ঘূর্ধ : ছ্যলোকের দেবগণের মধ্যে প্রধান বিশ্বচন্ছু সুর্য । যাস্কের মতে দ্যুস্থানের 
প্রতিনিধি স্থধ। সবিতা, পুষা, হিত্র এই স্থর্যেরই প্রকারভেদ । “স্থরশ্চক্রং হিরণ্যয়ম্‌ 
কূর্চক্র হিরগ্ময়--ইহা খধষিদের বিন্ময়। সহত্ররশ্মি সুর্য যেন মহত শৃঙ্গবিশিষ্ট 
বৃষ্ভ [ “সহস্ব শৃঙ্গ! বৃষভ: খ. «. ৫৫. স্ব. ]| সপ্তা্থ বাঁহত রথে ইনি ভুবন পরিক্রমণ 
করেন, যেন সপ্তভগ্রীরূপ সঞ্ধ হুরিৎ্ $ অশ্ব) জগতের কল্যাণার্থ হুর্যকে রথে বহন 
করেন। অপরিমেয় স্ধের বিভূতি ; কেহ ইহাকে বদ্ধ করিতে পারে নী, কেহ 
ঈহাকে বাধা দিতে পারে না। গ্যেনের মত নূর্ের গতি। দেবী উষা কৃর্যের প্রিয়া 
| “কুর্ন্ত যোষা? ঝ। ৭. ৭৫. ৫] অতি অপুব উদয়-স্র্ষের বর্ণনা | 


চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং 

চক্ষুমিতস্য বরুণস্যাগ্রেঃ | 

আপ্রা। গ্াবাপৃথিবী অন্তার্ক্ষং 

সুর্য আত্ম। জগতস্তসুষশ্চ | 1 ঝ. ১. ১১৫, ১] 

_বিচিএ তেজঃপুগ্তরপ-_মিত্রা বরুণ ও আগ্নর চক্ষুন্বরূপ সূর্য উদ্দিত 
হইয়াছেন: তিনি স্বীয় করণে গ্যাবাপৃথিবী ও অন্থরিক্ষ পূর্ণ করিস্াছেন। ুর্য 
জঙ্গম ও স্থাবর বন্তর আত্ম 

স্র্যের এই অমেয় মাহমা দেঁখিক্বা খাষ বলেন, “বট মহা অসি কৃুর্য' [ অ. ১৩ ২. 


২৯ || বৈদিক দেবগণের মধ্যে সূর্য সত্যই মহান্‌। 

এই সর্ষের আর এক রূপ দেব সবিতা" । সায়ণ বলেন, “উদায়াৎ পূর্বভাবী 
সবিতা'_ হুর্োদয়ের পুরক্ষণের অবস্থাই সবিতা। বিখ্যাত গায়ন্রীমন্ত্র, এই সবিতৃদেবের 
বরণীয় তেজের ধ্যান। সবিতা বিশ্বের অকল্যাণ দূর করেন, যাহা ভদ্র তাহ! প্রেরণ 
করেন। তাই খাঁর প্রার্থনা : 


বশ্বাণি দেব সবিতছুরিতানি পরাহব। 
যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আহব || ঝ. ৫. ৮২. ৫] 
অথর্ববেদে |. অ. ১৩. ১] 'উদ্ধন্ভা্'র নাম 'রোহিত?। হনিও 'সহত্রশূঙ্গ বৃষভ”, 
যুব কাব”, -ও 'হুবীারঃ, | স্থপর্ণা রোহিশী ইহার অন্থুত্রতা। রোহিত বিশ্বরপের 
জনয়িতা [ “বিশ্বরূপাণি জনয়ন্‌*, “বিশ্বমিদং জজান”-অ. ১৩. ১. ১]। সৃষ্টিতত্বে রোহিতের 


স্থান অতি উচ্চে। তিনি গ্যাবাপৃথিবীকে দৃঢরূপে ধারণ করেন, তাঁহার দ্বারা দেবগণ 
অমৃত লাভ করেন। 


৬৪ প্রাচীন-ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বিধুও: অনেকের মতে বিধুঃও ক্র্ষের প্রকারভেদ | রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় 
বলেন, (প্রাচীন হিন্দুগন সূর্যকে বিষণ বলিয়! উপাসনা করিতেন” এই দিদ্ধান্তের 
যূল কারণ, বৈষ্কবী স'হিতা'র প্রথম খকৃ, 
ইং বিষুবিচ কমে জেধা নিদধে পাম্‌। 
সমঢনন্ত পাংস্ররে | [খা ১২২,১৭১ 
_বিষু সমগ্র জগৎ পরিক্রমণ করেন। তিনি তিন স্থানে পদক্ষেপ করেন । 
তাহার (এই তিন ) ধলিজালে মারুত। 
বিষুর [ত্রপাণক্ষেপের বিষয় বেদে বহুবার উাখিত হইয়াছে | কাহারও মতে 
এই তিনটি প্ক্ষেস খথাকমে উদ্ধারমান্‌, মধ্যাহ্কালান ও অস্তগামী সুর্যের তিনটি 
স্থান। উহাই [বষুর ও ক্সর্ষের আভনতার স্ত্র। বিধুরর মহিমা অস্তহীন | বিষ্ণুর 
“পরমপদ' সকলে দেখিতে পায় নাঃ অতত চক্ষু মেলিয়৷ স্ুরগণ সেই পদ দর্শন 
করেন। পুর!ণের শঙ্খ-চক্র-গদ|-পদ্মধারী বিষুর উল্লেখ বেদে নাই। তবে ত্রিধা 
পদ্দক্ষেপই পরবতীকালে ভ্রিবিক্রম বিষুর কাহিনী সি করিয়াছে। [দরষ্ব্য, শ্রীমপ্তাগবত] 
ইজ : অস্তরিক্ষলোকের দেনগণের মধ্যে সর্বশ্রধান ইন্্র। কেবল অস্তরিক্ষলোকের 
নয়, বৈদিক দেবসজ্ঘের পুরোধা! ইন্ত্র। বৈদিক সংহিতায় ইন্দ্র বনুস্তত। সংখ্যায় 
ইন্দস্তরতি অন্থান্য দেবস্ঁত হইতে অনেক বেশি । ইন্দ্র মহাবলবান্‌ বীর ; জন্মমাত্র তিনি 
উগ্র ও মহাভয়ঙ্কর। তিনি বিশ্ববীর্ধের আধার--“বজহন্ত", বজবাছু"। সিংহের হায় 
তিনি ভয়ঙ্কর, স্ার ন্যায় পরাক্রান্ত | সবাপেক্ষা বড় কথা, তিনি “বৃত্রহা”। সোমপান 
করিয়া তিনি যখন জ্ুপ্* হন, তখন'উভে ভয়েতে রজসী অপারে"-উভয়লোক ভীত 
হয়। হিরণ্যকশা হস্থে তিন "রথে হিরণ্যয়েশ বিচরণ করেন। তিনি কেবল বীর্ধবান 
নহেন, বুদ্ধিমান । তাহার জঠরে সোম, দেহে প্রচণ্ডশক্তি, হস্তে বজ, মস্তিফে বুদ্ধি 
[ জঠরে সোমং তম্বি সহোমহে। হস্তে বরং ভরতি শীধাণি ক্রতুম”_খ. ২, ১৬. ২]। 
তিনি “একো বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজা, | ঝাঁয গৃ্সমদ বলিতেছেন, 
যে! জাতি এব প্রথমে! মনস্বান্‌ 
দেঘে। দেবান্‌ ভ্রতুন| পর্যভূষৎ। 
যন্য শুস্মাতোদূসী অভাসেতাং 
নুম্ণখা মহা সজনাস ইন্দ্রঃ || [ খা. ২. ১২. ১] 


১, এই মন্ত্রটি প্রত্যেক বেদেই গৃহীত হইয়াছে [ সা. ১. ২২২১ শু. য. ৫. ১৫) অ. 
৭. ২৬.৪, 


বৈদিক সাহিত্য রি 


-ধিনি আদি ওজ্ঞানী-শ্যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাহার নিশ্বালে ভ্যাঁবা-পৃথিবী 
ভীত হয়, ধিনি অমিত বলশালী-_-হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। 

ধধি-দৃটিতে ইন্দ্র পরমাত্মা! “ঈশান? । বিশ্বাস্িত্র বলেন, “রূপং রূপং মন্ধবা বোভবীতি' 
_-মহান্‌ ইন্দ্র, যেখানে যে রূপ; তাহাই গ্রহণ করিয়া! থাকেন। এই কথারই প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন খষি গর্গ, ইন্্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' [ খ. ৬. ৪১. ১৮] ইন্দ্র মায়া- 
প্রভাৰে নানারূপে বিচরণ করেন। তিনি শুভবুদ্ধিরও প্রেরক। 

রুদ্রঃ অস্তরিক্ষচলোকের আর একজন ভীষণ দেবতা “কপদর্ণ (জটাধারী ) “রুদ্র” । 
বেদের রুদ্র-বন্দনায় একটি ভয়ার্ত সন্ত্রস্ত ভাব। ভয়ঙ্কর বলিয়াই তাহা হইতে রক্ষা 
প্রার্থনা । রুদ্র উগ্র+ ক্ষয়দ্বীর ( অতিবলী ), "গোত্র, 'পুরুষক্'। তিনি দৃঢ়াঙগ, 
দীপামান্‌, “স্থিরধস্থা+, “ক্ষিপ্রেষু ভ্রেতগতি ইযু যাহার), “তিগ্মায়ুধ' ( তীক্ষ আমুধধারী )। 
রুদ্রের পত্বী “রোদসী”। রুদ্রের সন্তান মরুৎগণ-_ধাহাদের গর্জনে পৃথিবী ও মান্য 
কম্পিত হয়। যাস্ক বলেন, যিনি রোদন করেন বা রোদন করান--তিনি রুদ্র 
[ 'কুদ্দো রৌতীতি সত: রোরুয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তেবা” ]) আচার্য সার়ণও 
রুদ্রের এই অর্থ করিয়াছেন, 'রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃঃ। রমেশ চন্দ্র দত্ত 
মহাশয় বলেন, “রুদ্র শব্দের অর্থ বজ অথব! অগ্নির রূপবিশেষ।” কেহ মনে করেন, 
প্র অন্-আর্ধ দেবতা; কারণ যজুর্বেদের “শতরুদ্রিয়” স্তবে রুদ্রকে--'স্তেনানাং পতয়ে 
নম* “তায়ুনাং পতয়ে নমঃ» িন্করাণাং পতয়ে নম:”» নমো ত্রাত্যেভ্যঃ-_-বলিয়। 
নমন্ধার করা হইয়াছে । রুদ্র যিনিই হউন, থণ্েদে রুদ্রের কল্যাণতম রূপের কল্পনাও 
আছে; তিনি "শ্রষ্ঠো দেবানাং বস্থুঃঃ (ধনের ভাগ্তার ), তিনি 'গাথপতি, মেধপতি, 
ভেষজপতি”। তাগার হস্তে শোভা! পায় বরণীয় ওষধী-“হন্তে বিভ্রদ ভেষজ বার্ধাণি' 
খু. ১. ১১৪ ]। আচার্ধ সায়ণ রুদ্র শব্দের আধ্যযত্মিক ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন, “রখ 
সংসারাখ্য দুঃখ, সেই ছুঃখকে যিনি বিনাশ করেন, তিনিই কুদ্র' ; তিনি আরও বলেন, 
'রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী ততপ্রতিপাগ্য আত্মবিদ্যা বা"। রুদ্র যে বন্ধনমুক্তিরও হেতু, 
বমিষ্টের 'ত্যস্বক মন্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । খথেদে কুত্রের ওষধি-পতি 
রূপেরই প্রাধান্য-_যজুর্বেদের 'শতরুত্রিষ" শ্তবে রুদ্র পৌরাণিক শিবের মহিমায় ভূষিত। 
বৈদিক কুদ্র দেবতায় অবৈদিক দেবতার চিহ্ন বর্তমান । 


অশ্বিদ্বয় ঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় রূপবান্‌ ( “মধুবর্ণা? ) যুবাপুরুষ ( “যুবান।, )। তাহাদের 
কণ্ঠে 'পুক্করশ্রজ' (পন্মমালা )। তাহার! নানাপ্রকার লোকহিতকর কর্মে নিযুক্ত । 


তাঁহারা কাহারও অন্ধত্ব, কাহারও খঞ্রত্ব মোচন করেন। কৃশকে যুবক করেন, মৃতকে 
€ 


৬৬ প্রাীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সঞ্জাবিত করেন । তাহারা মায়াবী (মায়িন।') ভিষকু ('ভিষজা+)1 যাস্ধাচার্য অশ্বিদ্ধয়ের 
স্বদূপ ব্যাপায় কত কপ্চদি মত উদ্ধার করিয়াছেন । কাহারও মতে অশ্বিদ্য় 'অহরাজোৌ?, 
কেত ব|। মনে করেন ইহার প্রাচীন নরপতিদ্য়। বস্ততঃ অশ্বিছয়ের স্বরূপ অন্থচ্ছ | 
পরবতীক।লে পপবান্‌ দৈববৈছ, কূপেই অশশিছয়ের প্রতিষ্ঠা । 

বর্গ 2, বরুণ দেপতার কপ ও অস্পষ্ট । ভিনি প্রায়শঃ "মিত্রা দেবতার সহিত 
একসঙ্গে আহত হইয়াছেন | কাভাব মত্তে মির? অহরভিমানী দেবতা, আর “িরুণ? 
রাজ্ঞাডিযানী | সায়ণের মতে, অস্গগমনশল সুর্ধই সকণ | নিজ ও বরণ উভয়েই ওষধী 
পর্ণন করেন, বুটটি জন পরেন ৫ ৬২] বরুণ অনস্ভ শংক্তধর £ (তি রাজ। 
উরুচক্ষ, ধৃতব্র | দলা'ধপতি বরণের প্রপঙ্গও বেদে ছুলণ নয়। 

অন্যান্য পুক্ষ দেবতার মধো দেবশিল্পী “তব, মন্দভিহব বৃহস্পতি, বৈবস্বত যম 
উাল্লগযোগা ! তা 'ভগভাস্থা। সিক্ত) 019101101] 08096, 00101 ০1৪৮ 
[01 )-- তিনি উনের বজ- নমাত| | ধম 'পরলোকের রাজা £ মরণশীল্দের মধ্ো 
তিনিই প্রথম মৃত, প্রথম পরলোকগত | “যে! মমার প্রথমে! মঙ্যানাং ষঃ প্রোয়ায় 
প্রথমো লোকমেতম্‌*-অ ১৮ ৩. ১৩15 বেদে ও পুরাণে যমই অবসান-কঙা। 


স্ত্রী দেবতা 


বেদে পুরুষ দেব্তারই' প্রাধান্য | স্্ীদেবতার স্বীকৃতি থাকিলেও তাহারা 
পুরুষ দেবতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষই অব্যারুত ও ব্যারত 
সু্টির মূল। এই পুরুষদেবতার ছায়াবপে-শ্বীদেবতা পুরুষের জননী, জায়া, প্রেমিকা 
বা দুহিতা। "অদিতি দেবমাতা, “পৃথিবী? গ্যৌম্পিতার সঙ্গিনী, “সরস্বতী, 
সরক্বান নদের স্ত্রী, আর রাত্রি ও উষা “ছুহিতদ্দিবঃ, উষা “হ্্যন্ত যোষা”। অবশ্তয 
দেবত্ব তাহাদেরও আছে; তাহারাঁও “গ্যোতনশীল”, “অভীষ্ট” এবং অন্ন-বল-মেধার 
জনসষিত্রী ; তথাপি প্রেম ও সৌন্দর্যের নায়িকারূপে তীাহার্দের যেমন প্রতিষ্টা, দেবতা- 
রূপে তেমন নয়। এই সকল দিব্য নায়িকা-দর্শনে ষির সৌন্দর্য-দুষ্টি অবারিত হইয়াছে, 
কবিত্বের উৎস-মৃখ খুলিয়1 গিয়াছে । কবিত্ব ও সৌন্দ্দচেতনার অত্বরালে তাই স্ত্ীদেবতার 
দেবত্ব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে । পুরুষ-প্রধান সমাজের পুরপ্রাসারদের বাতায়ন-পথে যেমন 
ক্ষণে ক্ষণে শুদ্ধান্তঃপুরিক।র দর্শন-হ্ুল ভ রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই অগণিত 
পুরুষ-স্বরতির ফাকে ফাকে বিছ্যুৎ-চমকের মত স্ত্রীদেংতার আবির্ভাব। তাহাদের প্রকাশ 
ক্ষণেকের, কিন্তু প্রভাব স্বচিরকাঁলের। স্বপ্ধ সংখ্যক সৃক্তের দেবতা হইয়াও তাহার! 
বহুমান্া, “বছ শোভমানা' ও বহবন্ন প্রজাবতী?। 


বৈদিক সাহিত্য ৬৭ 


খখেদের স্থচনাতেই তিনটি দেবী উদ্লেখিত হইয়াছেন, “ইড়া সরম্বতী মহী তিলে 
দেবীর্ময়োতৃবঃ) [খ. ১. ১৩. ৯] শুরু যজ্র্বেদের বহুমপ্পে আছেন “সরম্বতী 
ভারতী ইড়া”। আচার্য মহীধরের মতে, এই তিন দেবী যথাক্রমে ছিনটি দেবস্থানের 
প্রধান প্রতীক-_“সরম্বতী মধ্যস্থানি! ভারতী ছ্যুস্থানা ইন্ডা পৃথিবীস্থান।” [ শু. য. ভাষ্য. 
২০৬৩] তাহা ছাড়। আছেন, দেবমাঁতা “অদিতি? ইন্দ্ানী 'শচী', রুদ্রপত্ী “রোদসী?, 
অগ্নিপত্বী “অগ্রায়ী”, বরুণপত্থী “বরুণানী” রাকা» অঙ্গমতি”, কু” “ষিনীবালী 
শ্রদ্ধা” ভাম্বতী নেত্রী “উষা', আয়তী “রাত্রি” মাতা “পৃথিবী”, 'বাধিকী আপদেবতা, 
'হবণ্বর্ণ। “প্রা”, পাপদেবত। “নিখতি' প্রভৃতি |১ 
আপদ্দেবভ! £ প্রত্যক্ষপুষ্ট রসরূপে জল বা আপদেবতা বেদে বহুস্তত। জলের 
অনন্ত মহিমা । সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গ।, সরম্বতী, পরুষি প্রভৃতি রসবাহিনী নর্দী এই 
দেবতার মহিমা ঘোষণা করে [খ ১০. ৭৫ ]| মাতার ন্যায় এই দেবতা সকলকে 
পরিশুদ্ধ করেন। অথর্ববেদে জলদেনতাগণের মাহাত্ম্য উচ্চ বিঘোধষিত। কৃপে-তড়াগে, 
ওমধিতে, নদীতে, সমূদ্ধে এই দেবতার অধিষ্ঠান। দেবগণ ছ্যুলোকে ইহাদের সারভূত 
অন্ত উপভোগ করেন, অস্তরিক্ষে ইহার! ঝুষ্্যাদ্দিরপে বন্প্রকার হন। হিরণ্যবর্ণ 
পাধত্রকারিণী জলেই সবিতা ও অগ্রি জন্ম গ্রহণ করেন, রাজ বরণ জল হইতে জনগণের 
সন্া-মিথ্য। দর্শন করেন | অ. ১. ৩৩11 সোম বলিয়াছেন, জলের মধ্যেই মকল ভেষ্জ 
অপস্থান করে [“অপস্ত মে সোমোইব্রবীদ্‌ অজ্তবিশ্বানি ভেষজা_অ. ১. ৬.২] 
£পদেবতা “ময়োভুব” ( স্ুথকর ),তাহার রস "শিবতম্ন' | তাই খষির প্রার্থনা, 
শিবেন ম। চক্ষু পশ্যতাপঃ 
শিবয়া অন্বোপস্পশত ত্বচং মে । 
ঘ্ুতশ্চ,তঃ শ্রচয়ো যাঃ পাকা" 
স্থান আপঃ শং ন্যোনা ভবন্ত ॥ [ 'অ. ১, ৩৩. ৪ ] 
_হে আপদেবতা, শিবময় চোঁখে আমাকে দর্শন কর, কল্যাণকর 
স্পর্শ দ্বার আমার দেহ ও ত্বক স্পর্শ কর ; ঘ্বৃতশ্চ,ত শুচি পাবকরূপিণী 
যে জল, তাহ। আমাদের পক্ষে শাস্তিকরী ও শ্ুভঙ্করী হউক । 
সরস্বতী £ জলদেবীগণের মধ্যে অন্যতম। “সরস্বতী” । সরহ্বতী ম্বনামধন্তা নদী, 
ইন লরশ্বান্‌ নদের পত্বী। এই সরস্বতী-তীরে বৈদিক ঘজ্ঞ অন্ষষিত হইত। খধিদৃষ্টিতে 


৮, সী পাপ লা ৯৮ সবাক শা শসা টিপ ৩ 


চন 


১. গোপথ ব্রাহ্মণে দেব-পত্রীগণের নিয়লিখিত তালিকাটি পাওয়া যায় : 'পৃথিবী 
শগ্েঃ পত্রী বাগ, বাতস্ত পত্বী সেনা ইন্দ্স্ত পত্বী ধেনাবৃহস্পতেঃ পত্বী তিষ্প, 
ক্রানাং পত্বী জগতী আদিত্যানাঁং পত্রী অনুপ মিত্রস্ত পত্বী বিরাভ, বরুণস্ পত্বী পংক্তি 
বিষ্লোঃ পত্বী দীক্ষা সৌম্য রাজ্ঞঃ পত্ধীতি [ গো. ব্রা. উত্তর ভাগ. ২ ৯] 


৬৮: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সরঙ্ছতী “হথছুঘ! হুধারা” তিনি নদীনাং শুচিঃ? [ খা, ৭. ৩৬ 7 ৭. ৯৫ ]1 কিন্তু এই 
সরশ্বতী নদী মাত্র নহেন, ইনি স্তির প্রেরযিত্রী, সত্যবাক্যের নেত্রী, বুদ্ধির প্রকাশিক! 
[ “ধিয়ো। বিশ্ব বিরাজতি'_-গুঃ য. ২৯. ৮৬. “সর্বজন্তবুদ্ধেঃ প্রকাশয়তি_-এ ভান্ত। 
মহীধর ]1। সায়ণ বলেন, “ছ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ" [ খ. ভাস 
১.৩, ১২] মনে হয়, নদীরূপ। দেবীই দেবমর্ধাদায় ভূষিত! হইয়া “ধীনামবিত্রী” 
(বৃদ্ধির পালয়িত্রী ) পৌরাণিক বিদ্াা দেবীতে পরিণত হইয়াছেন । যেমন মধুচ্ছন্দ! 
খধির এই সরশ্বতী-বন্দনা, 
পাবকা ন: সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী | 
যজ্ঞ' ঝষ্ট, ধিয়া বস্তুঃ | 
চোঁদয়িত্রী স্থনৃতানাং চেতস্তী স্বমতীনাম্‌। 
যঙ্ঞং দধে সরন্বতী || [ খ. ১, ৩. ১০১১) শু; য. ২৯, ৮৪-৮৫ ] 
_ পবিভ্রকারিণী. অন্নবতী, প্রজ্ঞাবতী সরস্বতী অন্নসহ আমাদের যজ্ঞে আগমন 
করুন। সতোর প্রেরয়িত্রী, জুমতিদাত্রী সরম্বতী ষজ্ঞ ধারণ করেন । 
পৃথিবী £ মঙ্যলোকের প্রধান প্রতীক ভূদেবী বা মাতা পৃথিবী বা মহী। 
বেদের অধিকাংশ স্ক্তে গ্যাবাপূৃথিবী” একসঙ্গে সতত হইয়াছেন । গো পিতা, আর 
পৃথিবী মাতা। আকাশ আর পুথিবী- এই দুয়ের মিলনেই স্থ্টি; তাই তাহীরা 
্বামী-স্ত্রী-_স্ঙির জনক-জননী। পরিকল্পনাটি স্বন্দর ও কবিত্বময়। এই ছ্যোস্পিতা৷ ও 
পৃথিবীমাতা অনস্তকাল ধরিয়] বর্তমান আছেন ; “ফ্রবা ছ্যৌ করবা পৃথিবী” । তাহার! 
মধুদুঘা, মধুত্রতা, খতবৃধা, ঘ্বতবতী, পয়ন্বতী ও বহুল । ঝষি দীর্ঘতম! বলেন, 
গ্যৌ মে পিতা জনিতা নাভিরত্র 
বদ্ধ খে মাতা! পৃথিবী মহীয়ম্‌। [খ. ১. ১৬৪. ৩৩ ] 
-ছ্যৌ আমার পিতা জনক, তিনিই বন্ধনরজ্ছু--আর মাতা আমার 
মহীরূপা এই পৃথিবী, তিনি বন্ধু। 
বেদের পৃথিবী-স্ততির মধ্যে খধিদের মত্য-মমতা৷ প্রতিফলিত। জীবনে এই 
পৃথিবী যেমন প্রধান আশ্রয়, মৃত্যুর পরও এই পৃথিবী শেষাশ্রয় । খষির প্রার্থনা__এই 
পৃথিবী দৃঢ়া হউক, তিনি আম্রী মায়ার স্বন্তি বিধান করুন_-“দৃংহন্ব দেবি পৃথিবি 
স্বন্তয় আন্রী মায়া? | শু. য, ১১. ৬৯ ]| পৃথিবী-বন্দন| চরমে উঠিয়াছে অথর্ববেদের 
পৃথিবী-সথক্তে | 
অরণ্যানি : মত্া-প্রেমিক কবির দৃষ্টিতে অরণ্যদেবতা অরথ্যানি এক সজীৰ 
নারীযূতি। অরণ্যানি নির্ভয়। সায়ংকালের অরণ্য এক অপার বিদ্ময়। কেহ 
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ধেনুগুলিকে ডাকিতেছে, কেহ বৃক্ষ কর্তন করিতেছে-__মনে হয়, অরণ্য নিজেই যেন 


ক্রন্দন করিতেছেন । অরণ/ কাহাকেও হিংসা করে না, অরণোর স্বাদুফলে মাছয 
পূর্ণকাম। খধিকঠে তাই অরণ্যদেবীর বন্দনা, 


অঞ্জনগন্ধাং স্বরভিং বহবম্নমকষীবলাম্‌। 
প্রাহং মৃগানাং মাতরমরণ্যানিমসংসিশম্‌ || [খ. ১০. ১৪৬. ৬] 

উষা ও রাত্রি এই ছুইজন ছ্যলোক দেবতা । ছ্যলোকের অধিকাংশ দেবতা 
মৌরমগুডলের প্রারুতিক সত্তা । হ্ুর্য, সবিতা, রোহিত, পুষা, চন্ত্রমা__সকলেই কুর্যমগুল- 
তৃক্ত। সূর্যের আহ্নিক গতির ফলে যে উষা ও রাত্রির আবির্তাব__তাহারাঁও ছ্যুলোক 
দেবতার অস্ততূক্তি। বৈদিক খধিদের প্ররুতি-দৃষ্টি অভিনব ও কবিত্বময়! ভারতীয় 
সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রেম আর্য সাহিত্য হইতেই আগত। ভারতবর্ষের উদার প্রকৃতির 
দিকে দৃষ্টি মেলিলে স্বভাবত:ই কল্পনার দারা খুলিয়া ষাঁয়। এই প্ররুতি সৌন্দর্য্য, 
মাধুর্ষে, শশ্র্যে পুরাতন খধি-কবিদের হৃদয়কে আগ্নত করিয় তুলিত। অনুভূতির 
বাজ্ময় প্রকাশে “অপৃথগবত্বে বাণী ম্বাভাবিকভাবেই শব্দ ও অর্থালঙ্কারে ভূষিত হইত। 
প্রারুতিক সম্ভাকে খধষিগণ অচেতন মনে করিতেন না। সর্বত্রই চৈতন্যের গৃঢ় সঞ্চার, 
সবকিছুই প্রাণময় ও অনুভব সম্পন্ন । কবি-মানসের এই ভাবটি সর্বাপেক্ষা স্ফৃতি লাভ 
করিয়াছে উষ! ও রান্তি স্ক্তগুলিতে। 

ঝণ্ধেদের প্রায় প্রত্যেক খষিই উধার বন্দন। গাহিয়াছেন। উষা! “ছুহিতর্দিবঃ-_হর্গের 
ছুহিতা, তিনি দিব্য যোৌষা-_দেববালা | অপুর তাহার রূপ তিনি “ম্নরী_স্থন্দরী, 
তিনি শুরুবলনা যুবতি_-“যুবতিঃ শুক্রবাসা” তিনি 'ভান্বতী'_ আশ্চর্য দীর্চিমতী। 
রুষ্ণবর্ণ অন্ধকার বিদূরিত করিয়! তাহার,আবির্ভাব। স্বয়ং স্র্যদেব এই উষার প্রণয়ী। 
এই উষার দেবসতাঁও অক্লান। ইনি “নেত্রী স্ুনৃতানাং, ইনি 'তাবরী*-_সত্যবতী £ 

বিশ্ব জীবং চরসে বোধয়স্তী 
বিশ্বস্ত বাচম্‌ অবিদৎ মনায়ে। | [ ঝ. ১. ৯২. ৯] 
--সকল জীবকে ইনিই জাগ্রত করেন : মানুষ ইহারই 
প্রভাবে ব্যবহারোপযোগী বাক লাভ করিয়াছে । 

সপ্তম মণ্ডলে ঝষি বসিষ্টের উষা-সথক্তগুলি [ ৭. ৭৫১ ৭. ৭৬ ] অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ। 

'রাত্রি” দেবীও আকাশ-দুহিতা--ছুহিতদ্দিবঃ | দেবী উষা ইহার ভগ্নী। খখেদের 
১*ম মণ্ডলের ১২৭ স্ক্তে আয়তী” (আগমনকারিণী ) রাজ্ির এক চমৎকার চিন 
অঙ্কিত হইয়াছে। রাত্রি আসিতেছেন, চতুর্দিকে দৃষ্টি বিস্তার করিয়া রাত্রি আিতেছেন। 
তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে__“জ্যোতিষা বাধতে তমঃ। 
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গ্রাম গলি নিজ্ঞামগ্ন £ গবাদি পঞ্খ, পক্ষী ও কামাধী স্থখে শয়ন করিয়া আছে। এই 
রাত্রির নিকট পষি প্রার্থনা করিতেছেন, 
যাবযা বুকাং বুকং স্থেন মৃম্যে | 
অথ] ন স্তর! ভব | 
-হে বারি, ভিংস্র বুককে দূরে লইয়া যাও, চোরকে 
দূরে লইয়া যা, আমাদের পক্ষে শুভকরী হও | [খ. ১০. ১২৭. ৬] 
ছালোকের অন্যান্য দেবীগণের মধো আছেন রাকা”, “অনুমতি”, কুনু” ও 
'সিনাবালী” | রাঁক! পর্ণচন্ধের প্রতীক, “অনুমতি” চতুর্দশীযুক্ত পৃণিম। ; “কুনু” পূর্ণ 
অমানশ্তা ও সিনীবালী চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যার প্রতীক । এই সকল দেবতা গর্ভাধান ও 
স্বপ্রসবাদির জন্য আহত হইয়াছেন । 
অস্তরিক্ষ লোকের নারী দেবতাগণের মধ্যে আছেন ইন্দ্রপত্বী “ইন্দ্রানী শচী” ও রুদ্রপত্বী 
“রোদসী? [ রোদসী মতান্তরে মরুৎ-পত্তী £ “রোধসী মরুৎ-পত্বী বিছাৎ বা_সায়ণ ]। 
বেদে ইহাদের নাম মাত্র আছে, গ্রক্তিগত কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাই। 
বেদের খিল-স্ক্তে একটি দেবী উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছেন, তিনি "শ্াদেবী। ইনি 
'হিবণায়ী লক্ষী'-যিনি সব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি পন্মে স্থিতা পদ্দাব্ণ' 
পদ্মমালিনী- সবকান্তির আধার, অপর দিকে ইনিই প্রতৃত অন্ন ও পশুর নেত্রী [ ঘস্তাং 
হিরণ্যং প্রভৃতং গাবে! দাস্তোহশ্বান্‌" ]। পরবর্তীকালের কমলালয়! লক্ষ্মীর বন্দনা-উৎস 
এই শ্রী-স্ত্ত। মনে হয়, সুক্তটি অবরকালের যোজনা । 
বেদে সত্রী-দেবতী পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই । যত উচ্চ 
প্রশংসাই বধিত হউক ন! কেন. তাঁদের শক্তি ও সামর্থ্য ইন্দ্রাদি দেবতার মত সর্বব্যাপী 
নয়। তবে খথেদেরউই “দেবী কুক্তে এক স্বী-দেবতা পরমাত্ম। দেবতারপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। কুক্তটির দ্র ব্রন্মবাদ্নী ঝষি বাকৃ; ইনি অভ্ভংণ ধধির কন্যা | এই স্ুক্তে 
দেবী স্বয়ং স্বমহিমা ঘোষণা করিতেছেন, 
অহং রুদ্রেভিবস্থভিশ্চরামাহম্‌ 
আদিত্যৈরত বিশ্বদেবৈঃ। 
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভমি 
অহমিক্্াগ্রী অহমশ্বিনোভ| || [খ. ১০. ২৫১] 
- আমি রুদ্রকূপে, বন্থরূপে, আদিত্য ও বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ 
করি। আমি মিজ্র, বরুণ, ইঞ্জ, অগ্নি ও অশ্বিঘবয়কে ধারণ করি । 
ইহাই প্রসিন্ধ দেবীম্ক্তের প্রথম খক্‌। সুত্টি অষ্ট খকের সমগ্টি। প্রত্যেকটি 


বৈদিক সাহিত্য ৭১ 


খকেই দেবাত্ের মহিমা । তিনি বলেন, “'অহং রাষ্্রী সংগমনী বস্ছনাং চিকিতৃষী প্রথম! 
যজ্জিয়ানাঁম [ ১০. ১২৫. ৩] আমি রাষ্ট্শক্তি, এশ্বর্ষের জননী, সর্বদর্শী, যষ্টবাগণের 
প্রথম! ; ব্রহ্মহেষ্টা শত্রকে হননের জন্য আমিই কুদ্রহস্তে ধঙ্গু বিস্তার করিয়াছি [ "অহং 
রুদ্রায় ধন্ররাতনোমি ব্রক্ষদ্িষে শরবে হস্তবা উ' ১৭. ১২৫, ৬); আমার মহিমা 
সর্বব্যাপী [ “পরে! দিবা! পরো! এন! পৃথিব্যেতাবতী মহিমা সংবভূব'_খ। ১. ১২৫. ৮] 

এই স্ুক্তটি চণ্তীপাঠের পূর্বে পাঠ কর! হয় এবং ধারণা এই যে, এই দেবী 
পরাঁশক্তি। অবশ্য শৈব বা শাক্তের পরমাদেব'র উল্লেখ বেদে না! থাকাই ম্বাভাবিক। 
কিন্তু ভারতীয় ধর্ষে-কর্ষে লৌগিক ও বৈদিক এই-_দুইটি সংস্কৃতি এত সন্গিকষ্ট যে, একটির 
প্রভাব অন্তটিতে কখন যে সংক্রামিত হইয়াছে) তাহ নির্ণয় কর] দুরহ। এই মিশ্রণের 
ফলেই লৌকিক জগতের শক্তি দেবী ও রুদ্র বৈদিক সাহিত্যে আসন করিয়৷ লইয়াছেন। 
এবং কুদ্র-পত্রীও ক্রমে প্রতিঠার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । কেনোপনিষর্দের উমা 
হৈমবতী প্রকারাস্থরে স্বয়ং ব্রহ্মবি্য। | 

অবৈদিক দেবতা কিরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদিক জগতে প্রতিষ্িত হইয়াছেন, পাপদেবতা 
“নিখতি, তাহার একটি দৃষ্টান্ত । খাণ্েদে নি্/তিকে দূর করিবার জন্যই অন্য দেবতার 
আবাহন। কিন্তু ষজুর্বেদে বা অথধন্দে নিঞ্খতি নমস্কৃতা। তিনি কচ্ছাপতি ব। 
ভমিদেবত] [ ননিঞ্তিঃ কচ্ছাশতিঃ ভূমি বা”-মহীধর 11 

বৈদিক সাহিত্যে অসংখ্য দেবতা । ফাহাদের প্ররুতি, শক্তি ও মন্ধ ভিন্ন ভিন্ন। 
খথেদেই কোথাও দেবতার সংখ্যা বল! হইয়াছে ৩৩, কোথাও ৩৩৩৯ । কোথ।ও 
আবার সকল দেবতাউ এক দেবতার প্রকাশ, এরূপ উক্তিও ছুলভ নয়। 
বস্তত: বৈদিক দেবতা কয়জন [ “কতি দেবতা" ]_ ইহা একটি সমস্যা । যাজ্ছিকগণের 
মতে দেবতা অনন্ত, যত নাম তত দেবতা । নৈরুক্তমতে দেবতার সংখ্যা মূলতঃ 
তিন £ পৃথিবীর দেবতা 'অগ্রি, অস্তরিক্ষের দেবতা “ইন্দ্র বা বায়ু” এবং ছ্যলোকের দেবতা 
'হুর্য' : অন্যান্য দেবত! এই তিন দেবতাঁরই বূপভেদ ।১ আত্মবিদ্‌ দার্শনিকগণ দেবতার 
একত্তে বিশ্বাসী, তাহারা এই বেদবাক্যটি উদ্ধার করিয়! বলেন, “একং সনদ বিপ্রা বন্ুধা 
বদস্তি'। উপনিষদে এই একশ্বেরবাদের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । 

বৈদিক যুগের দেবকল্পনার জটিলতা লক্ষ করিয়া আঁচার্ধ 15য051197 সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, '[£ ও 009৮ 7189 ৪ 0010978] 178009102 6106 98116861000 

১. “তিশ্র এব দেবতা ইতি নৈকুক্তাঃ | অগ্রিঃ পৃথিবীস্তানো বারুরিঙ্দোবাস্তরিক্ষস্থানঃ 
সুর্য্যো দ্যস্ানঃ | তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকশ্তাপি বনি নামধেয়ানি ভবস্তি? --যাক্ক, 


৭, ৫, 


৭২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


০1 :61181010 80000£ 6055 55010 17701809, 16 0810. 706 70618067 200100661870 
00: 10156961820, 08৮ 001 1050069182১, অর্থাৎ বৈদিক ভারতবাসীর 
ধর্সস্পর্কে যদি সাধারণ কোন নাম দিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, উহা একেশ্বর- 
বাদও নয়, বন্ত-ঈশ্বরব1?ও নয়, উহা বহু একেশ্বরবাদ | 11675986187 সংজ্ঞাটি 
নৃতন। হয়তে। তিনি বলিতে চান, ভারতবর্ষ বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে 
বছছকে দেখিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের চিরস্তন বৈশিষ্ট্য । একই আত্মা নানাভাবে, 
নানারূপে বিশ্বজগতে লীলা করিয়া চলিয়াছেন.; বহু একেরই প্রকাশ, আবার বহুর 
অগ্তরালে এক। এইজন্য বৈদিক খষিগণ যখন যে দেবতার বন্দন। করিয়াছেন তাহাকেই 
“ঈশান? (মহের্বর) বলিয়াছেন, আবার বিশাঁপ শের প্রতিটি বন্ততে-__ আকাশে, অস্তরিক্ষে, 
সাগরে, ধনস্পতিতে, মুষলে, উদুখলে বা অস্তরের ভাববৃভিতে পৃথক দেবসত্ার অস্তিত্থ 
দেখিয়াছেন। ভারতীয় দৃষ্টিতে--দেবতা যেন এক, তেমনই বহু-যেমন অনস্ত, 
তেমনই সাস্ত। ন্বপ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারত্বাসী এই বিশ্বাস 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। 
৯. বৈদিক সমাজ 

বৈদিক যুগের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম একটি পরিণত যুগের স্বাক্ষর বহন করে। 
সভ্যতার দিক হইতে যখন বিপুলা ধরিত্রীর অন্যান্ত অঞ্চল শৈশব স্তর অতিক্রম 
করে নাই, তখন জ্ঞান-গরিমা ও সমাজবাবস্থা, কর্ম ও দার্শনিক চিন্তার দিক 
হইতে ভারতবর্ষ প্রৌট। বৈদিক সভ্যতা মাত্র কয়েক বংসরে গড়িয়া উঠে নাই, 
উহা বহু কালাতত। এই সভ্যতা একটি অবিমিশ্র জাতির রচনা বলিয়াও মনে হয় 
না, উহার অনেক উপাদান বিমিশ্র | 

তখন ভারতবর্ষে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে । বনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকিলেও 
তখন গ্রাম, বিশও জনপদ ও রাষ্ট্র প্রতিষিত হইয়াছে । শক্তিমান (ক্ষত্র) ছিলেন 
রাক্ষশক্তির ধারক । রাজ একজন ছিলেন না । ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজার অস্তিত্ব 
ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। যুদ্ধে অশ্ব, রথ ও অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। 
ফোন রাঞ্জা অসপত্ব অধিকার লাভ করিয়! “একরাট, ( একচ্ছত্র সম্রাট ) হইতেন। 

দৈবশক্তির উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ইষ্টদেবতা অভীষ্ট্টীতা, আর 
মানুষ প্রতিগ্রহীতা। ধন, জন, অন্ন, আমু, শশ্য, গোসম্পদ দেবতার অধিকারে । 
দেবতা তুষ্ট হইলে অভীষ্ট বর্ণ করেন। দেবতার তুষ্টিবিধানের উপায় যজ্ঞ। যাগ-যজ্ঞ 
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ছিল প্রধান ধর্যাহুষ্ান, কর্ম ছিল ধর্মনিষ্ঠ। রাজ্যাভিষেকে, যুদ্ধযাত্রায়, ছুনিমিত্ত 
নিরোধে, রুষিকর্ষে, পুষ্টি ও শাস্তিবিধানে এবং গাস্থকর্মে যজ্ঞ অনুঠিত হুইত। 
এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন ব্রাহ্মণ । তাহারাই বংশাজক্রমে মন্ত্র ও ক্রিয়া রক্ষা করিতেন। 
ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন গোষ্ঠি ছিল। এক এক গোষ্ঠির ব্রাহ্মণের জন্ত যজমানও ছিলেন 
পুথক। যজমান ঘজ্ঞকালে, প্রচুর দান করিতেন। বৈদিক 'নারাশংসী' এই 
দান-ধ্যানের প্রশংসায় মুখর । এই নারাশংসীগুলিই পরব কালের কুলপঞ্জী ও 
বংশস্ততির ঠিকুজী | 

ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়_সমাজে এই ছুই সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠা ছিল। উভয়ের মধ্যে 
বিবাহ-বন্ধনও ছিল। বর্ণভেদ্দ প্রথা তখনও ব্যবধান কৃষ্টি করে নাই। কর্মান্ুসারে 
ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় এবং ধনাধিকার অনুসারে “ভোজ” ও “ভিক্ষু - এই ছুইটিই 
ছিল প্রধান শ্রেণীবিভাগ , তাহা ছাড়া ছিল দস্ত্য, অন্থুর, অত্রন্গা, অব্রতা 
নামে একটি সম্প্রদায় । মনে হয়, তাহারা ছিল যজ্জবিরোধী | এই দলের যাহার! ত্রাহ্মণ- 
বস্তা! স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারাই পরবর্তাঁ কালের তথ্ীকথিত 'শৃড্র'। আবার 
ধাহারা ছিলেন অদীক্ষিত ও সাবিত্রী-হীন-_তাহাদ্দিগকে বলা হইত 'ব্রাত্য? | 
বাত্যগণও সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাঁভ করিতেন। [ অথর্ববেদ. ১৫] 

সমাজে নানাপ্রকার বৃত্তি প্রচলিত ছিল, “নানানাং বৈ উ নো 'ধিয়ো বি 
ব্রতানি জনানাম্‌? [ খ. ৯. ১১২] £ কেহ “তক্ষা” (স্জ্রধর ), কেহ 'ব্রহ্ম।? পুরোহিত ), 
কেহ “ভিষক্‌”, কেহ “কর্মীর” কেহ “কারু” (শিল্পী )। শ্খর্ু যজুর্বেদে [ ৩* অধ্যায় ] 
পুরুষমেধ যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আটচল্িশ প্রকার বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের কথা৷ উদ্ল্েখিত 
হইয়াছে। এই তালিকা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহা হইলে শিল্পকর্ষে ও চতুষেষট 
কলায় বৈদিক যুগেও এ দেশ ষে অনেক উন্নত ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। 
সেকালে চর্মশিল্প, তস্তশিল্প, রূপশিল্প ছিল--ছিল ভল্প,ক শিকারী “নিষাদ”, ব্যাপ্রশিকারী 
ছর্ষদ'* সাপুড়ে “দর্পদেবজন” অক্ষব্রীড়ালক্ত “কিতব', বিদলকার ( বংশপাত্রকারী ) 
ও কণ্টকীকার। দ্যৃতক্রীড়া, আমোদ-প্রমেদি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। সমাজে 
দস্থ্য'; তস্কর” “স্তন? প্রভৃতি দুষ্কতিকারীরও অবস্থান ছিল। ও 

১. ব্রান্ধণে ব্রান্মণং কষত্রায় রাজন্যং মকুত্ত্যে। বৈশ্তং তপসে শৃদ্রং তমসে তস্করং নারকায় 


বীরহণং পাপমনে ক্লীবং আক্রয়ায় অযোগুং কামায় পুশ্চলং অতিত্তুষ্টায় মাগধম্‌। [ শু. 
যঙ৩*.৫] 


তায় স্থতং গীতায় শৈলুষং ধর্মায় সভাচরং নরিষ্টা়্ে ভীমলং নর্যায় রেভং হসায় 
কারিং আনন্দায় স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং মেধায় রথকারং ধৈর্যায তক্ষণম্‌ [ শু. য. 


৩০.৬ | 


৭৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


তৎকালে অপর! খিগ্যারূপে বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাঁণ কোক, স্তর, ব্যাখ্যান, 
'রাশি' (গণিত), নিধি ( অর্থশাপ্ন ), বাকোবাকা ( তর্কবিদ্যা ), একায়ন ( নীতিশান্ব ) 
ও জ্যোতিয প্রভৃতির চা হই [ ছা. উ. ৭, ১, ২. বু. আঁ. ২. ৪. ১*]। 
কিন্ধ এই সকল বিগ্ঠ। ঠহতে প্রধান বলিয়! গণ্য হইত পরাবিগ্া বা ব্রঙ্গবিদ্যা। 
ত্র্চচণ আশ্রমে অবগ্কান করিয়। প্রত্যেক বাক্তিকে বিদ্ধ। অর্জন করিতে হইত। 
্রঙ্গচর্ম ছিল গাহখ্কয জীবনে প্রবেশের সোপান । জীবনের বনিয়াদ গঠিত হইত 
গুরুগৃহে | গাঠগ্য আশ্রম মুময় হইয়। উঠিত শিক্ষ।-মহিমায় | ধর্মবিদ্যা। ও কর্মবিদ্যা- 
ভূয়িষ্ঠ জাবনই' ারতধধের জীবন | 


গৃহাত্রমে পরক্যজ্জের অন্তঠান (ব্রহ্মষজ্ঞ ব। বেদাদি পাঠ, নুষজ্ঞ বা আতিথ্যধর্ম, 
পিতযজ্ঞ ব| শ্রাদ্ব-তর্পণ, দেবজ্ঞ ব। ধেবোরাণন এব" ভূতষজ্ঞ ব| ইতর প্রাণীর সেবা ) 
ছিল নিত্য কর্মের অঙ্গাতৃত। বিবাহাদি সংস্কারও গাহস্থ্যধর্ষের অঙ্গ । সমাজে বনু 
বিবাহ ও প্রগপিত ছিলজ। অনেকগ্কলে সপর্ার উল্লেখ ও সপহ্রী-বিনাশের মন্ত্র দুষ্ট 
হয়। মন্দ্ধারা বশীকরণার্ি ক্রিয়ার উল্লেখও দেখা যায়। তথাপি গৃহে দ্রাম্পত্য- 
বন্ধনের সমাদর ছিল, প্রা প পুরুষ উভয়েরই কাম্য ছিল “সংজাম্পত্য"। সংসারে 
বধূর ভূমিকা 'গুমঙ্গলা গৃহলক্ষ্মর ভূ'মক। | বধূর প্রসম্গ দৃষ্টিই গৃহের কল্যাণ 
বধৃই গৃহের সমাজ্ঞী। পুতন্জনন এ5তি কর্ম ছিল ধর্মের অঙ্গ। বেদের “অগ্রি5য়ন। 
মন্ত্রগুণি গঙাধান ও পুসানেরভ মন্ত্র। সন্তান ক্ষণিক বিলাসের জলবুদ্ধদ মাত্র নয়, 
সম্তান তীয় অওস্স। | পরিবারের সকলে 'সমন।' হউক, বধূ সকলের কল্যাণকারিণী 
হউক, পুর্ন পিতার অঙ্গত হউক, মাতার সাইত সমন। হউক, ভ্রাতা যেন ভ্রাতাঁকে 
দ্বেব ন। করে-__এইগুলিই ছিল প্রিয় কামনা! লমাবঞন কালে গ্ররুও এই উপদেশ 
দিতেন, 'মাতদেবো ভব । পিভদেবো ভব" | 

বৈধিক মাজে নারীর উচ্চারধিক।র ছিল। তীাহারাও উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন মন্ত্রী খধি। খিশ্ববারা, ঘোষ, বাক, সুর্যা__ 
উপনিষদের বাচক্ুবী গাগা ও মৈত্রেয়ী নারী-মহিমার জলন্ত দৃষ্টান্ত । খষি শ্ঠাবাশ্ব 
বীর তরস্তের পত্ঠী শশীয়সীর ভূয়সী প্রশংলা করিয়াছেন [ঝ. ৫. ৬১]। একটি থকে 
অবশ্য নারীর প্রতি তির্ধক কট।ক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে £ 


ইন্জরশ্চিন্ধা ত নবী শ্িয়। অশাশ্তং মনঃ 
উতো অহ ত্রতুং লঘুম্‌। [খা ৮. ৩৩. ১৮.] 
- ইন্দ্র বলিয়াছেন, নারীর মন অশাশ্ত ; তাহার বৃদ্ধি কম। 


দৈবিক সাহিত্য ৭৫ 


বৈদিক নারীসমাঁজ সম্পর্কে এই উক্তি সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য নয়। সমাজে 
পুণ্যক্সোক ও পাপাত্বা, সাধু ও অনাধু নান! প্রকারের লোকই বর্তমান ছিল। স্বর 
ও অহ্থর, ব্রদ্ধা ও অব্রদ্ধা, অকাম ও কামনাবান্‌, স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও ভিক্ষ-_নান। 
প্রকার ভেদ থাক] সত্বেও মান্ষের অধিকার অক্ষুন্ন ছিল বলিয়াই মনে হয়। একটি 
স্থউচ্চ মানদগ ছারা মানুষের বিচার হইত - তাঁহ। হইতেছে “সত্য” ও খিত' ৷ নীতির 
বিশ্বকেন্দিক কপটিকে বল] হইত খত? | এই খতের নেতা বরুণ, “অয়ং হি নেতা 
বরুণ ঝতশ্ত' [খ. ৭. ৪০. ৪], সূর্য হইতেছেন এই খতদেবের উজ্জল চক্ষু। যিনি 
ঝতবুধা, তিনিই খষি । খতত্বই মানবত্ব। এই খত-পথে চলিয়। স্বর্গের সরমা ( শ্বনী ) 
পণি-অপহৃত গাভীর সন্ধান লাঁভ করিয়াছিলেন [ তম্ত পথ| সরমা 'বিদৎ গা:- 
ঝ ৫. ৪%. ৭]| সতোর মানদণ্ডে মানবত্ব বিচারের আর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত 
জাবাল সত্যকামের আখ্যান । সত্যই মানবত্ব, সৃতাই ব্রাহ্ষণত্ব ; দেবগণ৪ সত্যকে 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতা ।১ 


বৈদিক যুগেও নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল। বশীকরণাঁদি মন্ত্রে বিশ্বাস, মন্তর্ধারা 
মত মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার, মন্্রদ্ধারা ছুর্দৈব নিবারণ প্রভৃতি ক্রিরার উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। কিন্তু তৎসত্বেও সে যুগের মান্য স্বাধীন চিন্তা ও খিচার-বিশ্লেষণকে বর্জন করেন 
নাই। মৃত্যুকে সে যুগের খধিরা জীবনের অবশ্থন্তাণী পরিণতি ব্ূপেই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা জানিতেন, 'শতাত্মা চন ভীবতি”। কিন্তু মৃত্যুতেই যে সব শেষ 
হইয়া যায়, তাহা মনে করিতেন না। মৃত্যুর পর গড! দূর দিগন্তে মরুৎ-বাঁযুর সহিত 
যুক্ত হুইয়৷ কর্মান্ুসারে শুক্ল। বা কৃষ্ণা গতি প্রাপ্ত হয়। দেবযান পথে যাইবার ইচ্ছাই 
মান্ষের প্রবল, কখনও পিতৃগণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ-প্রাঞ্চির আকাজ্ষ। ব্যক্ত 
হইয়াছে। কিন্ত পরলোকে বিশ্বাসী হইলেও, কিংবা দেব-নির্ভর হইলেও পরলোক ও 
দেবতা সম্পর্কে তাহাদের মনে সংশয় প্রশ্নও ছিলু। কেহ কেহ যে ইন্দ্রের অন্যিত্থে 
সংশয় করিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, 
একথা! স্প্ করিয়াই বলা হইয়াছে | খ. ১০. ১২৪৯, ৭]: 


মস 


১. শতপথ ব্রাঙ্গণে [ ৯. ৫. ১] এই কাহিনীটি আছে : দেবতা ও অস্থর পূর্বে এক 
প্রকারই ছিলেন; উভয়েই সত্য ও অনৃত বাক্য বলিতেন। তখন দেবগণ অনৃতকে 
ত্যাগ করিয়া সত্যকে "গ্রহণ করিলেন এবং সত্যকে পাইলেন; অস্থরগণ সত্যকে 
ত্যাগ করায় অনৃতই লাভ করিল। সত্যকে লাভ করিয়! দেব দেবত্ব লাভ করিলেন । 


৭৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ইয়ং বিস্পির্যত আবভৃব যদি বা দধে ঘদি বা! ন। 
যোইম্সাধ্যক্ষঃ পরমে বোমন্‌ স অঙ্গ বেদ যি বানবেদ॥ 

-_-এই সহি কোথ! হইতে আবিভূতি হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি না, যিনি 
পরম ব্যোমে ইহার অধ্যক্ষ, হয়তো তিনি জানেন, হয়তো! তিনিও জানেন না। | 

দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক একট] অন্ধ বিশ্বাস বা আবেগ-প্রস্থত ভক্তির ব্যাপার 
ছিল না। দেবতার সঙ্গে ছিল বলিষ্টতার সম্পর্ক, ভক্তি ছিল জ্ঞান-গ্রহরায় সংবত। 
বৈদিক যুগে শ্বাধান চিন্ট। ও মুক্তির পথ ছিল উন্মুক্ত। 

বৈদিক সমাজে লোক-সংস্কার 

বৈদিক সমাজ অবিমিশ্র সমাজ নয় । উহাতে প্রাগার্ধ জাতির নানা প্রকার বিশ্বাস 
আচার-আচরণ ৪ সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বৈদিক সাহিতো অবৈদ্দিক 
কয়েকটি গোষ্ঠির নাম রহিয়াঝে__অস্থর, পণি, দস্থ্য । অনুরগণ দানহীন, শরদ্ধাহীন 
ও যজ্ঞহীন [ “অদরদানমশ্রদ্ধানমযজমানমাহুরস্থরেছা. উ. ৮. ৮, ৫] পণিগণও 
অশ্রাদ্ধা, অবৃধ| ও অধজ্ঞ|, উপরস্থ তাহারা “মুধবাচ:১ (যাহাদের বাক্যে মূর্ধন্যধবনির 
প্রাধান্য )। অস্থর ও পণি উভয়েই দক্থাদলত্ক্ত । বিরোধ থাক? সত্বেও বেদে এই 
সকল অবৈদিক ব| লৌকিক গোষ্ঠি করেকটি দিক হইতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

১. বৈদিক বরুণ ও রুদ্র দেবতার প্রকৃতি বিমিশ্র। বরুণ নিজেই “অস্থর? | 
অবশ্থা বেদে অস্থর শব্দটি প্রাণশক্তির প্রতীক ; এই অশ্গরত্ব প্রায় সকল দেবতারই 
আছে। অস্থরগণ 'মায়াবী” ; “মাস।'ও বেদে দেবশক্তির প্রতীক | মনে হয়, “অন্ুরত্ব' 
ও “মায়া” _অন্তরসমাজের এই দুই নৈশিষ্ট্য বৈদিক সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে । এই 
আন্মরীমায়া সর্বাধিক বরুণের ; “অস্্রস্ত মায়য়া” তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ণ করেন 
[খ. ৫. ৬৩. ৩)। খথেদে কদ্ও ভীষণ। তিনি পশুপালক ও ওযধিপতি [ 
যজুর্বেদের 'শতরুদ্রিয়ে রুদ্র “ঈশান” অর্থাৎ মহেশ্বর হইয়াও তঙ্কর, স্কেন ও তায়ুদের 
পতি । অথর্ববেদ ব্রাতা (অদীক্ষিত গায়ত্রী পতিত অন্-আর্ধ ) ঈশান রুদ্রের 
ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। 

২. প্ডিতগণ মনে করেন, বেদের সমাজ পুরুষ-তক্কের অধীন। এইজন্থই বেদে 
পুরুষদেবতার প্রাধান্ত। কোন স্বীদেবত।ই ইন্দ্রের মত মহত্ব অর্জন করিতে পারেন 
নাই। কিস্তু খখেদের দশম মণ্ডলের “দেবী স্থক্তেঃ একটি দেবী পরমাত্মা দেবতার 





, ১. নি অক্রতুন্‌ গ্রথিনো মৃধবাঁচ: পণীন্‌। 
অশ্রাহ্ধান্‌ অবৃধান্‌ অযজ্ঞান্‌। [ খা, ৭. ৬. ৩ | 


বৈদিক সাহিত্য ণ্শ 


পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত মাতৃ-তাস্ত্রিকতার প্রভাব । খথেদের 
রাত্রিস্ক্টিও তাৎপর্য পূৃর্ণ। এই রানি নিসর্গ-প্রকাতি রজনীর প্রতীক মাত্র নহেন » 
ইনি ষে অন্-আর্ধ দেবী, সামবিধান ব্রান্ষণের শবরীবূপিণী রাত্জির যৃতি তাহার প্রমাণ। 
খথেদের সায়ণভাষ্ে [ ১. ৮৯১ ৩]--শশ্য়তে চ বাকণী রাত্রািরতি” উক্তিটিও এই 
প্রসঙ্গে ইঙ্গিতগর্ভ। 

৩. বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ অথববেদে যে বশঈকরণ-মারণাদি মন্ত্র ও অদ্ভুত 
বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়] যায়, আচার্য 16995 এর মতে তাহার অধিকাংশ 
 0010518: 1১61161 হইতে সংগৃহীত। আথবণ উপনিষদগুলিতে যে যোগাচার ও 
তস্ত্রাচারের উল্লেখ দেখা ষায়, তাহাও লৌকিক জগৎ হইতে সমাহত। 

৪. বৈদিক সাহিত্যে “নিখতি পাপদেবী | খথের্দ এই নি্খতি অপসারণের 
জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে ;) “পরাতরং স্ব নিখাতিজিহিতাম্‌” [খ. ১০. ৫৯ 
নির্খতি দূরদেশে চলিয়া যাঁউক। কিন্তু যজুবেদে পাই নিখতি বন্দনা : 'নমো।দেবি 
নিতে তুভ্যমস্ত' [ শু. য. ১২. ৬২] | দেবসজ্ঘে পাপদেবতার এই প্রতিষ্ঠা অবৈদিক. 
প্রভাবের সূচক । 

৫. 0. 01১80 1818 মনে করেন, বৈদিক সাহিত্যে অরণ্য-জীবনের 
ক্রমিক প্রভাব এবং আরণ্য পশু 'ও বনক্ষদির দেখতারূপে প্রতিষ্ঠা প্রাগার্য সমাজ 
হইতে সমাহত । বৈদিক আধ ছিলেন প্রধানত: গ্রাম ও জনপদবাসী ) বৈদিক 
দেবগণের মণ্ডনকলা ও যুদ্ধসজ্জঞ1! রাজার মত। তাহার অলঙ্কৃত, সুবাসা, বজহস্, 
রথারূঢ। কিন্তু পরবর্তা বৈদিক সাহিত্যে দেখ। যায়, দেব্গণ অরণ্য ও মুগয়্ার সহিত 
যুক্ত। রাত্রিদেবী 'পাশহস্তা শিখগ্ডিনী, ; “অগ্তনগন্ধা অরণ্যানি” মুগমাতা, যজুর্বেদের 
ওষধি-বন্দনাতেও বন-ভেষজের মহিমা | ওষবী “অশ্বাবতী', “সোমাবতী”, বলকারক 
ও ওজোবর্ধক [ 'অশ্বাবতীং মোমাবতীম্‌ উত্জয়ন্তীমুদে(জসম্, | শু. য. ১২. ৮১]। তাই 
এই বন-ভেষজের উদ্দেশ্য ঝষির প্রার্থনা,_২ 

যাঃ ফলিনীর্যা! অফল! অপুষ্প। যাশ্চ পুষ্পিনীঃ | 

বৃহস্পাতি প্রস্্তাস্তা নো মুঞ্চন্ত অহংসঃ ॥ [ শু. য. ১২. ৮৯] 
_ধযে সকল ওষধী ফলিনী বা! অফলা, পুষ্পিনী বা অপুষ্প! বৃহস্পতি-সম্ভতি 
নেই ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন । 

শুধু তাই নয়, আরণ্যক-উপনিষদের যুগে রহস্তবিগ্ভা আলোচনার কেন্দও অরণ্য। 


স্পা শপ 





মোটে পা পপ সাপ 


১,:0:6-56010 81917091068 10 1001810 7100061007৮-৮10917158 01770119901 
10886] & 9৪6৪: ০11, 


৭৮” প্রাচান ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


৬. ভাঁষাতাত্বিক পগ্ডিতগণ দেখাইয়।ছেন বৈদিক সাচিত্যের কূট; কলী, মুর, 
পৃজ| প্রভৃতি শব্দ অন্-আধ | ঘূর্বন্য প্বনিগুলিও দেশজ ধ্বনি বঙগিয়া গণ্য £ এগুলি 
“সুধবাচত, অযজ্ঞাদেরই পর্বশি-সম্পদ | ধ্বন্যাত্রক অন্কার শব গুলিকে ভাষা বিদ্গণ 
দেশজ লৌকিক 'ভাঞারের অন্তর্গত বলিয়! মনে করেন £ বৈদিক সাহিত্যে নিয্ললিখিত 
ধ্বন্যাস্মক শব্গুলি পাগযয়। যাইতেছে, 

() “অলল, : ঝগেদের একটি শ্লোকে বল। হইয়াছে, জলবতী নদদীগণ “অললা”__ 
এইন্প ভর্বন্্চক শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে [ 'এষা অধস্ত্যললাভবস্তী 
খতাবরীরির সংক্রোশমানা:- খে. ৪. ১৮. ৬ ] 

(1) 'চিচ্চিক" £ ১৭ অমণগ্ুল্রে "অরণ্যানি-স্থাক্তে” অরণ্য বণনা গ্রসঙ্গে এই শব্দটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে [ রষঠরবায় বদতে যদ্‌ উপাবতি চিচ্চিকঃ। এথানে চিচিচিক : 
চিচ্চিক-প্বনিকারী পাখী । | 

(11) শুরমজ্েছের আয়োবিংশ অধ্যায়ে আছে 'আহলগিতি' (হলহল। ) ও 
“নিগল্গল্‌-_-এই' ছুইটি বন্যাতআুক শব্দ। 

(1) "গর্গরা£ অথববেদে [ ৪. ১৫, ১২ ] বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বল! 
হইতেছে, 'আপোনিষযিঞ্স্তরঃ পিতা ন: শ্বস্খ গর্গরা অপাং বরণ'--হে বরুণ, জন 
সিঞ্চন করিতে করিতে আমাদের পি গ্গর নিশ্বাস ত্যাগ করুন । 

(৮) উললব? £ উলুউলুর্বনি | “ছন্দোগ্য উপনিষদে [ ৩. ১৯. ৩1 আদিত্যের 
জন্মপ্রসঙ্গে এই শকটি প্রয়োগ করা হইয়াছে £ “তং জায়মান" ঘোষ উল্লবোইনৃদ তিষ্টন্‌ 
'-“তন্যোধয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উল্লবোইনৃত্তিষ্টস্তি'_তাহার জন্ম হইলে 
উলুউলুর্ধর্শি উখিত হইয়াছিল, এইজন্য আজিও স্থধের উদয় বা অস্তগমনকালে 
উলুউল্র্বনি উদ্থিত হয়। 


বেদ্াদির সাহিত্যিক মূল্য 

মনন, ব্রাঙ্ষণ, উপনিষৎ, বেদাঙ্গ ও স্ুত্রাদি সহ বৈদিক সাহিত্যের বিপুল আকার। 
কিছু অংশ ক্রিগ-কর্মের বিধান, কিছু অংশ জ্যোতিষ-কল্ শিক্ষাশী স্তরের বিবরণ, কিছু 
ব্যাকরণ, কিছু অভিধান। এগুপির সাহিত্যিক যূল্য অকিঞ্চিংকর। কিন্ত আগাছা 
বাণ দিয়া বিশাল বেদ-পাদপ-কাননে প্রবেশ করিলে পুম্পিত কাব্য-লতিকার শোভা 
এবং ফলিনী আরণ্যানির এক্বর্ যে-কোন বেদচারীর দৃঠি আকর্ষণ করিবে । পণ্যে ও 
গন্তে বৈদিক সাহিত্য বহুবিচিত্র। সংহিতা ভাগের ছন্দ-বিলসিত কৰিতা, অক্ষর- 
পরিমিত মন্, ব্রার্ষণভাগের প্রাঞ্জল গগ্যময় কথা এবং উপনিষদের সংলাপাব্ক 


বৈদিক সাহিতা ৭৯ 


কাহিনীর কাব্যযূল্য কোনক্রমেই অল্প নয়। বৈদিক সাহিত্যই পরবর্তা ভারতীয় 
সাহিত্য- দর্শন, পুরাণ, কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, গান, ছন্দ, ও অলঙ্কার শাস্ত্বের 
আদি উৎদ। উৎসমুখে যাহা বিন্দু, পরবর্তী সাহিত্যে তাহাই সিন্ধু। বেদের ছায়াপথ 
পরিয়াই অবরকালীন ভারতীয় সাহিত্যের যাত্রা । বেদোত্র কালের কবি-মনীষী 
ক্রান্থদশ বৈদিক কবির দামভাঁগ লইয়াই সমৃদ্ধ হইয়াছেন । ৃ 


বেদে পুরাণ-গ্রসঙ্গ 


ইতিহাস-পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোর একটি সম়দ্ধ অংশ। এই ইতিহাস- 
পুরাণের মূল, কীজ বেদ । পুরাণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হৃষ্টিকল্প ও বংশবর্ণন]। 
এই দিক হইতে ইতিহাস-পুরাঁণ বেদেরই “উপবৃংহণ” | বেদের হ্ৃষ্টি-বিষয়ক স্ক্তাঁধলীতে 
যে সকল তত্ব ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত এবং ব্রাঙ্গণ-অংশে যাহার ঈষৎ বিস্তার_ পুরাণে 
তাহাই বিপুলাকার সর্গ-বর্ণনায় পরিণত হইয়াছে । “নাসদীয় স্ক্তে'র রহস্যঘন 
শৃন্ঠত1, 'পুরুষ সক্তের বিরাট; পাহরণাগর্ভস্ক্তের অনা শ্রজাপতি, অঘমর্ষণ স্ক্তের 
্রিক্রম সবই পুরাণে আছে । আদি হগিকল্পে দেবান্ররের উদ্ভব, দেঁবাস্রের সংগ্রাম, 
অদ্দিতি হইতে দেবতা ও দক্ষাঁদির জন্ম_ বৈদিকস্ক্তে ও ব্রাক্ষণে যাহা বণিত হইয়াছে, 
তাহারই শঙ্খলাবদ্ধ রূপ পুরাণ । 

পুরাণের বংশ ও বংশান্থচরিতের বীজ বেদের *-আখ্যান-স্থক্ত” বা “সংবাদস্তোত্র 
এবং 'নারাশংসী' | বেদের মন্ত্-জষ্টা খষি-_বিশ্বামিত্র, অভ্র, বামদেব, ভরছাজ, 
কশ্ঠপ, বশিষ্ঠ, অঙ্গির], ডুগ্ত-_-পুরাণ-খাঁমর অন্কতম । এই সকল ঝধিদের লইয়াই 
পুরাণে নব ব্রন্ষা'র পরিকর্পন।। পৌরাণিক কাহিনীগুলিরও আকর বেদ-ব্রাক্ণ। 
অগন্তয-লে|পামুদ্রার কাহিনী, পুরূরবা-উর্বশীর উপাখ্যান, দেববৈদ্য অশ্থিনীকুমারছয়ের, 
বিচিত্র কথা, মন-মত্ম্ত সংবাদ প্রভৃতি বেদে-ব্রাঙ্গণে ইতস্তত: ছড়ানো রহিয়াছে । 
ঈন্দের বৃত্রবধের কাহিনী পুরাণের একটি বনুখ্যাত সঙ্গ । বৈদিক সংহিতার প্রায় 
গত্যেকটি “এন্্রস্থক্তে এই কাহনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দজের জন্মই বৃত্র বধের জন্ত 
'ঘনং বৃত্রাণাং জনয়ন্ত দেবা: [খে ৩. ৪৯. ১]। -ইন্দের হস্তে বজম্‌” এই ঝজ্ঞ ত্বষ্টা 
কর্তৃক নিমিত--“ত্। অন্যৈ বজ্র হ্র্যং ততক্ষ? [ খ. ১. ৩২.২ ]1 পুরাণে ইন্দ্র শচী- 
পতি । বেদে শচ'ই স্বুভগ! ইন্দ্রাণী কিনা, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ন' থাকিলেও, উত্তর যে 
“চী-পতি তাহার ইঙ্ছিত আছে,_হহস্ত! দস্থযনায'ভবৎ শচি-পতিঃ? [ অ. ৩. ১০, ১২]। 

পুরাণের ত্রিযৃতি ব্রহ্মা, বিঞু, শিব। ঠিকযে রূপে ইহারা পৌরাণিক দেবতা, 
সে রূপ বেদে না থাকিলেও, উহাদের অস্তিত্ব বেদদেও ছিল। পুরাণের 'ত্রহ্মা” বেদে 


৮* প্রাচীন-ভারতীয় সাহিত্য ও বাঁডালীর উত্তরাধিকায 


প্রজাপতি” | ব্যাকৃত সৃ্িতে তিনিই প্রথম মূর্ত পুরুষ, এবং তিনি প্রপঞ্ স্থির কর্তা) 
বৈদিক স্ক্কাবলীতে তিনি হিরণাগর্ভ, ধাতা, ক-দেবতা [ “কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেষ, 
খ. ১০. ১২১] নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই প্রজাপতিই পুরাণের প্রজাপতি 
্রন্ধা। অবশ্ঠ পুরাণে ব্র্গা-সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলির 
উল্লেখ বেদে-্রা্ধণে নাই, তবে “পিতা যৎ স্বাং ছৃহিতরমধিক্ষন্? [ খা. ১৯. ৬১. ৭] 
মন্ত্রটিতে তাহার স্ব-ছৃহিতার প্রতি আসক্তির ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা পুরাণের 
একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান । 

“বিষু'ও বেদের একজন প্রধান দেবতা । অবশ্ত পৌরাণিক বিষু-কাহিনীর প্রসঙ্গ 
বেদে নাই । তবে “বিষণ গোপা” পদাংশর্টি তাৎপর্ধ বোধক। বেদে 'গোপা” শব্দের 
অর্থ 'পালয়িতা?। পুরাণেও স্থিতির করা বিষ । কেহ আবার এই অংশ হইতে 
বিষুুর গোপকুলের সহিত সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। উহা! অবশ্য কষ্টকল্পন1। বিষুস্থক্তে 
আছে, “ইদং বিষ্ণবিচক্রমে ভ্রেধা নিদধে পদম্‌? [খ. ১. ২২. ১৭] বিষুতর এই 
ত্রিপদক্ষেপের প্রসঙ্গ হইতে যে পৌরাণিক ত্রিবিক্রম বিষু ও বলি-বাঁমনের উপাখ্যান 
কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই । পুরাণ-মতেও ধ্যেয় বিষ্তর পরমপদ, 
উহাই পরমস্তান। ইহা! বৈদিক বিষুস্মরণ মন্ত্রেরই স্মারক | 

পৌরাণিক ত্রিযুতির তৃতীয় দেবতা উমাপতি মহেশ্বর। পুরাণের বিচিত্র শিবো- 
পাখ্যান, পৌরাণিক শিবের রূপ ও বিভূতি বেদে পাওয়া ধায় না। খথেদে ক্র 
ওষধিপতি, ভেষজ-দেবতা এবং তিনি অতি ভয়ঙ্কর। রুদ্রের রুত্রত্ব পুরাণেও 
রক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু ওষধিপতির বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়! গিয়াছে । বেদের রুদ্র 
'কপর্দী” (জটাধারী) ও “্ধন্বাঁ (পিণাক-পণি )_ পুরাণের রুদ্রও জটাজুটধারী ও 
পিনাক-পাণি | যজুবেদের শতরুপ্রিয়ের রুত্র অবশ্য পৌরাণিক শিবের মহিমায় ভূষিত। 
ঘজুর্বেদের আর একটি মন্ত্রে_-'এষ তে রুদ্র ভাগ, সহ স্বশ্রা অস্বিকয়া'_কুদ্র ভগ্মী অস্বিকার 
সহিত যজ্ঞনাগ গ্রহণার্থ আহৃত হইয়াছেন; পুরাণে শিব অন্বিকা-পতি। 

বৈদিক প্রজাপতি, বিষণ, রুদ্র পরবর্তীকালে পুরাণের ত্রিমৃতি হইলেও, রূপ, 
গুণ ও লীলায় তাহারা স্বতন্থ হইয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, দেবসত্তায় 
ব্যক্তিত্বের আরোপ । বেদের এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারীদের বলা হইত “এতিহাসিক?। 
তাহার দেবতার প্রাকৃতিক সততায় বিশ্বাস করিতেন মা। তাহারা মনে করিতেন, 

অতীতের এঁতিহাসিক ব্যক্তিই দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। দেঁবসত্তায় অলৌকিক 
কীতি-কলাপের যোজনা, প্রকৃতির রূপকে দেবতাকে মানুষের মত আশা-কামনার 
অধীন করিয়া চিত্রিত করিবার কীতি তাহাদেরই। বেদের ব্রাহ্মণাংশেও ইহাদের 


বৈদিক সাহিত্য * ৮১ 


হাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপেই সংহিতার বীজ ব্রাপ্ষণে অক্কুরিত হইয়! 
পুরাণে পল্পবিত হইয়াছে। পুরাণ-সাহিত্যের উৎসরূপে বেদের মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। 


কথ। সাহিত্যে বেদের দান . 


জাতক, পঞ্চতন্ত্র ও জৈন “কথা ভারতীয় কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার । পুরাণ-ইতিহাঁসেও 
বহু কথা স্থান লাভ করিয়াছে । এগুলি হইতেও প্রাচীন কোন কথা-ভাগারের বিষ্ক 
যদি উল্লেখ করিতে হয়, তাহা বেদ-ত্রাঙ্গণ-উপনিষৎ | অবশ্য জাতক-পঞ্চতস্ত্রাদি কথা- 
সাহিত্যে ষে ধরনের কথা পাওয়! যায়, বেদে-ব্রাহ্মণে তাহা নাই। বেদের আখ্যায়িক। 
বেশির ভাগ পুরাণ-ঘেষা; ইতিহাসের জড়ও কিছু কিছু আছে। তথাপি ইহারই 
মধ্যে লৌকিক জীবনের স্বাদ যেটুকু পাওয়া যায়, জীবন-কথার দিক হইতে তাহাদের 
মূল্য অল্প নয়। সংহিতার “সংবাদ স্তোত্র' এবং নারাশংসী*গুলি এইরূপ কথার আদি 
বীজ। কয়েকটি কথার আভাস দেওয়া যাইতেছে ২ 

১. নারী-হদয়ের শাশ্বত আকাঙ্ষার কথা ব্যক্ত হইয়াছে অগন্তা-লোপামুদ্া 
সংবাদে [ খ্. ১. ১৭৯]। লোপা বলিতেছেন, সেবায় কতকাল অতিবাহিত হইয়া 
গেল। এখন জরা আসিরা তন্থ-শ্রী গ্রা করিতে উদ্যত, পুরুষ এবার স্ত্রীর নিকট 
গমন করুন। পুরাতন সত্যপালক খধিণগণও প্রাণকে রক্ষা করিয়াছেন, নিঃশেষ হইয়া 
যান নাই, পত্রী এবার পুরুষের সহিত মিলিত হউক । 

অগন্ত্য উত্তর করিতেছেন, দেবত! যাহার্দের রক্ষা করেন, তাহার! শ্রান্ত হয় না। 
জপ ও সংঘমে নিযুক্ত থাকিলেও কাম আজ অবারিত। লোপামৃদ্রা আজ সমর্থ পতিতে 
সঙ্গতা হউক । 

যিনি এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছেন, পরিশেষে মন্তব্য করিতেছেন, 'পুলুকামো 
হি মত্য:-_মান্থষ কামনাবান্। খধি অগন্ত্য অবশ্য উভয় কুলই রক্ষা করিয়াছেন, 
অপত্যও লাভ করিয়াছেন, দেবতার আশীর্বাদ হইতেও বঞ্চিত হুন নাই । * 

২. কবধ-ৃষ্ট একটি স্থক্তে [খ ১০. ৩৩. ] পাই পিতার মৃত্যুতে শোক-কাতর 
পুত্রের মর্মবিদ্ধারী চিত্র, আর সেই সঙ্গে তৎকালীন পুরোহিতের সাস্বনাবাণী । কবহ 
ছিলেন ( এতরেয় ব্রাঙ্ষণের মতে ) ব্যাধ জাতীক্ম দাসীর পুত্র, তিনিই আবার রাজা 
তরসস্থ্য ও তৎপুত্র কুরুত্রবণের যাজক | পিতার মৃত্যুতে কুরুশ্রবণ শোকবিহ্বল। কবষ 
তাহার দানস্ততির প্রশংসা করিয়া তাহাকে সাস্বনা দিতেছেন : আমি যদি মৃত্যু 
বা অন্বতের অধীশ্বর হইতাম, তাহ হইলে আমার ধনদ্াতাকে নিশ্চয় জীবন দান 


ঙ 


৮২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


করিতে পারিতাম | দেবতার মর্যাদা অতিক্রম করিয়া শতাযু ব্যক্তিও বাঁচিতে পারে না, 
এই জন্যই তে প্রিয়-বিয়োগ হয় £ 

ন দেবানামতিত্রতঃ শতাত্ম। চন জীবিত। 

তথা বুজ্জা বি ববৃতে || [খ্, ১০, ৩৩. ৯ ] 

একজন পুরোহিতের পক্ষে এই নির্ধম সত্যের স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয় ৷ স্থক্তটির 
ভিতর একটি কাহিনাও সঙ্কেতিত। 

৩. অক্ষ-ুক্তে [খ. ১*. ৩৪.] পাই একটি জুয়ারীর আত্মকাহিনী । এই 
হুক্টিরও খষি কবষ। সুক্তটির মধ্যে পাশার নেশায় প্রমত্ত মানুষের সর্বনাশ! 
পরিণামের একটি চিরকালীন সামাজিক চিত্র উদঘাটিত হইয়াছে । পাশার আকর্ষণ 
মোহকর। এই আকর্ধণে ঘরের সখীসম! ঘরণী অনাদূতা হয়। শাশুড়ী নিন্দা করে, 
বৌ বাধা দেয়, বাবা, মা, ভাইয়ের। বলে--জানিনা উহাকে বাঁধিয়া লইয়। যাও, 
জুয়ারীর ৰৌকে অন্তে স্পর্শ করে [ 'অন্যে জায়াং পরি্যস্তি ]| হুয়ারী ভাবে, আর 
পাশ! খেলায় যোগ দিবে না, কিন্তু পাশখেলার দ্রানের শব্ধ 'জারিণী'র মত আকর্ষণ 
করে। পাশার শব্দ যেন “মধ্ৰ] সংপৃক্তাঃ | জুয়ারী সেই মধুতে আকষ্ট ; ফলে জুয়ারীর 
জায়! দুঃখ কষ্ট পায়, মাও কষ্ট পান। পাওনাদারের ভয়ে জুয়ারীকে রাত্রিতে অন্যের 
বাড়িতে আত্ম গোপন করিতে হয়। তাই সে বলে, 

অক্ষ মী) দীব্য: কৃষিমিৎ কুষন্য 
বিত্বে রমন্ব বহুমন্যমানা: | 

-পাশা খেলিও না, রুবিকর্ষ কর-আপন ধনই যথেষ্ট মনে করিয়। সুখী হও। 

বৈদিক সংহিতায় এই ধরনের বহু কথা! আছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের কাহিনী- 
গুলির কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

কথালাহিত্যের একটি বড় অংশ জীব-জন্ত কাহিনী । বেদেব্রান্ষণে-উপনিষদে 
সে কাহিনীরও অঙ্কুর রহিয়াছে । খথেদের সরমা ও পণিগণের কাহিনী [খ. ১০. 
১*৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | স্বর্গের শুনী (কুকুরী) সরম৷। তাহার নির্লোভ 
চরিক্র নিলোভ মাছুষেরই চরিত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবাল সত্যকাম খষভ ( ষণ্ড) 
হংস ও মদ্‌গড (জলচর পাখী ) প্রভৃতির নিকট ব্রম্ষবিগ্ভার উপদেশ লাভ করিয়াছেন। 
মন্ুষ্যেতর প্রাণীকে নায়ক সাজাইয়া এই প্রকারের বহু-কাহিনী পরব্ত 
কথাপাঁছিত্যে বিবৃত হইয়াছে! কথাসাহিত্যে কোন কোন উপাখ্যানে সেই 
উপাখ্যানের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত একটি বীজ-ঙ্লোকে ব্যক্ত করা হয়। বৈদিক সাহিত্যেও 
এইকপ কথ!-বীজ জাতীয় শ্লোকের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন, 
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১. দ্ধা স্থপর্ণ। সযূজা সখায় 
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরস্ঃ পিপলং শ্বাছু অতি 
অনশ্বন্‌ অন্য অভিচাকশীতি || [খ ১. ১৬৪. ২৯] 
_ছুইটি শোভন-গমন সমানযোগ পাখী একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া! সখ্যে বাস 
করে; তাহাদের মধ্যে একটি স্বাছু পিপ্লল ভক্ষণ করে, অন্যটি ভক্ষণ না করিয়া 
শুধু দেখে। 
সায়ণ বলেন, 'অন্র লৌকিক পক্ষিছবয় দৃষ্টাস্তেন জীব পরমাত্মনৌ সুয়তে । লৌকিক 
পক্ষীর এই দৃষ্টান্ত একটি কথার সন্কেত। 
২. অজামেকাং লোহিত-শুরু-কষ্ণাং 
বহবীঃ প্রজাঃ ্জমানাং সরূপাঃ | 
অজো হোক জুষমানোইম্থুশেতে 
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহিন্তঃ || [ শ্বেত. উ. &. ৫. ] 
_-নিজের অনুরূপ বহু প্রজা স্যন্টি কারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণী একটি অজাকে 
একটি অজ আসক্ত হইয়া ভোগ করে, অপর একটি অজ তুক্ত ভোগা অজাকে 
ত্যাগ করে। ূ 
শ্লোকটির মধ্যে প্রকৃতি এবং বদ্ধ ও যুক্ত পুরুষের গৃঢ়তত্ব নিহিত থাঁকিলেও উহাতে 
প্রাণী-কাহিনীর একটি বীজও রহিয়াছে । 
কথ সাহিত্যের প্রধান বাহন গগ্য। বৈদিক সাহিত্যের ব্রা্ষণ ও উপনিষদবোক্ত 
গল্পগুলিরও বাহক প্রাঞ্জল গন্য । এই গগ্যই প্রাচীনতম ভারতীয় গঘ্যের নিদর্শন। 
গগ্ের এই ধারা স্ত্র-সাহিত্যের ক্ষীণ স্থত্রে অবরুদ্ধ হইয়! গিয়াছিল। ভাম্ত-টীকার 
ভিতর উহার গতি মস্থর ও প্ররুতি নীরস হুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাহিনীবর্ণনায় বা 
ঘটনার বিবৃতিতে এই গছ্যের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত ছিল, তাহারই পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য 
করি পালি জাতকার্দির মধ্যে ও পঞ্চতন্ত্র, হিতোপর্দেশ ও বেতাঁলপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি 
কথাসাহিত্যের গদ্যে । গঞ্প রচনায় গদ্যই ষে শ্রেষ্ঠ বাহন, এ আবিষ্কার বৈদিক যুগের। 
উদাহরণ স্বরূপ ব্রান্ষণ্য-গছ্যের একটি অংশ উদ্ধার করা যাইতেছে। 
প্রজাপতি: সোমং রাঁজানযহজত । তং ত্রয়ো বেদান্বহজস্ত | তান্‌ হতে 
কুরুত। অথথ হ সীতা সাবিত্রী সোমং রাজানং চকমে! শরন্ধাম উ স 
চকমে। সা হ পিতরং প্রজাপতিমুপসসার । তং হ্‌ উবাচ নম্তে অস্ত 
ভগবঃ| উপত্বা য়ানি প্রত্বা আপছ্যে। সোমং বৈ রাজানং কাময়ে শ্রদ্ধাম্‌ 


৮৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঁডালীর উত্তরাধিকার 


উসকাময়তে ইতি । তশ্যৈ উ হু স্থাগরমলঙ্কারং কল্পয়িত্া:'-অলক্কৃত্য অন্য 

অর্ধং বভ্রাঞজ। তাম্‌ হ উদীক্ষ্য উবাচ উপ মাবর্তম্ব ইতি। তং উবাচ 

ভোগন্ত মে আচক্ষ এতন্মে আচক্ষ যত্তে পাণবিতি। তন্তৈ উ ত্রীন্‌ বেদান্‌ 

প্রদদৌ। তম্মাদ উ হু স্থ্িয়ো ভোগমেব হারয়স্তে । [ তৈ, ব্রা, ২. ৩. ১০] 

- প্রজাপতি সোমরাজাঁকে সি করিলেন। তাহার পর তিন বেদ হৃষ্টি করিলেন। 
(সোম ) উহার্দিগকে হস্থে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সাবিত্রী লীত। তাহাকে 
কামন। করিল। তিনি (সোম) শ্রদ্ধাকে কামনা করিলেন। সে (সীত1) পিতা! 
গ্রজাপতির নিকট গেল। ঠাহাকে বলিল, হে ভগবন্‌, প্রণাম । আপনার নিকট 
অভিযোগ করিতেছি । আমি সোম রাঙ্জাকে কামনা করি, তিনি শ্রদ্ধাকে কামন। 
করেন। (প্রজাপতি ) তাহার জন্য অলঙ্কার নির্যাণ করাইয়া মন্ত্রপূত করিয়া সাজাইয়! 
দিলেন। (সীতা) তাহার ( সোমের ) সম্মুখে দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহাকে 
দেখিয়া তিনি (সোম) বলিলেন, আমার কাছে আইস। সে তাহাকে বলিল, 
ভোগের মুল্য দাও। তোমার হাতে যাহা আছে, তাহাই দাও। তিনি (দোম) 
তাহাকে তিন বেদ প্রদান করিলেন। এইজন্য এইরূপে স্ত্রীলোকের ভোগ্য আদায় 
করিয়৷ থাকে । 

মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, পালি গগ্য এবং পঞ্চতন্ত্রাদিতেও এই গছ্যভঙ্গিই 
অনুসরণ করা হইয়াছে। অবশ্ত কথাসাহিত্যের গগ্য কিছুটা অলঙ্কৃত, ব্রাহ্মণের 


গগ্য নিরাভরণ। 


বেদে নাট্য ও ছন্দ শাস্ত্রাদির উপাদান 
নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, বেদে তাহা নাই। কিন্তু কয়েকটি সংবাদ-স্থক্ত অপূর্ব 

নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। তন্মধ্যে যম ও যমী সংবাদ [ খ. ১০. ১০ ] এবং পুরূরবা- 
উর্বশীসংবাদ [ খ. ১*. ৯৫ ] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যম ও যমী সংবাদে একদিকে 
উদঘাঁটিত হইয়াছে নীতিত্রষ্টা ভগ্রীর নগ্র লালসার চিত্র, অন্তদ্দিকে ধর্মধীর ভ্রাতার 
নীতিজ্ঞান। কথার ছন্দে নাটকীয় দ্বন্দ ঘনীভূত হইয়াছে £ 

ধমী বলিতেছে, “ও চিৎ সখায়ং সখ্য ববৃত্যাম আমি সখাকে সথ্যে 

বরণ করিব ; যম উত্তর দিতেছেন, “ন তে সখা সখ্যং বষ্টি__ 

সথ। তোমার সখ্য কামনা করে না। 

যমী বলিতেছে, “দিবা-পৃথিব্যা মিথনা সবন্ধ. স্াবাপৃথিবীতে 

মিথ,নগণ সকলেই বন্ধু ; যম উত্তর করিতেছেন, “অন্মিচ্ছন্য 
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স্থভগে পতিং মৎ”_ আমাকে ছাড়া, হে স্থুভগে, অন্য কাহাকেও পতিত্বে কামনা কর। 
মী সখেদে বলে, “কিং ভ্রাতা অসদ্‌ যদনাথং ভবাতি'-ত্রাত। থাকিতে 
ভগ্নী কি অনাথ হইবে? যষ্ উত্তর করেন, ইহ! যে পাপ। 
ক্ষুব্ধ যমী বলে, যম, তুমি ভীরু, তোমার মন বা হৃদয় বলিয়! কিছু আছে, 
দেখিতে পাইতেছি না [ “বতো বত অসি ঘম্‌ নৈব তে মনে হৃদয়, 
অবিদাম” ]; তথাপি যমের একই উত্তর, “অন্থাম্‌ উত্ু ত্বং যমি।; 
পুরূরবা ও উর্বশী-সংবাদের নাটকীয় সম্ভাবনাকে কালিদাপ “বিক্রমোর্ধশী” নাটকে 
রূপায়িত করিয়াছেন। বৈদিক সংবাদটি এক পূর্ণাঙ্গ প্রেম-কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশ। 
পুরূরব! স্বরগ্মরী উর্বশীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। উর্বশী পুরূরবার প্রিয়ারূপে কিছুকাল 
বসবাস করিয়! যখন পুরূরবার তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। 
উর্বশী আকাশ পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন, পিছনে উন্মাদের মত ডাকিয়! তাহাকে ফিরাহিতে 
চাহিতেছেন পুরূরবা । সংবাদটি প্রাচীন, ভাষাতেও প্রাচীনত্বের জটিল বন্ধন, ভাবও 
মাঝে মাঝে অস্পষ্ট । সংক্ষেপিত তর্জমায় সংলাপটি এইবপ দাড়ায় £ 
পুর্ূঃ হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে 
বচাংসি মিশ্র! কৃণবাবহৈ হু। 
ন নৌ মন্ত্রী অনুদিতাস এতে 
ময়স্করন্‌ পরতরে চনাহন্‌ | [ খ. ১০. ৯৫. ১] 
_ওগো ঘোরা জায়া, দাড়াও, উভয়ে একটু কথ! বলি। স্থখকর “মনের কথ।' 
শেষবারের জন্য বলা হয় নাই। 
উর্ব ঃ£ কিযেত] বাঁচ। কণবা তবাহং 
প্রাক্রমিষমুষসামগ্রয়েব। 
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি 
ছুরাপন। বাঁত ইবাহম্বন্মি || খা. ১০. ৯৫. ২] 
_তোষার কথা শুনিয়।কি করিব? আমি এখন প্রথম উষাঁর মত চরন্শীল] | 
পুরূরবা ঘরে ফিরিয়। যাও, আমি এখন বাতাসের মত দুশ্রাপনীয়]। 
পুরূরব! বলিলেন, মানুষ হইয়া আমি অমানুধীতে প্রেম অর্পণ করিয়াছি, এখন 
আমাকে ছাড়িয়। যাইও ন|। 
উর্বশী বলিলেন, মর্ড্য মানব অমর নারীতে আসক্ত হইলেও অমরী কখনও মানুষকে 
হদয় দান করে না, হাঁব-ভাবে ছুলায় মাত্র। 


৮৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


পুরুরবা বলিলেন, তবু তুমি আমার কামন! পূর্ণ করিয়াছ। তোমাতে যে 
সন্তান রহিয়াছে সে জন্ম গ্রহণ করুক, তখন যাইও । 
উর্বশী উত্তর করিলেন, বৃথা অনুনয় করিও না। মূখ” ফিরিয়! যাঁও। 
পুরূরবা! বলিলেন, ফিরিয়াই যাইবে, 'পরাবতংপরমাং গন্তবা উ'-_যাইবে চির 
দূরের দেশে , সে মরিবে, তাহার দেহ হুইবে বুকের ভক্ষ্য। 
উর্বশী কহিলেন, পুরূরবা, মরিও না, মনে রাখিও, স্ত্রীদের সখ্য নাই 
তাহাদের হৃদয় শগালের মত £ 
ন বৈ শ্বৈণানি সখ্যানি সম্ভি। 
সালাবৃকাণাং হদয়ানি এতা || [ ক, ১০. ৯৫. ১৫ ] 
পুরূরবা বলিলেন, ওগো আকাশকামিনি, তোমাকে তবু অনুনয় করি, 
নিবৃত্ত হও. আমার হৃদয় শোকে সন্তপ্ত হইতেছে_নি বর্তম্ব হৃদয়ং তপ্যতে 
জে? খ. ১০. 2৫. ১৭ ]। 
আঠারটি গ্লোকের সমষ্টি এই সংলাপ, শেষ শ্লোকটি দেবগণের সাত্বনা-বাক্য। 
পুররবা উর্বশীকে ফিরিয়া! পান নাই। বিরহের সম্ভাপ-বেদনা লইয়া! সংবাদের 
পরিসমাপ্তি । কারুণ্যে ও প্রেমের আকুলতায় স্ুক্তটি একটি স্থন্দর নাট্যকাব্য। 
এই প্রকারের নাটকীয় উপাদান ব্রাঙ্ষণ-আরণ্যকেও ছুলভ নয়। এতরেয় ব্রাহ্মণের 


ইন্্-রোহিত সংবাদ বা কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা। সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
নাটকীয় ছন্দের দিক হইতে না হউক, জীবন-কেন্দ্রিক সংলাপের দিক হইতে বৈদিক 


সাহিত্যের সংলাপগুলির মূল্য অপরিসীম | 


ভারতীয় ছন্দ-শাস্ত্রেও বৈদিক ছন্দের দান অল্প নয়। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে 
বৈদিক গায়ত্রী-উষ্চিগা্দি ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই বটে, কিন্তু অনুষ্টপ, ছন্দটি প্রচুর 
পরিমাণেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলির প্রধান ছন্দ অঙ্ষ্ট,প.। 
আঁফিকবি বাল্সীকির 'মা নিষাদ' গ্লোকে অন্নষ্টপ. ছন্দই লৌকিক ছন্দরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল [ ভ্রব্য উত্তর রাম-চরিত নাটক, ২য় অঙ্ক ]| বৈদিক ছন্দ অক্ষর-সংখ্যাত, 
সংস্কৃত ছন্দও প্রধানতঃ অক্ষর সংখ্যাত + পার্থক্য এই যে, সংস্কৃতি অক্ষরের লঘৃ-গুরু 
বিচার ছিল, বেদে উদাত-অন্থদাতাদি স্বরের। 

ভারতীয় সঙ্গীতের আদি নিঝ'র “সামবেদ?। 


বৈদিক সাহিত্য ৮৭ 
বৈঙ্গিক সুক্ের কবিত্ব 
কবিতার দিক হইতে বৈদিক সুক্তাবলীর একটি স্বকীয় মূল্য আছে। গভীর 
অনুভূতির স্বতংস্কূর্ত প্রকাশ হিসাবে, কোন কোন সুক্ত বা স্থক্তের কোন কোন অংশ 
এক একটি নিটোল গীতিকবিত। [7১98118 01 1500 2০৪৮10690৮2 ]1 
অধিকাংশ স্তোত্রই স্বতিমিশা! প্রার্থনা] । এই প্রার্থনার অংশেই অনুভূতির অভিব্যক্তি | 
এঁহিক অত্যা্য়ের জন্ত ধন চাই, অন্ন চাই, ভোগ্য চাই-_ভোগ্য ভোগ করিবার জন্য 
শতায়ু চাই, বীর্য চাই, স্বাস্থ্য চাই। বৈদিক অস্ত্রাবলীতে এই কামন! অস্তহীন। “দেহি- 
ধেহি” রবে খধিকঠ সোচ্চার। কামনা ছোট, নিতান্তই এহিক-_কিন্তু অসঙ্কোচ, 
প্রকাশের সারল্য নগ্ন শিশুর মতই মনোহর ৷ রক্ষা-প্রার্থনায় কম্প্রকণ্ঠের করুণ ধ্বনি যে- 
কোন হৃদয়কে স্পর্শ করে। “মূড়া স্ক্ষত্র মুড়য়', 'যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ”, “মা নং 
প্রিয়া স্ুষ্বো রুদ্র রীরিষ”, “মা ম! হিংসীঃ, প্রভৃতি ধ্বনি বড় করুণ। ইহারই সঙ্গে আছে 
শান্তি, সৌমনস্ত ও সৌভ্রাত্রের প্রার্থনা | উদার হাদয়ের এই উদার প্রার্থনা! মানবতার 
একাধর্শ। শং নো দিব্যাং পাথিবঃ শং নো অপা”, “স্থু গা খতন্য পন্থাঃ, “ভদ্র 
কর্ণেভিঃ শ্র্য়াম", “সংগচ্ছধধধং সংবদধবম্+, “সং বো মনাংসি সংব্রতা+, 'সমাণী প্রপা সহ 
বোন্নভাগঃ”_ প্রভৃতি প্রার্থন৷ চিরকালীন সাম্য ও শাস্তির কামনায় পূর্ণ। আর্ধ প্রার্থনা 
আরও উদার, আরও উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনায় । সংখ্যায় 
অল্প হইলেও মঞ্তরের ব্যঞ্চনা মর্ম-প্রসারী, যেমন; " 
১. উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতি: পশ্ঠন্ত উত্তরম্‌। 
দেবং দেবত্রা স্থ্যমগন্ম জ্যোতিরতমম্‌ || [খে ১. ৫*. ১০ ] 
--তমসার পারে জ্যোতি দর্শন করিতে করিতে, দেবলনোকে ৃর্য 
দেবতা, তাহারও উপরে উত্তম জ্যোতিলোকে গমন করিব। 
২, যত্র আনন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুরদ আপতে। 
কামস্ যত্রাঞ্চাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি || [খ. ৯, ১১৩. ১১] 
_যেখানে আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ- যেখানে সকল কামনা 
পূর্ণকাম _ সেইখানে আমাকে লইয়া! অমুতময় কর। 
বৈদিক খধির প্ররুতি-দৃষ্টি অনন্য সাধারণ। এই প্ররুতি বর্ণন৷ ভারতীয় সাহিত্যের 
গৌরব। পরবর্তাকালের কবিগণ আর্য নয়নাগ্রন পরিয়াই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াছেন। বৈদিক খধিগণ বিশ্বপ্ররতির মধ্যেই দেবসত্তা আবিষ্ধ।র করিয়াছিলেন । 
বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার! ভূলোকে দেখিয়াছিলেন সিন্ধু-সরিতে আপনদেবতার লীলা, 
অরণ্যানির সৌন্দর্য-_দ্যুলোকে দেখিয়াঁছিলেন সূর্য-চন্দ্রের গতি, কালের আবর্তন, 


৮৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


রাত্রি ও উষার অত্যুদয়__-অস্তপ্িক্ষে দেখিয়াছিলেন মেঘের খেলা, বৃষ্টির ধারাপতন, 
বিছযানের প্রন্দীপ্ত বিকাশ, মরুৎ-মাভরিশ্বার হাহাশ্বাস | বেদের নিসর্গ-সুত্তাবলী অপূর্ব 
কবিত্ে মণ্ডিত। প্রকৃতির মধো জোর করিয়া প্রাণ আরোপ করিতে হয় নাই, 
লীল! চঞ্চল স্থন্দরী প্ররূতির ক্িয়া-বিক্রিয়ায় বৈদিক কবি 'অপূথগ যে সমাসোক্তি 
কুটি করিয়াছেন, প্রকৃতি শ্বাভাবিকভাবেই চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। প্ররূতির 
জগতকে কেন্দ্র করিয়া তাহার! মর্ত্য জগতের অচ্ছরূপ আর একটি হাসি-কাম্নার, প্রেম- 
সোহাগের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন-- সেখানে গ্যাবাপথিবী আর্দি জনক-জননী, কুদ্র- 
রোদসী পতি-পত্বী, রাত্রি ও উষা ছুই ছ্যুলোক দুহিতা, দুই ভগ্নী-উষা হুূর্য-_প্রিয়, 
বিষ ইন্্রন্ত যুজ্যো সখা” অশ্বিছয় স্র্যের সারধী | শোভনহন্ু বজ্হস্ত ইন্দ্র এই জগতের 
রাজা ; তিনি শক্রহা, বুদ্ধিমান্‌ ; তাহারও গৃহ আছে, কল্যাণী জায়। আছে [ “কল্যাণী 
জায় হ্থরাণাং গৃহে তে”-খ, ৩. ৫৩. ৬ ]। বরুণ এই জগতের সত্যানৃত্যের ভ্রষ্টা | 
রূপবান্‌ অশ্থিদ্ব় উহার বৈদ্য [ "ভিষজ।”]। এখানেও যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, জয়-পরাজয় 
আছে। পিতা! কন্তার বিবাহে প্রচুর ব্যয় করেন, কুমারী কন্তা বিবাহের পর স্থমঙ্গলী 
বধূরূপে পতিগৃহে পদার্পণ করেন [ দ্রষ্টব্য সূা-সুক্ত ]| বৈদিক ধষির কল্পনা অবারিত 
হয় উদ্যৎ-ভাম্ুর উদয়ে, সবিস্ময়ে তাহারা বলিয়া উঠেন, “চিত্র দেবানা মুসাদনীকম্‌? | 
“আয়তী রাত্রির আবির্ভাব আর এক বিশ্ময়। খধষির সৌন্দর্য-চেতনার প্রকুষ্ট প্রকাশ 
ঘটিয়াছে আকাশ-কন্য। উধার রূপাঙ্কনে ।১ জ্যোতির্ময় প্রভাতের স্থচনা করিয়া উষা 
আৰিভূতা। হন : তিনি “স্থুনরী? (স্বন্দরী ), 'যুবতিঃ শুক্রবাস।' ( শ্বেতকসনা যৌবনবতী , 
'ভাম্বতী নেত্রী (দীপ্তিমতী নায়িকা! ), “হ্্যশ্ত যোষা” (স্ধ-প্রিয়া)। এই নায়িকার 
আবিতাবকে কেন্জ্র করিয়! একটি বাসিষ্ঠ স্ক্তে অপৃব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে : কবিত্বের 


দিক হইতে ইহা অন্থপম ঃ . 
উপো রুরুচে যুবতিন যোষা 


বিশ্ব জীবং প্রস্থবন্তী চরায়ৈ | 
অভূদগ্রি সমিধে মানষাণাম্‌ 
অকজ্যোতি বাধমানা তমাংসি !। 


বিশ্বং প্রতীচী সপ্রথ! উদস্থাৎ 
রুশদ্বাসো! বিভ্রতী শুক্রমশৈৎ | 
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বৈদিক সাহিত্য ৮৯ 


হিরণ্যবর্ণা স্থদূশীক সংদৃকৃ 
গবাং মাতা নেত্রী অহ্কামরোচি || [ খা. ৭. ৭৭. ১-২ ] 
__ঘৌবনবতী নারী সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছেন। বিশ্বলোক জাগিয়া উঠিয়্াছে। 
যজ্ঞার্থে অগ্নি সমিদ্ধ হইয়াছেন। ( উধা) প্রকাশ করিতেছেন অন্ধকার- 
নাশা জ্যোতি। 
দিঙ্মগুল উগ্তাসিত করিয়। বিশ্বের অভিমুখে উষা আসিতেছেন। দীপ্ত 
বসন হইতে শুক্রজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। শোভ। পাইতেছেন হিরণ্াবর্ণ 
আনন্দদায়িনী লোকমাতি। দিবসের নেত্রী ( উষা )। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন খধিদের পৃথিবী-প্রেম। অরণ্য-বনস্পতি-ওষধি- 
পৰত-মৃত্তিকা মণ্ডিতা পৃথিবী “মাতা” বস্বদ্ধর। আদি জননী-_এ কল্পনা! বৈদিক। 
মায়ের স্েহধারায় পুষ্ট কবি শুধু পৃথিবীর সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়। ধন্য হন নাই, মাতৃ- 
মমত্বের গভীরতা অন্থুভব করিয়াছেন। তাহার ধরণীর ধূলিকেও বলিয়াছেন, “মধুযৎ 
পাঁথিবং রজঃ। ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রেম ও মত্্য-মমতার আদি গঙ্গোত্রী 
বেদ-উপনিষৎ। 
বৈদ্দিক সাহিত্যে অলঙ্কার 


বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়, খষিগণ দ্রষ্টা বা স্মর্তা। দৈবশক্তির প্রেরণায় খষিগণের মাধ্যমে 
যে মন্ত্রগুলি প্রকাশিত হইত, তাহা ছন্দস্পন্দিত ও সৌন্দ্যমপ্ডিত হইয়াই আত্মপ্রকাশ 
নরিত। এইছ্ন্য খষিকে বল হইত মন্তরুৎ” বা ্লেরককৎ। এই মণ্ডনকল। ছিল 
স্বভাবসিদ্ধ। অর্থাৎ “অপুথগযত্তে নিবতিত। সাহিত্যে স্থন্দরের প্রকাশ বা 
অলঙ্করণের প্রয়াস ঠিক কোন্‌ স্থত্র ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহ! নির্ণয় করা কঠিন । 
“হতো মানুষের অন্তনিহিত প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-চেতনা ইহার অন্তম কারণ। বৈদিক 
সাহিত্যে ও সৌন্দ্য-নির্মাণে প্রেরণা বাহিরের কোন অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়। 
আসে নাই। এখানেও প্রচুর অলঙ্কত বাক্য রহিয়াছে। রহিয়াছে প্রৌটোক্ি, রহিয়াছে 
ভলিমাময় উক্তি-বৈচিত্র্য ; কিন্তু সেগুলি অনুভবের সহজাত । প্রকৃতির রাজ্যে লালিতা 
খনবালাকে কেহ বনফুলে সঙ্গত হইতে নির্দেশ দ্নেয় না, কিন্তু সৃষ্টির আদিম যুগ 
হইতে বনকন্তা। কর্ণে পুষ্পমঞ্জরি গুজিয়! দিয়াছে, কঠে পরিয়া আসিতেছে বনফুলের 
মালা । অলঙ্করণ-প্রবৃত্তি সহজাত। এই সহজাত প্রবৃত্তি ও অস্তনিহিত গ্রচ্ছন্ 
সৌন্দ্ষ-এষণারই প্রকাশ ঘটিয়াছে বৈদিক সংহিতার স্থ-উক্ত স্ুক্তাবলীতে। 

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে কতকগুলি শ্রুতিমধুর স্নির্বাচিত শব ও হুললিত 
'পিশেষণ বা আরোপিত গুণ বা ধর্ম। দেব-দেবতা অথবা যে কোন বন্তই হউক, তাহা 


৯ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


নিছক বস্ত মাজ নয়, তাহা বিশেধিত বস্তু । অগ্রি শুধু অয়ি নহেন, তিনি শ্বতযোনি”, 
'ধৃমকেতৃ” শিক্রশোচি? (শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ), 'চিত্র-ভাম্ক” (দর্শনীয় দীপ্তি); তেমনই 
জল “বাধিকী' (বর্ণকারিণী ), “রেবতী” (প্রবমানা ), 'পাবকা” (পবিভ্রকারিণী )। 
সূর্য “বিশ্বচক্ষু', “দূরদুক”, _মরুৎগণ 'শুক্রজ্যোতি” (শুদ্ধতেজ। ), “চিত্রজ্যেতিঃ (দর্শনীয় 
দীপ্তি), 'সবাজ্যোতি?, খতপা” (জ্ঞপাতা ) [ শু. য. ১৭. ৮০ 7--উষ। “অ্ুনরী, 
( শোভনা রমনী ). 'শুক্রবাসা” ( শুরুবসনা )- সোম 'পবমান" ( পবিভ্রকারক )_-আর 
পৃথিবী 'মধুমতী'. “মধুছৃঘা”, “ঘ্বতবতী+, “অগ্নিবাল।' | দেবগণের মধ্যে কেহ -লুক্ষত্র' 
( বলবান ), কেহ “অস্ত্র? ( অমেয় প্রাণশক্তি সম্পন্ন ), কেহ “মায়ী" (অলৌকিক মায়া- 
শক্তির অধিকারী ); দেবীগণের মধ্যে কেহ এখতাবরী” ( সত্যবতী ), “বিভাবরী” 
( দীপ্তিমতী ), স্ননতবতী”, “পাবকা”, 'বাজিনীবতী, ( অন্নশাঁলিনী )__সকলেই “স্থভগা”। 
একমাত্র নিখতি ইহার বাতিক্রম; তিনি পাপদেবতা। 

এই বিশেষণ বা আরোপিত ধর্মগুলি শুধু বিশিষ্ট নয়, বন্দর | মনে হয়, ভাষায় 
রূপ-রচনায় বিশেষিত শবের প্রয়োগই অলঙ্করণের প্রথম স্তর। প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-চেতনা 
বিশেষিত শব্দগুলির মধ্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য বিশেষণ-প্রয়োগের 
ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। যখন লৌন্দর্ষ-এষণ। সচেতন হয়, তখন স্থনির্বাচিত বিশেষণ 
কবি-প্রতিভার প্রৌচত্বও সচন| করিয়া থাকে ; তখন বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া বিশেষণ 
ব্যপ্রনাধমী হইয়া উঠে। বৈদিক স্ক্তের বিশেষণগুলি প্রথম ত্তরের। প্রত্যক্ষ রূপই 
খধিদের নয়নে বূপাঞ্চন মাথাইয়া দিয়াছে, বিশেষ্ণগুলি বাচ্যার্থের পাশে ঘুরিয়। ফিরিয়া 
অভিধেয় অর্থকেই প্রকাশ করিয়াছে । কিন্তু প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও এই বিশেষণ বাকৃ-প্রৌটির স্বন্দর নির্শন। এগুলি আর্জগতের নিজস্ব 
সম্পদ । পরবর্তী সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ দেখা যায় না। 

কেবল বিশেধিত শব্দ নয়, বৈদিক সাহিত্যে অন্যান্য প্রসাধন-কলাও লক্ষণীয় | 
এখানে দেঁবগণই শুধু “অরন্কত" ( অলন্কৃত ) নহেন, বাক্যও অরঙ্কত। যাস্ক মুনি তাহার 
“নিরুক্ত' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থপার্দে বৈদিক অলঙ্কার লইয়া 
আলোচন। করিয়াছেন । তাহার আলোচ্য বিষয় “উপমা” । বৈদিক সাহিত্যে “উপমা” 
বা উপম্যগর্ভ বাচনই প্রধান অলঙ্কার। শুধু বৈদিক সাহিত্য কেন, ভাষায় 
মানুষের আদি সৃষ্টি উপমা” । সাদৃশ্তবোধ মানব মনের একটি সহজাত পুরাতনী 
বৃত্তি। ব্তব্যকে ম্পষ্ট করিবার জন্য, সমর্থন করিবার জন্য বা স্থন্দর করিবার জন্য 
কথায়-বার্তীয় বা কবি-কর্মে উপমা-ৃষ্টান্তের প্রয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে। বৈদিক সাহিত্যও ইহার ব্যক্তিক্ম নয়। যাস্ক মুনি দেখাইয়াছেন, 


বৈদিক সাহিত্য ৭১ 
সাদৃশ্য-বাচক “বৎ+) 'বর্ণ”, বা “রূপ? প্রভৃতি শব্দঘারা বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর উপম। হৃষ্টি 
করা হইয়াছে, যেমন, 'ঘ্বতবৎ হবি”, “হিরণ্যবর্ণা' উষা, “শু ক্রবর্ণ' অগ্নি ইত্যাদি। 

উপমা-হ্প্টির কৌশল যাহাই হউক, এই সকল উপমার বৈচিত্র্য অসাধারণ। 
উপমান-চয়নে খধি-ষ্টি ভূলোক-ছ্যুলোক সঞ্চারী। ভূলোক-সম্পৎ বর্ণনা করিতে 
আসিয়াছে দ্যুলোক-অস্তরিক্ষের উপমান, আবার ছ্যুলোক-অন্তরিক্ষের বর্ণনায় আসিয়াছে 
মাটির কল্পন!। উর্বশী মত্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! চলিয়! যাইতেছেন, “উষসামগ্রিয়েব? 
--আদি উধার মত, তিনি বামুর হ্যায় ছুষ্প্রাপ্যা ছুরাঁপনা বাত ইব? [ খ. ১০. ৯৫13 
অগ্নি হইতেছেন অস্তরিক্ষলোকের স্দক্ষ দূত [ “মথদক্ষমস্তদূতিং রোদসী”-খ, ৭. ২, ৩]) 
আকাশ-মেঘের স্তায় তাহার গর্জন [ “অক্রন্দদগ্রিঃ শ্তনয়ন্িব ছোৌঃ-খা, ১০, ৪৫. ৪] 
স্থরগণ বিষ্ণুর পরম পদকে দেখেন “দিবাঁব চক্ষুরাততম”_ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়। 
আবার আকাশ-অন্তরিক্ষের বর্ণনায় মাটির পৃথিবীর তুলনা : রুদ্র হইতেছেন “দিবো 
বরাহঃ--আকাশ-বরাহ, ইন্দ্র হইতেছেন অস্তরিক্ষের “বৃষভ'_-তিনি হন্তীর ন্যায় 
পরাক্রাস্ত, সিংহের সায় ভয়ঙ্কর | ূ 

বৈদিক উপম! প্রায়শঃ সমাসোক্তি বা অন্যারোপাশ্রিত; অথবা! বল! যায়, ইহা 
উপমার আর এক দিক, অর্থাৎ “প্রতভীপ”, ([0৮০:৮৪৭ 8170116)। বৈদিক দেবতা 
প্রাকৃতিক সত্তা। এইজন্য প্রসিদ্ধ উপমানগুলিই এখানে উপমেয়, আর প্রসিদ্ধ 
উপমেয়গুলি উপমান। ফলে প্রাকৃতিক দেবজগতে মত্যলোকের কলরোল। ধর্মে, 
কর্ষে, গুণে, আচারে-আচরণে প্রকৃতি মানুষের অন্ুরূপ। আপ দেবতা এখানে 
জলধার৷ বর্ষণ করেন তেমনই ভাবে, গ্রীতিযুক্তা মাতৃগণ যেমন সন্তানকে স্তন্তপান 
করান [ উশতীরিব মাতরঃ,_ঞ্. ১০. ৯. ২]) সূর্য ছ্যোতনশীল। উষার পশ্চাতে গমন 
করেন তেমনই ভাবে, মত্যনায়ক যেমন গমন করে নারীর পশ্চাতে [ “কর্ষে। দেবীমুষসং 
রোচমানাং মর্ধোন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎল_খ. ১ ১১৫. ২] পুত্রের প্রতি পিতার 
মত সোমদেব অনুকূল হউন | “পিতেব স্কনবে বি বো মদে মুড়া__ঝ. ১০. ২৫. ৩ ]। 

উপমা প্রয়ে!গে এই বিপরীত রীতির মধ্যে খষিদের বস্ত দৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটিত 
হইয়াছে । খধি-দৃষ্টি যেমন অবাধে বিচরণ করিয়াছে প্রকুতি-জগতে, তেমনই বিচরণ 
করিয়াছে প্রাকৃত জগতে। প্রকৃত জগতের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ বৈদিক উপম| | 
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভশ্বী, জায়া, পতির সম্পর্ক তো বটেই, পাঁথিব জগতের অতি তুচ্ছ 
ও ক্ষুদ্র জীবন-ৃশ্, অতি সুক্্ম ঘটনাও তাহাদের দুটি এড়ায় নাই। বক্তব্যকে সুম্পষ্ট ও 
দচ করিবার অভিপ্রায়েই আর্ষ উপমার অবতারণা, কিন্তু ইহারই মধ্যে অজ্ঞাতসারে 
্রস্ষট হইয়াছে বন্ত-দর্শনের সৌন্দর্য । দিগ-দর্শন দ্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধত হইল : 


৯২: প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


১. অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যস্তি অক্তুভিঃ ঞ্. ১. ৫৯. ২. 
-_সুর্যরশ্মির সম্মুথে নক্ষত্রগুলি চোরের মত পলায়ন করে। 
২. উত স্ম এবং বস্্মধিং ন তাদুম্‌ 
অন্কক্রোশক্তি ক্ষিতয়ো ভরেষু ।--খ. ৪. ৩৮ ৫. 
_বন্ধাপহারী তস্করকে দেখিয়া লোকে যেমন চিৎকার করে, তেমনই 
( দধিক্র1কে ) দেখিয়া লোকে চিৎকার করে। 
৩. পব্যেব রাজন্‌ অঘশংসমজর 
নীচা নি বৃশ্চা বনিনং ন তেজন। | খে. ৬. ৮, ৫. 
_-( হে অগ্নি) ছুদ্কৃতকারীকে বিছ্যুতাহত বৃক্ষের সায় পাতিত কর। 
৪. ধন্বন্নিব প্রপ| অসি অগ্রে__ঝ. ১০. ৪. ১. 
হে অগ্নি তুমি মরুভূমির জলের ন্যায় । 
৫. ব্রন্ষণস্পতি এতাসং কর্মার ইবাধমৎ্ণ_, ১০, ৭২, ১. 
_ ত্রন্মণস্পতি ইহাদিগকে কর্মকারের ন্ায় গড়িয়াছেন। 
৬. ভ্যোমমগ্রৌ দিবীব রুক্াং_শু. য. ১৫. ২৫, 
- আকাশে আদিত্যের ন্যায় অগ্নিতে অপিত (স্বরাদিবিশিষ্ট ) স্ততি। 
৭. মাতে পুত্রং বিভৃতামুপস্থেশু. য. ২৯. ৪১. 
- মাতা যেমন পুত্রকে উৎসঙ্গে ধারণ করেন (তেমনই ধনু শরকে কোলে নেয়) 
৮. অভি ত্বা শুর নোহ্ুমঃ অদুপ্ধী ইব ধেনবঃ শু. য. ২৭. ৩৫. 
_হেশূর (ইন্দ্র), অছুপ্ধী গাভী ঘেমন বৎসর নিকট নমিত হয়, তেমনই 
তোমার নিকট নমিত হইতেছি। 
৯. অহিরিব ভোগৈঃ পর্যতে বাহুং-_শু, য. ২৯. ৫১. 
_-াপ যেমন ফণা ঘুরায় ( শত্রধারী তেমনই ) বাহু নাচায় 
১০. ইহ ইমৌ ইন্দ্র সংনুদ চক্রবাকেব দম্পতী--অ. ১৪. ২. ৬৪. 
--হে ইন্দ্র, এই দম্পতীকে চক্রবাকের ন্যায় প্রেরিত কর। 
উপমা কেথাও কৌতুক-দীপ্ত, কোথাও গম্ভীর । স্ততি ভিক্ষুনীর মত অন্ন ভিক্ষ! 
করে [ খ. ৪. ৪১, ৫], সংবৎসর শয়ান থাকিয়। বৃষ্টি পাইয়া ভেকগুলি ব্রাহ্মণের মত 
বেদ পাঠ করিতে থাকে [ খ. ৭. ১০৩], সায়ংকালে মনে হয়, অরণ্য চিৎকার করিতেছে 
[খ. ১০. ১৪৬] প্রভৃতি উপমায় লঘুচপল কৌতুক ; আবার কোথাও উপমায় 
মহাসাগরের বিপুল গা্ভীর্ধ । যেমন খষি বসিষ্রের এই স্গভ্ভীর-মাঁল! উপমা £ 


বৈদিক সাহিত্য ৯৩ 


সুর্যন্তের বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুত্রন্তেব মহিমা গভীর: 
বাতন্তেব প্রজবো নান্তেন স্তোমো বসিষ্টা অন্বেতবে বঃ || [ খা. ৭. ৩৩.৮ ] 
-হে বাসিষ্ঠগণ, তোমাদের স্তব সুর্যের জ্যেতির ন্যায়; তাহার মহিম! সমূত্রের 
স্তায় গভীর এবং বায়ু-বেগের ন্যায় অন্যের দৃূরধিগম্য | 


বেদের -ূক্তি 
বৈদিক স্বতির এক নাম “স্ক্ত” । »স্থ+উক্ত )১ বেদ স্ব-উক্তির সমষ্টি । কিন্ত 
যে প্রচলিত অর্থে “সুক্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয়, বেদের সকল উক্তিই সেরূপ নয়। 
স্ভাষিতাবলীরও প্রকার-ভেদ আগ্ে। কোন কোন স্থভাষিত কালের কপোলে অক্ষয় 
তিলক ; মানুষ প্রবাদে-প্রবচনে পেগুলি ধরিয়া রাখে । সেগুলি চিরস্তন সত্যের প্রতীক। 
পূর্ণ প্রজ্ঞা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সত্যের বাহন এই সকল সুক্তির সাহিত্যিক 
মূল্যও অনস্বীকার্ধ__যূল্য সত্য বিশ্লেষণের দিক হইতে, জ্ঞানের গভীরতা! ও বৃদ্ধির 
ওঁজল্যের দ্রিক হইতে । নিয়ে কয়েকটি বৈদিক স্ুক্তির দিজ্মাত্র গ্রদ্রশিত হুইল £ 
১. তরণি ইৎ জয়তি ক্ষেতি পুত্যতি ্‌ 
ন দেবাসঃ কবত্ববে | [খ. ৭. ৩২৯] 
_স্বরিৎকর্ম ব্যক্তিই জয়লাভ করে, বাসস্থান পায় ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতকর্ম 
ব্যক্তির দেবতা (দীপ্চি) নাই। 
২. উচ্ছন্তি দেবা; হথন্বন্তং ন স্বপ্রায় স্পৃহয়স্তি [ ঝ. ৮. ২. ১৮ ] 
__ক্রিয়াবান্কেই দেবতা কামনা! করেন। স্বপ্রালুকে নয়। 
৩. অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হি অপ্রাট্‌ 
স প্রেতি ক্ষেত্রবিদা অনু শিষ্টঃ 
এতছৈ ভত্রমন্ুশাসনস্তোত 
ক্রতিং বিন্দতি অপ্রসীনাম্‌ || [ঝ্ধ, ১০. ৩২. ৭] 
_অক্ষেত্রবিদ ক্ষেত্রবিদকে জানিয়! ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয় ; আভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ 
দ্বার গন্তব্য পথ লাভ করা যাঁয়। 
৪. ন দ্রেবানামতি ব্রত শতাত্বা চন জীবতি [খ.১০, ৩৩, ৯] 
_-শতাদু থাকিলেও দেবগণকে অতিক্রম করিয়া কেহ চিরকাল বাঁচে না। 
«. (ক) যুবানং সম্ভং পলিতং জগার | 
(খ) অগ্ঠ মমার সহঃ সমানঃ। [খ. ১০ ৫৫. ৫] 
-যুবা বৃদ্ধ হয়। কাল যে জীবিত, আজ সে মৃত। 


৯৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাালীর উত্তরাধিকার 


৬. (ক) ন বৈ উদ্দেবাঃ ক্কধমিদ্‌ বধং দছুঃ | 
--দেবগণ ক্ষুধার মরিবার বিধান দেন নাই । 
(খ) নসসখাযো নদদাতি সথ্যে। 
--যে বন্ধুকে গান করেনা, সে বন্ধু নয়। 
(গ) ও হি বর্তস্তে রথ্যা ইব চক্রা অন্যমন্তমূপতিট্টস্ত রায়ঃ। 
- রথচক্কের মত ধন আবতিত হয়; আজ সে একজনের, কাল সে অপরের । 
(খ) সমৌ চিদ হস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ 
সম্যতর। চিদ সমং ন দুহাতে । 
সমশ্চিদ ন সমী! বীর্ধাঁণি 
জ্ঞাতি চিৎ সম্তভৌ ন সমং প্রিণীতঃ ॥ [ খ. ১০, ১১৭] 
_ দুই হাত সমান হইলেও সমান কাজ করে না, ছুইটি গাভী এক মায়ের শিশু 
হইলেও সমান ছুধ দেয় না, যমজ হইলেও ছুইজনের একপ্রকার শক্তি হয় না, 
জ্ঞাতিরাও সকলে সমান দাতা হয় না। 

৭. শ্রন্ধয়া দেবো দৈবতমন্ তে 

শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা লোকন্য দেবী। [ তৈ. ব্রা. ৩. ১২] 
__শ্রদধা দ্বার দেবতার দেবত্ব ; শ্রদ্ধা দেবীই লোকের প্রতিষ্ঠা। 

৮. দক্ষিণ! শ্দ্ধামাপ্রোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে [ শু. ষ. ১৯. ৩০ ] 
দক্ষিণ! (দান ) শ্রদ্ধাকে (আস্তিক্যবুদ্ধি) লাভ করে, শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য 
লাভ হয়। 

৯. খ্াতং দতাম্‌ অমৃতং সত্যম্‌ [ শু. ষ. ১১. ৪৭ ] 
_"ষজ্ঞ সত্য, আর সত্য অমৃত। 

১*, প্রাণে সর্বং প্রতিষ্টিতম্‌ [অ. ১১ ৬. ১৫] 

__প্রাণেই সকল কিছু প্রতিষ্ঠিত। 

১১, (ক) ব্রদ্ষচর্ষেণ রাজ রাষ্ট্রং বি রক্ষতি 
- ব্রহ্মচর্য তপ ছারা রাজা রাষ্ট্র রক্ষা করেন। 

(খ) ব্রনষচর্ষেণ কন্যা! যুবানং বিন্বতে পতিম্‌। 
--ত্রহ্মচর্যদবারা কন্তা যুব! পতি লাভ করে। [ অ. ১১. ৭. ১৭-১৮ 
রিরা নত, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সুক্কি-সাগর । 


বৈদিক সাহিত্য ৯৫ 
বৈদিক ব্রন্ষোজ' 


উত্তরকালে যে সকল ধাধা -প্রহেলিক। ও রহম্ত-গভীর ছড়া লোকসাহিত্যের 
একাংশ জুড়িয়া আছে, তাহারও দৃষ্টান্ত মিলে বৈদিক 'ব্রন্ধোগ্ঘ গ্লোকগুলিতে। 
্রন্ধোগ্ভ উত্তর-প্রত্যুত্তরযূলক সংবাদ।১ এগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য তির্ধক প্রশ্নের 
রহস্থাময়তায় ও কৃট প্রশ্বের সমাধানে । স্লোকগুলি স্ৃতীক্ষ বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর । যেমন, 
১. প্রশ্ন £ কিং শ্ষিদাসীদধিষ্ঠানম্‌ 
আরম্ভণং কতমৎ স্থিৎ কথাসাৎ। 
যতো] ভূমিং জনয়ম্‌ বিশ্বকর্মা 
বি গ্যামৌর্ণদ মহিন! বিশ্বচক্ষাঃ ॥ 
বিশ্বকর্মা যখন দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার অধিষ্ঠান কি 
ছিল, আরভ-কারণ কি ছিল, ক্রিয়াই বাঁ কি ছিল? 
উদ্তরঃ বিশ্বতশ্চ্ষুরুত বিশ্বতোমুখো 
বিশ্বতোবাঞ্রুত বিশ্বতস্পাৎ। 
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রে: 
গাঁবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ ॥| [ থে, ১০. ৮১. ২-৩ ] 
_পর্বত-চক্ষু, সর্বত-মুখ, সর্বত-বাহু, সর্বত পাদ্‌ দেই এক সহায় দেব ধর্মাধর্ম 
নিমিত্ত কারণ ও ভূতাদিরূপ উপাদান কারণের সংযোগে গ্যাবাপৃথিবী কৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। 
২. প্রশ্ন: কঃ শ্বিদেকাকা চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ। 
কিং শ্বিদ্‌ হিমন্ত ভেষজং কিম আবপনং মহৎ | 
কে একাকী চলেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন? শীতের উবধ কি? 
বিস্তীর্ণ ধপন-স্থানই বা কি? 
উত্তর £ হুর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। 
... অগ্রি হিমস্ত ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥ 


_কুর্য একাকী চলেন, চন্দ্র পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন ; শীতের উবধ আগুন, 
আর তৃমি হৃমহৎ বপন-স্থান। 





১. ভিত্তর-প্রত্যুত্তরৈঃ পরস্পরং সংবাদ: ব্রন্ষোত্যম্‌” [ যন্জু টাকা ২৩. ৪৫-_-উব্বট, ] 


৯৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


পক্স £ কিং ত্বিৎ কুর্সমং জ্যোতিঃ কিং শ্মিৎ সমুদ্রসমং সরঃ। 
কিং স্থিৎ পৃথিব্যে বর্ষীয়: কশ্ত মাত্রা ন বিদ্যতে ॥ 
_স্র্বের মত জ্যোতি কাহার সমৃত্রর মত বিস্তৃত কি? পৃথিবী হইতে 
কে বয়সে বড়? কাহার পরিমাণ নাই? 
উত্তর : ব্রহ্ধ স্্ধ সমং জ্যোতি দ্যা সমুদ্র সমং সরঃ | 
উন্দঃ পৃথিব্যে বর্ষীয়ান্‌ গোস্ত মাত্রা ন বিদ্যুতে ॥ 


[ শু. ২৩. ৪৫. ৪৯ ] 
_ ব্রঙ্গ শর্ষের মত জ্যোতিষ্মান্, আকাশ সমৃত্রের মত বিস্তৃত, ইন্দ্র পৃথিবী 
হইতে বর্ষীয়ান্‌, পৃথিবীর পরিমাণ নাই। 
৩. প্রশ্ন £ কুত ইন্দ্রঃ কৃতঃ সোমঃ কুতোহগ্রিরজায়ত | 
কত স্বষ্টা সমভবৎ কুতো ধাতা অজায়ত ॥| 
_ ইন্্র কোথা হইতে জন্মিলেন? সোম কোথা হইতে জন্সিলেন? অগ্রি, 
তষ্টা ও ধাতাই বা কোথা হইতে জন্মিলেন ? 
উত্তর £ ইন্দ্রাদিন্দ্ঃ সোমা লোমোহগ্নেরজায়ত | 
বষ্টা হ জজ্ঞে তুষ্ট, ধাতু ধাতা অজায়ত || 
_ ইন্দ হইতে ইন্দ্র, মোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন । 
তুষ্ট হইতে ত্বষটা৷ এবং ধাতা৷ হইতে ধাতা। জন্মিয়াছেন |* [ অ. ১১, ১০. ৮৯ ] 
৪. বুহদারণাকোপনিষদেও এই ধরনের বহু ব্রন্মোগ্* আছে। তন্মধ্যে 
গার্গা-ষাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদটি উল্লেখযোগ্য | 
১৬. বৈদ্দিক সাহিত্য ও বাংলা 
বঙ্গদেশ বহুদ্দিন বেদ-বহিভূ্তি দেশ বলিয়া! গণ্য ছিল। এদেশে ও এদেশের 
পার্ববর্তী অঞ্চলে বেদ-বিরোধী জাতি বসবাস করিত। বৈদিক সাহিত্যে এ. আ. 
২.১, ১.৫] তাহারা “বয়াংসি' নামে উল্লেখিত হইয়াছে । মন্ুসংহিতায় প্রয়াগের 
পূর্বে অবস্থিত দেশ গুলিকে আর্ধাবঙের সীমার মধ্যে ধরা হয় নাই, বরং বেদাচার বট 
হওয়ায় অনেকে এদেশে নিবাসিত হইয়াছেন, এরূপ উল্লেখ এতরেয় ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে 
[ মহা, আদি. ১*৪ ] পাওয়া যায়? প্রতিহাসিকগণ অহুমান করেন, শ্বীষট-পূর্ব তৃতীয় 
শতকে বদেশে আরধীধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 


আর্ধাধিকার প্রসারিত হইলেও এদেশে বৈদিক ধর্মকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল 
বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । ফলে বেদনিষ্ঠ ত্রাহ্মপ্য ধর্ম বর্ণ-ব্রান্ণদের মধ্যেই 


শপ শপ 


(9515855182৮ 
7 উত্তরের তাৎপর্য এই যে পূর্বকল্পের ইন্জাদি দেবগণ হইতেই যথাক্রমে বর্তমান- 
করের ইন্তা্দি দেবগণের কৃষি হইয়াছে | তু ধাতা ঘা পূর্বমকন্তুয়ণ খ. ১০. ১৯০ ] 


বৈদিক সাহিত্য ৪৭ 
সীমাবদ্ধ ছিল। এদেশের ব্রাঙ্মণগণ উত্তরাঞ্চলের ত্রান্ষণের সমান মর্যাদা লাভ করিতে 
পারেন নাই । বাংলাদেশে আসিলেই ব্রাঙ্গণগণ পতিত হইতেন, বেদ তূলিয়। বাইতেন। 
বোজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব অনুভূত হওয়ায় তাই বারবার কান্ধকুজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করিতে হইয়াছে । রাট়ীয় কুলমঞ্জীরর মতে রাজ! আদিশুর গ্রীষ্টায় ৭৪৬ অব কান্তকুজ 
হইতে পাঁচজন বেদবিশারদ ত্রাঙ্ণ আনয়ন করেন। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বলেন, 
গৌড়াধিপ শ্ঠামলবর্ীর সময় [ ১০৭৯ শ্বীঃ ] ষশোধর মিশ্র প্রমুখ বেদবিদ্ঠা-ভূয়িষ্ঠ পধ। 
ত্রা্ধণ এদেশে আগমন করেন । 


কুলমপ্জরীর মত অবশ্য প্রমাণ-গ্রাহা নয়। গুপ, বর্ম, পাল ও সেন রাজন্তবর্গের 
যে সকল ভায্রশাসন, শিলালিপি ও স্তম্তভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গে ষে 


বেদচর্চা হইত না, এ মত সমথিত হয় না। দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর তাজজশাসন 
গুলি হইতে জানা যায়, গুপ্ত শাসনকালে খ্রিস্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সঞ্ধম শতকে এদেশে 
'অগ্নিহোজ্র” ও 'পঞ্চ মহাধজ্ঞ? অনুষ্ঠিত হইত। ্রীষ্ীয় পঞ্চম শতকের শেষে অথব! ষষ্ঠ 
শতকের প্রথমে উত্তর-পূর্ব বঙ্গে বর্মরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ভাস্করবর্মার তাঅ- 
শাসন হইতে জানা যায়, এদেশে কৃষণ ও শুরু য্জুর্বেদী, সামবেদী ও বাহবংচ্য ( খখেদী ) 
ব্রাহ্মণগণ বসবাস করিতেন । হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধল গ্রামনিবাসী ভবদেব 
ভট্ট। তিনি বেদ-বেদাস্ত-স্থৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 

পালরাজাদের সময়েও এদেশে বেদচর্চা হইত। ধর্মপাল দেবের সময় বরেন্দ্র ভূমির 
করগগ্রামে 'শ্রুতি-ম্বতি-পুরাণপদদপ্রবীণাঃ***ম্ম বদস্তি বিপ্রাঃ।১ দেবপাল দেবের মন্ত্রী 
দর্ভপাণি বেদ চতুষ্টয়ে পারদর্শী ছিলেন। দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশর চতুবিদ্তা 
পয়োনিধি পান করিয়া উদগীরণ করিতে পারিতেন। কেদার মিশ্রের পুত্র ভট্ট গুরব 
মিশ্র ছিলেন “বেদার্থ চিন্তা পরায়ণ' ।২ 

সেন রাজারাও ব্রাহ্ষণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । বিজয় সেনের রাজ্ৰী বিলাস- 
বতীর “কনক তুলাপুরুষ দান” ও “হেমাশ্বদান” যজ্ঞ ইতিহাস-বিশ্রুত। বল্লান সেনের 
গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বেদার্থ ও স্মৃতির ব্যাখ্যাকার বলিয়! খ্যাত। বল্লাল সেনের 
অপর সভাপগ্ডিত ছিলেন ভট্ট গুণবিষুণ। ইনি “ছান্দোগ্য মন্ত্রভাঙ্তে'র রচয়িতা । লক্ষণ 


সেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলাযুধ ভট্ট 'ব্রাহ্গণসর্বন্ব” গ্রন্থে ঘজুর্বেদীয় ক্রিয়া-কর্মের মন্ত্র ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 


কিন্ত দ্বাদশ শতকের শর হইতে বাংলাদেশ বেদচর্চার বিশেষ কোন নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। পগ্ডিতপ্রবর ছুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, “ভক্তিরসের 
১। চতুভূজ-বিরচিত “হরি চরিত'। ২। ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড়ন্তসভলিপি। 


ণ 


৯৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


উন্মাদনায় বা নব্য ন্তায়ের উদ্দীপনায় 'বা অন্য কারণে এই সময়ে বেদৰিষ্ঠার 
হাস হইয়াছিল ।,১ হ্বাদ্দশ হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কেবল ল্মার্ত রঘৃনন্দনের 
'অষ্টাবিংশতি তত্থে এবং রামনাথ বিষ্ঠাবাচস্পতির “সামগ মন্ত্র ব্যাখ্যানে; ক্রিয়াকাণ্ডের 
উপষোগী মন্ত্রগুলি উদ্ধত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে 
বাঙালী বেদ ভূলিয়াছে, বেদের দোহাই দিয়া শত শত কুসংস্কারের অধীন হইয়াছে । 
বাংল] দেশের গ্রামে গ্রামে পণ্ডিত ছিলেন, টোলও ছিল-কিস্তু তাহাতে প্রধানত 
চর্চা হইয়াছে স্মৃতি, হ্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্ের। উনবিংশ শতকে বাংলার পুনর্জাগরণ 
হইয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক এসং পাশ্চাত্য পণ্ডিত বর্গের 0:1668] 
1095981059৪) স্মপ্তিমগ্র জাতির প্রাণে নব চেতনা সঞ্চার করিয়। দিয়াছে । যুগপ্রবর্তক 
রাজা রামমোহন রায় কম্বকগে আহ্বান করিয়া দেশকে বেদ-মুখী করিয়। তুলিয়াছেন। 
ইহার ফলে আধুনিক কালে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় 
প্রসারিত হইয়াছে। 


কিন্ত প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়! নব্যযুগ পর্স্ত বঙ্গে বেদ-চর্চার কথা 
স্মরণ করিলে, একটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গে বেদচর্চা ক্রিয়া- 
যাজক ব্রাঙ্গণ এবং কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ 
বেদের ষে অংশ জইয়] চর্চা করিয়াছেন, তাহ! সংহিতা নয়, কর্মকাণ্ড । প্রাচীন 
তাতরশাসনাদিতে “বেদাধ্যায়ী” ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখিত হুইয়াছে বটে, কিন্তু এই 
অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল প্রয়োগ-বিধানের মধ্যে। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারে অর্থাৎ 
পৌরোছিত্য কর্মে যে মন্ত্গ্ুলি প্রয়োগ করা হয়, বাংলাদেশে তাহাই অর্থসহ বিচারিত 
হইয়াছে । 'ত্রাহ্মণ-সর্বন্ব+-গ্ররণেতা হলাঘুধ ইহা শ্বীকার করিয়াছেন, “রাটীয় 
বারেনৈস্বধায়নং বিনা কিয়দেক বেদার্থস্ত যজ্ঞেতিকর্তব্যতা বিচার: ক্রিয়তে ।” 


হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বলেন, "[0. 89068], 0)0576591 86 1371807100809 
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030৮ 10818650. 0: 10501066617 10180106 শান্্ী মহাশয়ের এই 
উক্তি প্রাচীন বঙ্গের বেদীর্ঘবিদ্‌ পপ্ডিতগণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য । আধুনিক কালের 


হা পারা পরপর পণ 


১। প্রাচীন বঙ্গে দেবচা__ছূর্গীমোহন ভট্টাচার্য [ হরপ্রসাদ-সংবর্দন লেখমালা, 
২য় খণ্ড] 
২। 'প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্া, প্রবন্ধের পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত। 


বৈদিক সাহিত্য ৯৯ 


সাধারণ ব্রাহ্মপ-পুরোহিত সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একথা খাটে না। হিন্দুর জাতকর্মে 
উপনয়নে, বিবাহে, পূজাহোমষে ও শ্রাছ্ধাদিতে যে সকল বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, কর্মজঞ 
প্ুরোহিতগণের অনেকেই তাহাদের অর্থ জানেন না, ধজমানও না বুঝিয়া বৈদিক মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া! থাকেন। বাংলার জনসাধারণের জীবনে ও সাহিত্যে বেদের তেমন 
প্রভাব নাই। জনসাধারণ বেদের দোহাই দেয়, কিন্তু তাহারা বেদজ্ঞানশৃন্য । ধাহারা 
নিত্য সন্ধ্যামন্ত্রে বেদে উচ্চারণ করেন, তাহারা ও : অনেকেই না বুঝিয়াই তাহা উচ্চারণ 
করিয়া থাকেন। 


প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে বৈদ্দিক ভাব 

বাংলা দেশের ধর্মে, সংস্কারে ও সাহিত্যে বহুযুগের বহুধারার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
এই মিশ্রণে লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাবই গুরুতর। এই লৌকিক 
ও পৌরাণিক ধারার মাধ্যমেই বৈদিক ভাব বাংল। দেশে অন্রপ্রবিষ্ণ হইয়াছে । 

ক. দেব সত্তার একত্ব, এককত্ব ও বহুত্ব কল্পনায় বৈদিক খষিদের দেব-কল্পনার 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙালী কবি যখন ধুয়া ধরেন,. "ভেদ জন ভেদ জঙ্থ যে 
হরি সো হর এক তন্ক” [কবিকঙ্কণ ] কিংবা কবি যখন বলেন, “যেই জন 
গব্তী সেই বি্ষহরী” [বিজয় গুপ্ত 7, কিংবা! শাক্ত কবি যখন গান করেন, “অভেদে 
ভাবরে মন কাল আর কালী'_-তখন দ্রষ্টা খষির অমর বাক্য 'একং জদ্‌ বিপ্রা 
নকতধা বদস্তি [ খা, ১, ১৬৪, *৬), কিংবা “দ্রেবানা” নামধা এক এব? [খ. ১০. 
৮২. ৩ ] প্রভৃতির প্রতিধ্বনি কানে বাঁজে। অবশ্য দেবতা সম্পর্কে এ দেশবাসীর 
এই ধারণ! বহুকাল পূর্বেই একটি স্থিরবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। 

থ. বাংলার কাব্য-সাহিত্যে শক্তি দেবীর যে রূপটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার 
মুলে বেদের “দেবীস্ুক্ত”, 'রাত্রিস্থক্ত' বা “পৃথিবী-সুক্তের প্রভাব আছে বলিয়া মনে 
করা হয়। দেবীস্থক্তের সর্বাত্সিকা দেব-জননীর মূতি তন্ত্রপুরাণের মধ্য দিয়! 
বাঙালীর শক্তিভাবনাকে পরিপুষ্ঠ করিয়াছে । অথব-বেদের ইন্দ্র যা "দেবী স্বভগা 
ভজান সাঁন তু বর্চসা সংবিদানা” [ অ. ৬. ৩৮ ]--এই এঞরবপদাস্তক স্ক্তরির প্রভাবও 
কম নয়। ভং শশিভৃষণ দাশগুঞ্ধ মহাশয় মনে করেন, বেদের পৃথিবীস্ুক্তে ব| 
দ্যাবা পৃথিবীর ঘুক্ত স্তৃতিতে কিংবা অরণ্যানীস্থাক্তে ষে “বন্থধানী” £বিশ্বস্তর1"” “অকুষিবলা” 
সকল জীবের আশ্রয়দাত্রী কল্যাণময়ী বূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাংলার মঙ্গল 
চণ্তীর কল্যাণদায়িনী রূপটি তাহারই প্রকার ভেদ ।৯ 





১। “ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য”-_-ভঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 


১০০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 

গ. কেহ কেহ মনে করেন, বেদের 'বিষুর্গোপা' বৈষব সাহিত্যের গোপীজন- 
বল্পভ কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন । ভঃ দাশগুপ্ত দেখাইয়াছেন, খথেদীয় শ্রীক্ছকের ভিতরেই 
“বৈষণবগণের বিষুশক্তি শ্রী বা লক্ীর উৎপত্তি ।১ এই শ্রী বা লক্ষমীদেবীই 
নানাপ্রকার লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মিশ্রণে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাভাবময়ী 
রাধারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন । 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'ম্মরণীয়, বাংলার দেবদেবীর সহিত বেদের এই যোগাযোগ 
কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ নয়। আরুতিতে ও প্রকৃতিতে বাংলার মঙ্গলচণ্ডী ও রাধা! এতই 
স্বতন্ত্র এতই পরিবতিত যে বৈদিক দেবতার সহিত তাহাদের সাদৃশ্-কল্পন। 
গবেষণাগারেরই বিষয় মাজ্জ। বাঙালী কবি বেদের দোহাই দিয়! বলিয়াছেন, “ষাহ| 
লিখি বেদবিধি মতে" কিন্তু উহ কথার কথা৷ মাত্র । বাংলাকাবা প্রকৃতপক্ষে লৌকিক 
ও পৌরাণিক সংস্ক্তির বাহন। বেদমূল সংস্কার এখানে যেরূপে রূপায়িত হইয়াছে, 
তাহাও লৌকিক ব! পৌরাণিক । 

ঘ. বাংলার বাউলদের 'মনের মানুষ” যে উপনিষদের “যায়মন্তরতর আত্মা”_-এই 
সত্যটি প্রথম আবিষ্কার 'করেন কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ । বস্ততঃ বাউলের অহ্বষ্টব্য 
মনের মানুষটির সহিত উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মার মিল আছে। শুধু তাই নয়, 
উপনিষদের “আত্মানং বিদ্ধি”, “তত্বমসি+ প্রভৃতি বাণীর সহিত বাউলিয়। ভাবেরও বহু 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একদিন স্থফীধর্মে উপনিষদের এই ভাব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
বাউল গানে উপনিষর্দের ভাব স্থফীমতের মাধ্যমে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । 

শুধু মনের মানুষের ব্যাপারে নয়, বাউল গানের সনাতন মানবধর্মের তত্টির সঙ্গেও 
মরমিয়া মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, 
বৈদিক শুক্তীবলী মরমিয়৷ ভাবে পূর্ণ (বাংলার বাউল )। “পুরুষ সুক্ত হইল” বাউলদের 
মূলমন্ত্র, “বাউলিয়া মতের গোরখনাথী ধাধ] যজ্র্বেদেও প্রচুর আছে", অথর্ববেদে 
বাউলিয়া মতের অজশ্র ধারার মূল উৎস ও ভাগাগারের পরিচয় পাই”, বাউলদের কথ 
বা আছে ভাগ্ডে তাহাই ব্রন্ধাণ্ডে_'অ্বেরও সেই একই কথা”। কিন্তু তিনি ইহাও 
স্বীকার করিয়াছেন, বেদের এই সকল মত “আর্ষেতর লব মতবাদীদের দান। 

উ. ভঃ শশিভৃষণ দাশগুগ্ মহাশয় মনে করেন, বৌদ্ধ চর্যাগানে, সহজিয়। সাহিত্যে 
কিংবা! বাউল সঙ্গীতে শুফ পাণ্ডত্য ও আহুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে যে তির্যক 
সমালোচনাত্মক মনোভাব দৃষ্ট হয়, তাহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে২। কিন্তু আনুষ্ঠানিক 
১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ডঃ শশিভৃণ দাশগুপ্ত । 
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বৈদিক সাহিত্য ১৬৬ 


ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে এই সমালোচনাত্মক মনৌভাবটিও বেদের নিজস্ব । নয়। যে 
লোকায়ত চিন্তাধারা চিরকাল বেদাদির বিরোধী-__বাংলার সহজিয়! সঙ্গীতে তাহারই 
প্রভাব পড়িয়াছে। চার্ধাক দর্শন বৈদিক কর্যাহুষ্ঠানের প্রতি অতি £তীত্র কটাক্ষ 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । “বেদবিধিপার” বা “অবৈধী” ভক্তি বা! আচারে বেদ অপেক্ষা এই 
লোকায়ত ভাবের প্রভাবই গুরুতর বলিয়! মনে হয়। 

চ. এই প্রসঙ্গে বাংল! মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি মন্ত্র_-মনসামঙগলের “বিষ ঝাড়ন মন 
ধর্মমক্গলের “নিছু'টিমন্ত্র, চণ্তীমজলের “বশীকরণ'-পদ্ধতি ও ধাধ”-প্রহেলিকা স্বভাবতই 
বৈদিক সংহিতার কতকগুলি মন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়। দেয় । 

১. মনসামঙ্গলের “বিষ অপনয়ন মন্ত্র গুলিতে বিষকে দূরে, তাহার জন্মস্থানে 
পাঠাইবার ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়, 

যারে কালকুটি বিষ অশেষ পাতাল | 
য1 রে কালকুটি 'বিষ শ্ুন্তা আছ্য কথা ॥ 
_বৈদিক মন্ত্রে অন্ুনূপ ইঙ্গিত__ 
সূর্যে বিষমাসজামি দৃতিং স্থরাবতো গৃহে। 
সে! চিন্ন* ন মরাতি নে| বয়ং মরাম 
আরে অশ্য যোজনং হরিষ্টা মধু ত্বা মধুল! চকার ॥| [ খ. ১. ১০১] 
_ সর! ব্যবসায়ীর গুহে চর্মপুটক নিক্ষেপ করার হ্যায় এই বিষকে 
সর্ষে প্রেরণ করি ; সে যেন ন! মরে, আমরা যেন না মরি। বিষ এখন 
যোজন যোজন দূরে__মধু তোমাকে মধুময় করিয়াছে । 

বেদে যে-কোন বস্তর যূল জানার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । “ঘ এবং বেদ+। 
সেই জয়লাভ করে, অমর হয়, অভীষ্ট অর্জন করে__এই ধরনের কথায় 'ব্রাহ্মণ পূর্ণ । 
ছুনিমিত্ত দূর করার মন্ত্রেরও একই অভিপ্রায়, যেমন, নি তি-অপসারণের মন্ত্রে যজুর্বেদের 
এই মন্ত্রট--'যাং ত্বা জনোভূমিরিতি প্রমদন্তে নিতিং ত্বাহং পরিবেদ বিশ্বতঃ, 
[ শু. ষ. ১২. ৬৪ 1 চতুদিকে নিখতির যে সকল জন ও ভূমি প্রিয়, আমি তাহাদিগকে 
জানিয়াছি+ ঠিক এই স্থরটিই ধ্বনিত হইয়াছে, বাংল! বিষ-ঝাড়নের মন্তরগুলিতে। 

২. খথেদে [খ. ৭. ৫৫ ] এবং অথর্ববেদে [ অ. ৪. ৫] একটি নিছটি মন্ত্র আছে, 

তাহাতে নিব্রা-মায়! বিস্তারের প্রসঙ্গ পাওয়া! যায়ঃ 
সহশ্র শৃঙ্গ! বৃুষভে। যঃ সমুত্রাহছিদাচরৎ। 
তেন সহন্তেন বয়ং নি জনান্‌ হ্বাপয়ামসি ॥ 
প্রোষ্ঠেশয়া তয্লেশয়। নারী ধাবাহ শীবরী | 


১০২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঁডালীর উত্তরাধিকার 


স্থিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধয়ন্ডা সা হ্বাপয়ামসি ॥ 
য আশে যশরতি যশ্চ তিষ্ঠন্‌ বিপশ্ততি | 
তেষা" সংদধ্যো অক্ষণি ঘথেদৎ হর্ময তথ || [খে ৭. ১, ৩৫7 
_ সহশ্র-শূঙগ সুর্য, যিনি সমুদ্র হইতে উদ্দিত হন, শক্রর অভিভবকারী 
সেই সূর্যের দ্বার] আমরা জনগণকে নিদ্রামগ্ন করাইব | 
পালক্কে শয়ানাঃ তল্লে শয়ানা, বাহে শয়ানা নারী-_যে নারী 
পুণ্য গন্ধা, তাহাদিগকে নিদ্রামগ্ন করাইব | 
যে বসিয়া আছে, যে চলিতেছে, যে দাড়াইয়া দেখিতেছে- দৃশ্যমান্‌ 
হ্য্য যেমন দষ্টিশক্তিহণন, সেইরূপ আমর। তাহারদের চক্ষু নিমীলিত করাইব। 
ঠিক এই ধরনের “নদু-টি মন্ত্র পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে। কালী-ভবানীর 
দোহাই থাকায় এই মন্ত্র ষে তন্থের মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা স্থস্প্ট-তথাপি বৈদিক 
মঙ্্রের ধবনিটি লক্ষণীয় : 


উন্!ুর মৃত্তিকা পাছা আমি নিদে চোর । 

ময়ন! নগরেতে লাগাও নিন্দ ঘোর ॥ 

শয়নে যেজন থাকে বসে যেবা খায়। 

কালীর দোহাই আছে আগে ধর তায় ॥ 

দোকানী পসারী ষেবা পথে ফেরী যায় । 

দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড় তায় ।। 

যুবতীর দুই চক্ষু ধর দৃঢ় করি। 

মনের আগুনে রাতি জাগে প্রহর চারি || [অনাদিমঙগল- রামদাস] 


৩. বেদে সপত্ব (শক্র )-বিনাশের মন্থ আছে, সপত্বী-বিনাশের মন্ত্র আছে-_ 
বিশেষত: আছে ভ্ত্রী-বশীকরণ-মন্ত্  অ. ৩. ২৫ ]1 কবিকঙ্কণ চণ্ীর খিতীয় খণ্ডে আছে 
্রাহ্ষণী লীলাবতীর সহায়তায় লহনার পতি-বশীকরণের মন্ত্রণা। বৈদিক মন্ত্রপদের সহিত 
উহার মিল না থাকিলেও, উদ্দেশ্টের দিক হইতে সাদৃশ্ত আছে। লোক সাহিত্যেও 
[ পূর্ববঙ্গ গতিক1 ] এই প্রকারের প্রচুর মন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায়। 

ছ. প্রহেলিকা বা ধাধার আদি উৎস কি, তাহা আজ গবেষণার বিষয়। বৈদ্দিক 
সাহিতো জ-গ্রসঙ্গে বা তত্ব-বিচার প্রসঙ্গে 'ত্রন্ধোষ্ঠ' জাতীয় প্রহেলিকার অবতারণ। 
করা হইত । প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও প্রচুর ধাধ? আছে: চর্যাগীতিকার “ছুলি 
ছহি পিটা ধরণ ন জাই। রুখের তেম্তলি কুভীরে খাঅ॥ [চর্যা নং ২]) 


বৈদিক সাহিতা উট 


গোর্থনাথের প্রহেলী-_'পুকুরেতে জল নাই পাড় কেনে বুড়ে। বাদাঘরে ভিম্ব নাই ছা, 
কেনে উড়ে 1 কিংবা কবিকঙ্কণের : 


বেগে ধায় রখখান ন। চলে এক পা। 
ন1 চলে সারথি তার পসারিয়! গা || 
হিয়ালী প্রবন্ধে হে পর্তত দেহ মতি । 
অস্তরিক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথী ॥১ 
এই সঙ্কল প্রহেলিকা অবশ্য লোক-জগতের মাধ্যমেই প্রচারিত হইয়। আসিয়াছে । 
প্রহেলিকাকে আমরা লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী বলিয়াঁই ধরিয়! লইয়াছি। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে ত্রাঙ্গণ-উপনিষদের একটি উক্তি অবশ্যই স্মরনীয় ঃ 'পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া 
ভি দেবাঃ প্রত্যক্ষ ঘষঃ'_-দেবতাগণ পরোক্ষ-প্রিয়, প্রত্যক্ষ ঠাহার্দের প্রিয় নয়। 
সাহিত্যের প্রহেলিক। কি সেই পরোক্ষ-প্রিয়তার ফল? 
বৈদিক ভাবের সহিত এই প্রকারে কতকগুলি দিক হইতে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রাচীন 
বাংলায় বেদের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও লোকসংস্কৃতির ধারা ধরিয়া কিছু 
কিছু বৈদিক ভাব সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্ত প্রাচীন বাংলার একটি কাব্য-ধারায় 
বেদের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে বলিয়। মনে কর! যাইতে পারে, তাহা ধর্মঠাকুরবিষয়ক 
কাব্য-_বিশেষত: ধর্মপূজাবিধানবিষয়ক কাব্য। ধর্মপূজ। পদ্ধতি” 'শৃন্ত পুরাণ, প্রভৃতি 
গ্রন্থের প্রকৃতি অনেকটা বেদের 'ত্রাঙ্গণ' গ্রঞ্থের অন্ুরূপ। ইহাতে একদিকে আছে 
'বিধি' আর এক দিকে 'পুরাকাহিনী?। বাংলা! গছের ভঙ্গিও ব্রাদ্ষপ-সদৃশ | যেমন, 
“এক ফুলে কি হইল ? সত্ব রজতম ত্রিগুণ স্থজিল। 
সেই ফুলে ধর্মের পূজন করিল। থাকিল ধর্মের এক 
ফুল হইল দুফুল।” [ ধর্ষপূজা বিধান ] 
এই ধর্মঠাকুর কে, তাহু। লইয়া বিতর্কের অবসর আছে। তবে প্রায় সকলেই 
বৈদিক কোন-না-কোন দেবতার সহিত ইহার যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পণ্ডিতবর 
বসন্তরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, ধর্ম সম্প্রদায় স্থপ্রাচীন “রোহিত' দেবতার 
উপাসক “লৌহিত্য সম্প্রদায়? | অথর্ধবেদে “রোহিত” একটি প্রধান দেবত! [ অ. ১৩ ]। 
আচার্ধ সায়ণের স্বতে ইনি “উদ্চৎ স্তর” । ভঃ স্থকুমার মেন বলেন, 'ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে 


যম ও বরুণ ছুজনেই আত্মগোপন করে রয়েছেন...তার পূজায় কৃর্মদেবতা-পৃজা এসে 
মিশেছে। কৃর্মদেরতা সূর্যদেবতা এবং জলদেবতা | ধর্ম ঠাকুরও অনেকটা তাই।”ও 
১। কবিকঙ্কণের এই হেয়ালিটির উত্তর “মন” | 
২। রামদান আদকের অনাদি মলের ভূষিকা-__শ্রীবসস্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
৩। রূপরামের ধর্মমজলের ভূমিকা_ভঃ স্থৃকুমার সেন। 


১০৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বস্ততঃ ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্ষঠাকুর বে কূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাতে বৈদিক হম, বরুণ, 
চূর্য ও বিষুর রূপ-গুণের মিশ্রণ আছে । 

ধর্মপূজা-বিধানে রুদ্র ও সুর্যেব ঘষে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার মূলেও বেদের প্রভাব 
বিচ্কমান। বেদে রুদ্র ওষধিপতি , "হন্ডে বিভ্রদ ভেষজ] বার্ধাণি [খ ১১৪. ৪] হাতে 
শোভমান ববণীয় ভেষজ। শূন্য পুরাণে (বাংলা শিবায়নেও ) রুত্রের এই ঘৃতিটি 


লক্ষণীয় | শৃন্ত পুবাঁণের কর্গস্বেও বৈদিক কূর্য-স্ক্তগুলিব প্রভাব বিদ্যমান । শুধু 
ভাই নয়, ধর্মীবষয়ক কাব্যেব ল্যষ্টি বর্ণনাষ_-নহি ৫রক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্‌' 


-প্রভৃতিতে খথেদের “নাসদীয় স্ক্তে”র ধ্বনি রহিয়াছে। 

শূন্য পুরাণে ও ধর্মমঙ্গল কাব্যাদিতে হুরিচন্দ্-লুইচন্ত্র কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । এই 
কাহিনী এতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্ন্দ্র-রোহিত কাহিনীরই প্রকারভেদ [ এ. ব্রা. ৩৩]। 
বরুণ-যাগের অঙ্গীকার করিয়া রাজ! হরিশ্ন্ত্র রোহিত নামে পুত্র লাভ করিয়াছিল 
এবং পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণকে প্রবঞ্চনা “করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ঃ ধর্মমলেও 
হরিচন্দ্র ধর্মের “মানন1 উপদেশ+_পুত্র হলে লুইচন্দ্র নাম তাঁর থুবে। প্রথমত ধর্মের 
সেবায় বলি দিবে ॥”-হ্বীকার করিয়1 পুত্র লাভ করিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। অবশ্ত ধর্মমঙ্গলর কাহিনীতে পৌবাণিক দাঁতাকর্ণের কাহিনীর সংযোগ ঘটিয়াছে। 

ধর্মপূজা-বিধানে বৈদিক 'ব্রন্ষোগ্ছে*র প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। বৈদিক ঘজ্ঞে যেমন 
হোতা1-অধ্যযু-উদগাতা-ঘজমানের উত্তর-প্রত্যুত্তর যূলক সংবাদ পরিবেশন করা হইত, 
ধমপুজা-বিধানেও সেইগ্রকার প্র্ন-গ্রতি্রস্ন । যেমন, 


প্রশ্ন | বাড়ি কোধা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ | 


ন্‌ তি ধ্যান কর কন্‌ দেবে পৃজ | 
কন্‌ মুখে পূজা কর কন্‌ বেদ পড়। 
শিশ্গতি কহিলাম চতুরালি ছাড় ॥ 

উত্তর বাডি মোর বল্প,কার। পুজি নৈর়াকার। 

সন্ত যৃতি ধ্যান করি। সাঁকাঁর যৃতি ভজি | 

পূর্বমুখে পুজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি। 

শিক্পপতি কহিলাঙ, চতুরালি ছাড়ি |1*" 

গে দাঞ্চি দেহার। নাঞ্ি চালে নাঞ্চি খড় | 

য় খর্য লাঞ্চ কাখে করিবে গড় | 

ডে রহ তাছে চালে আছে খড়। ূ 
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মোটের উপর ধর্মমঙ্গলাদি কাব্য নানাদিক হইতে বৈদিক সংস্কারের সহিত 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ইহার কারণ, ধর্মপূজার আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ছিলেন 
বেদাধ্যাক়ী ত্রাহ্ণ। তিনি দীক্ষিত ত্রাহ্ষণ নহেন, গায়ত্রী-পতিত ব্রাত্য । কিন্তু 
আখর্বণ ব্রাত্যের মতই তাহার অপরিসীম প্রভাব | 


আধুনিক বাংল স'হৃভ্য ও ০ব্ধ 


বৈদিক সাহিত্য এদেশে স্বমর্ধাদায় প্রতিষ্িত হইয়াছে নব্যযুগে। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
স্বপ্তিমগ্ন জাতির মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণ সঞ্চাব করিয়াছে। আত্মমর্ধাদাবোধে 
্রবুদ্ধ বাঙালী সেদিন স্বদেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্থের প্রতি নৃতন আকর্ষণ 
অনুভব করিয়াছিল। সমাচার দর্পণে প্রকাশিত খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম 
ও হিন্দুত্বের যথাযোগ্য মুল্য বিচার করিতে গিয়! যুগন্ধর রাজা রামমোহন বেদ- 
বেদাস্ত-উপনিধর্দের “একমেবাদ্বিতীয়মঃ তত্বকে নৃতন করিয়া তুলিয়া! ধরিলেন। 
তিনি “বেদাস্ত গ্রন্থ”, “ব্দাস্তসার' রটনা করিলেন, বাঁজসনেয় সংহিতা, তলবকার 
সংহিতা, মুণ্ডক ও মাওুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। বৈদিক 
কর্ম অপেক্ষা গুরুত্ব দিলেন জ্ঞানের উপর | রামমোহনের এই প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় 
ইতিমধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রাচ্যবিদ্া লইয়া আলোচন! স্থরু করিলেন। ইহাও 
জাঁতির অন্তরে নব প্রেরণা সঞ্চার করিল। মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামযোহনের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন। খখ্েদের অন্ুবার্দে ইনিই প্রথম অগ্রসর হুইয়াঁছিলেন $ 
এই অঙ্গবাদ সম্পুর্ণ হয় নাই। মহধির প্রেরণায় ত্রান্ষধর্ম সুদঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষিত হুইল। ব্দ-উপনিষদ্‌ মন্থন করাইয়। সে যুগের বর্ম-প্রতিপাধক মন্ত্র ও 
ধ্নীতির সার লংগ্রহ করাইয়া দেবেজ্রনাথ 'রাঁঘধর্য/-মন্জ ল্ষলন করাইলেন। এই 
বৈদিক হন কেবল ব্ান্ধদমাজকে পুষ্ট করে নাই' বাংলা সাহিত্যকে নানাধিক হইতে 
সমদ্ধ করিয়াছে। চিন্তায় ও কর্দে, অতীত ধারার আবিষ্কার সা 
তখন বেদ-চচার এক অভিনব প্লেয়গা। রাজ্তেলাম, মি 





১০৬ প্রাীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি সমগ্র খগ্রেদের বঙ্গাঙ্িবাদ প্রকাশ করেন । ইহা। ছাড়াঁও 
হিন্দুশান্্' নামে ছুইখণ্ড পুঁখিতে তিনি ব্রাক্ষণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, শ্রৌতস্ত্র 
গৃহ্ন্ত্র ও কর্পস্থত্র প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্রের নিকট বাঙালীর খণ অপরিশোধ্য । 
রমেশচঙ্ের খগেদের অনাদ বাঙালীর বেদ-চক্ষ। ছুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের খখেদ 
সংহিত। ৪ তাহার বঙ্গান্তবাদ ও ভাষোর কথাও উল্লেখযোগ্য । মহেশচন্দ্র পাল, রামেন্্র- 
স্ম্দর ভ্বিবেদা, উমেশচত্র বটবাল ও ছ্বিজ্যাস দত্ত গভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ 
বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা ছারা বাঙালীকে নৃতন করিয়। বেদের সহিত পরিচয় 
করাইয়া দেন। এইরূপে নব্যবাংলা একটি অবিচ্ছিন্ন সনাতন ধারার সহিত যুক্ত হয় । 

অতীতের সহিত পরিচিত হওয়া এনং অতাত ভাবধারায় অন্রপ্রাণিত হইয়া 
অতীতকে মর্মে গ্রহণ করা ঠিক এক কথা নয়। অতীত-অবগাঁহনের ফলে মনের 
আনন্দ ও স্রতি সম্পাদিত হয়, অতীত-গোঁরববোধে হৃদয় উদ্দীপিত হয়__কিন্ত 
অতীতকে যতক্ষণ অন্তরে গ্রহণ করিতে না পারি, ততক্ষণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। 
জীবনেরও উন্নয়ন সম্ভব হয় না। বোঁদক সংস্কারকে মন্ে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা 
ও রুতিত্ব তংকালীন ব্রা্ষসমাজের | হৃদয়ের ক্ষেত্রে বেদ-বীক্ত বপন করিয়া তাহারাই 
বেদ-পুষ্প-কাননের কুম্থম-সৌরভ ও ফলিনা বুক্ষের এশ্র্য বক্গবাসীকে বিতরণ করিয়াছেন। 
ঠাকুর বাড়ীর দান এ বিষয়ে সবাগ্রগণ্য । রাঁজ। রামমোহন বেদের ক্ষেত্র ক্ষ 
করিয়াছেন, মহৃষি দেবেন্দ্র নাথ তাহাতে বাঁজ বপন করিয়াছেন, আর সেই ক্ষেত্রে 
পুপ্পবতা ও ফলিনী হুইম়! উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিতা-কৃতি। নব্যবঙ্গে ববীন্দ্রনাথ 
বেদপাদপ-কাননের কুস্থম-সৌরভ। তিনি কোন বিশেষ সংহিতা বা উপনিষদের 
অনুবাদ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বেদোপনিষর্দের রসদৃষ্তি তাহার রচনায় জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে বিচিত্র ভাব-রস স্থষ্টি করিয়াছে। | 


॥ রবীন্দ্রনাথ ও বেদোপনিষগু ॥ 


রবীন্দ্-মানস গঠনে ষে কয়টি উপাদান বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
বেদোপনিষৎ একটি । তিনি আবাল্য উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট ও পরিবধিত। 
মহধির লাহচর্য, গায়ত্রী-দীক্ষা, ব্রাঙ্ষপযাজের পরিবেশ, ব্রাহ্ষধর্মমন্ত্রেরে নিয়মিত 
অনুশীলন ও ব্রহ্ষসঙ্গীত তাহার সহত্রতন্ত্রী হদয়-বীণার তারে একটি মহনীয় 
বঙ্কার ক্ষ্ি করিয়াছে । সেই বঙ্কারের প্রকাশ দেখি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সঙ্গীতে 
শ্রবন্ধে_কবির আদর্শ ভারতের কল্পনায়, কর্মপ্রেরণায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম গঠমে, 
শিক্ষার ব্যবস্থাপনায়, জীবন-র্শনে, অথ্যাত্চিস্তায়, প্রক্তিদৃষ্টিতে, পৃথিবীপ্রেমে 
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ও বিশ্বাত্মান্ভৃতিতে । উপনিষদের ভাব ভাষার প্রতিধ্বনিই রবান্্র-সাহিত্যে বেশি 
বং স্বভাবতই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ উপনিনষদের রসপুষ্ট । কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার 
করিলে দেখা যায়, বৈদিক সংহিতার প্রভাবও রবীন্দ্রনাথে কম নয়। অবশ্য সংছিতা- 
হ্ুরভীর ক্ষীর-নির্যাস উপনিষৎ £ উপনিষৎ বেদ-জ্যোতি, উপনিষৎ সমগ্র শ্রুতির 
প্রতিনিধি। উপনিষদ্-ছুগ্ধ মস্থন করিয়াই ব্রাহ্গধর্ম মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
ইহার সহিত ঘনিঠ পরিচয়-স্থজে রবীন্দ্র-রচনায় উপনিষদ্-বাণীর অনুরণন বেশি 
উঠিয়াছে। কিন্তু ধক-সংহিতা ও অথর্ব সংহিতার সহিত তাহার যে নিবিড় পরিচয় 
চিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইতক্ততঃ বিক্ষিপ্ত বভ খক্‌-মন্ত্র ও আথর্বণ মন্ত্রে 
প্রসঙ্গ উত্থাপনে ।১ খখেদের “দেবীস্ুক্ত, “হিরণ্যগতস্ক্ত, “মধুষ্লোক', উা 'স্ক্তাবলী”, 
অথর্ববেদের 'পুরুষস্তক্ত”, ' অ. ১০. ২], ও 'পরথিবীন্ত্ত" [ অ. ২৯. ১] প্রভৃতি রবীন্দ্র 
রচনায় বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা হইতেও বড় কথা, রবীন্দ্রনাথের 
নিসর্গ-দৃষ্টি ও পৃথিবীপ্রেমে প্রথমতঃ অজ্ঞাতসারে, পরে জ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে সংহিতার খষি-কবির প্ররূতি-প্রেম ও মঠ্য-মমত1 । 
ভারতীয় সাহিত্যে প্ররৃতির আদি কবি বৈদিক স্ুক্তের দ্রষ্া ষিগণ। বিশ্ব প্ররুতির 
সৌন্দর্য, বিশ্বপ্ররৃতির প্রাণ-লীলা, দেবভৃমিকায় গ্ররুতি-জীবনে মানবীয় ভাবের বিচিন্ত 
প্রকাশ তাহাদের নয়নেই প্রথম মোহাঞ্রন মাখাইয়। দিয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
রিকৃথস্থত্রে শৈশব হইতেই সেই প্রকৃতি-দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। উনয়স্থর্ষের 
সৌন্দর্য, মেঘের খেলা, বর্ধার আবির্ভাব, ঝটিকার তাগুব শিশু কবির মনে অজ্ঞাতসারে 
সেই বহু যুগাতীত বৈদিক ধাষির বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জাগাইয়] তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 
ক্বীকার করিতেছেন, 
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তখন বোধের সহিত বুদ্ধির যোগ অস্পষ্ট । তখন শুধুই বিস্ময়, শুধুই জিজ্ঞালা | কিন্ত 
এই অস্পষ্ট বোধ একদিন স্পষ্ট বুদ্ধির আলোকে ধর! দিয়াছিল। বিশ্ব প্ররূতির সহিত 
খষি কবির অস্তরাত্বার যে যোগাযোগ, সেই একই ষোগকে তিনি আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "আমাদের পিতামহগণ যে অগ্রি-বাযু-সু্য চন্্রমেঘবিদ্যুতকে 
দিব্যদৃষ্টি দ্বার! দেখিয়াছিলেন, তাহারা যে সমন্ত জীবন এই অচিস্তনীয় বিশ্বমহিমার 
মধাদিয়! মজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়! গিয়াছিলেন, বিশ্বের মস্ত স্পর্শ ই তাহাদের 


১. করষব্য 'বাংলা! ভাষা পরিচয়', আত্মপরিচয়, “মানুষের ধর্ম” প্রভৃতি 


১০৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
অভ্তর-বীণায় নব নব স্তব-সংগীত ঝংরুৃত করিয়া তুলিয়াছিল-_ ইহা! আমার অস্ত:করণকে 
স্পর্শ করে' [ আত্মপরিচয় ] 
উত্তরকালে তাই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা তিনি সচেতন ভাবে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সাস্ত প্রকৃতি তাহার যনে অনন্তের গৃঢ় ইঙ্গিত বহন করিয়া 
আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খতুপর্যায়ের গানগুলিতে ও খ্তু বিষয়ক নাটকগুলিতে 
এই প্রবুদ্ধ উপলব্ধির স্পষ্ট চিহ্ন আছে। 
রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীপ্রেমের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | পৃথিবী বিশ্বপ্রকৃতির একটি 
বিশেষদ্ধপ, অথবা! বলা যায়, ধরিত্রী-মাতা বিশ্বপ্রকূতির সম্ভতি। বৈদিক সংহিতায় 
স্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টির আদি জনক-জননী ['ছ্যাবা পৃথিবী জনিত্রী' “দৌম্পিতা 
পৃথিবীমাতা' ]। মাতা পৃথিবী অনন্ত ন্সেহের আধার ; সন্তানের জন্ত তিনি 'বহুল।' 
ধাভীরা” “ম্বতব্তী” পয়ন্বতী”। ন্সেহে প্রেমে তিনি “বিশ্বস্রা"। খধি কবির এই 
সকল বিশেষণ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথেও অজ্ঞাতসারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে £ তাহার 
দৃষ্টিতেও 'পৃথিবী জীবধাত্রী জননী” । গোপন অস্তঃপুরে নীরবে এই পৃথিবী 'ভরিছে 
সম্ভানগৃহ ধনধান্যরূপে” [ অহল্যার প্রতি 1; “বহুলা” পৃথিবীর রূপ দেখি বস্থন্ধরা' 
কবিতায়__পৃথিবী সেখানে মরুময়ী, শৈলাবৃতা, মেরুদেশে কুমারী-ব্রত-ধারিণী, অটবীতে 
মহাভয়ঙ্করী। পৃথিবীর বনু বিচিত্র মাতৃযৃতি চিত্রিত হইয়াছে অথর্ববেদের ভূমিস্থক্তে । 
উত্তরকালে এই কুক্তটি রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
কবি খন বলেন, “আমি পৃথিবীর কবি'--তখন তাহা আথর্বণ খষির “মাতা ভূমিঃ 
পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ'র অবিকল প্রতিধ্বনির মত শুনায়) আর “*ুখিবী” কবিতার 
[ পত্রপুট ] “অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, “মেঘলোকে উধাও পৃধিবী” পংক্তিগুলি 
যেন ভূমিস্ক্তেরই প্রতিলিপি | মধুঙ্সোকের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে “আরোগ্য” কাব্যগ্রন্থের 
'একটি কবিতায় £ “এ ছ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' 
শুধু পৃথিবীর রূপগুপের আকর্ষণ নয়, রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী-প্রেমের বীজটিও ষে 
বৈদিক সংহিতায়, রবীন্দ্রনাথই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন : 
“একদিন আমি বলেছিলুম £ 
মরিতে চাহিনা আমি স্থন্দর ভূবনে। 
খগবেদের কবি বলেছেন £ 
অস্থনীতে পুনরন্মাস্থ চক্ষুঃ 
পুনঃ প্রাপমিহ নো। ধেছি ভোগম্‌। 
জ্যোক্‌ পন্তম ুযচ্ত্‌ 
অনুষতে মৃড়য়া নঃ স্বন্তি ॥ 


' বৈদ্দিক সাহিত্য ১৬৯ 
প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিও প্রাণ, দিয়ো ভোগ» 
উচ্চরস্ত সূর্যকে আমি অর্বদ1 দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো । [আত্মপরিচয় ] 

এই সুন্দর ক্লোকটি খখেদের ১*ম মণ্ডলের অন্তর্গত ৫৯ নং সুক্তেণ ষষ্ঠ মন্ত্র। 
পৃথিবীকে ভালবাসা, এই পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিবার জন্ত গভীর আকৃতি বৈদিক 
সংহিতার বহু মন্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে । স্বর্গ-কামনা বা মুক্তি-কামন। বৈদিক স্ক্তে 
অতি অল্প, অধিকাংশ স্ততি পাঁখিব কামনায় পূর্ণ । অন্ন, ধন, জন, খাদি, বলিষ্ঠ ইন্জরিয়- 
গ্রাম সহ শতায় খষির প্রার্থনীয়। উপনিবদে ঠিক এ ধরনের কামনা নাই ; সেখানে 
আছে “ন হি বিতেন তর্পনীয়ে! মন্ধষ্যঃঃ কিংবা 'ষেনাহং নাম্বৃতং স্যাম তেনাহং কিমু 
কুধ্যাম্‌* ৷ রবীন্ত্রনাথের মর্ত-প্রেমে শ্ী-কাম খষির আকৃতি । শৈশবের অবচেতন 
মনে যে কামন। অজ্ঞাতসারে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, “মরিতে চাহিনা আমি 
সুন্দর ভূবনে”ঃ জীবনের শেষমৃহ্র্ত পর্বস্ত সেই একই কামনা তিনি জানাইয়! গিয়াছেন 
বিভিন্ন বাণীভঙ্গিতে । উত্তরকালে সেই কামন! স্থদুঢ় হইয়াছে ষেন ধধিহ্বলভ ভাষায়, 
১. দ্রিনাস্তের শেষ পলে 
রবে মোর মৌন বীণা যৃছিয়া তোমার পদতলে । [আকাশ প্রদীপ] 
২. আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী 
মর্মরিত পল্পবে পল্পবে আমারে শুনিতে 'দাও। [রোগ শয্যায়] 
৩. শেষ স্পর্শ নিয়ে যাঁব যবে ধরণীর 
বলে যাব, “তোমার ধূলির 
তিলক পরেছি ভালে ।, [ আরোগ্য ] 
উনিষদের সহিত রবীনাথের যোগ আরও ঘনিষ্ঠ , এই যোগ বুদ্ধির নয় উপলব্ধির | 
কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, “উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক-পৌরাণিক যুগের 
ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই 
বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক” [ আত্মপরিচয় ]। এই 
আবৃত্তি তাহার বোধের রাজ্যে প্রথমে অজ্ঞাতসারে, পরে জ্ঞাতসারে যে দুঢ় আসন 
পাতিয়াছিল, রবীন্দ্র-জীবনে তাহার প্রভাব স্থগভীর ও স্বদূর প্রসারী | গায়ত্রী-দীক্ষার 
সময় হইতেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্রের তাৎপর্য না 
বুঝয়াও তিনি মনকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করিয়] দিতেন : “মন্ত্র এমন নহে ষে 
সে-বয়সে উহার তাঁৎ্পর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে 
আছে, আমি “ভৃভূবিঃ হ্বঃ, এই অংশকে অবলম্বন করিয়। মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত 
করিতে চেষ্টা করিতাম' [ জীবন-স্থৃতি 11 


১১৭ প্রাচীন ভারভীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 

সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল কুসংস্কার ও সকল হীন বন্ধন হইতে মনের ও জীবনের এই 
সম্প্রসারণ সাধন করাই উপনিষদের মূল লক্ষ্য | উপনিষৎ বলেন, সকলের উপরে আছেন 
অদ্বিতীয় এক-_“একমেবাদ্িতীয়ম্‌” ; যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও নিগৃঢ় প্রয়োজনে শক্তি 
যোগে নন্ববর্ণ বিধান করেন [ য একোহবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণানন্েকান্‌ নিহিতার্থে। 
দধাতি__শ্বেতঃ 5. ১]; ধাহ। হইতে নিখিল ভূত উৎপন্ন হয়, জীবিত থাকে এবং 
ধাহাতে প্রলয়ে লয় প্রাপ্ত হয় [ যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে ঘেন জাতানি জীবস্তি 
ঘন্মিন্‌ গ্রয়ন্তযভিম"বিশস্তি__তৈ. উ:. ৩.১ ]3 যিনি অগ্নিতে, জলে, অখিল তৃবনে 
ওযধিতে বনস্পতিতে অন্তপ্রনিষ্ট [যে দেবোইগ্রৌ ঘোহপত্থ্ব যে বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ- 
খেত ২. ১৭7, ঘি'ন সর্বব্যাপী, সর্বভৃতেযু গৃঢ, “সদা জানানাং হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্টঃ। ইনি 
ব্রহ্ম, ইনি পুরুষ, উনি আত্মা-_নিত্য, অক্ষয়, অক্ষর, ভূমা- একাধারে বৃহৎ ৪৪ অণু. 
«মহতো! মহীয়ান্‌ অণোরণীয়ান্', তমসার পরপারে তিনিই আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষ, 
তাহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ষয় নিখিল বিশ্ব [ তমেব ভাস্ত মঙ্ছভাতি সর্বং তস্য ভাসা 
সবমিদং বিভাঁতি শ্বেত ৬. ১৪) কঠ, ২.২.১৫ ], তাহা হইতে নিঃস্ঘত বলিয়াই বিশ্বজগৎ 
প্রাণ-স্পন্দিত [যদি কিঞ্চ জগৎ সবং প্রাণ এজতি নিঃল্থতম্ন_-কঠ, ২. ৩. ২7, 
তাহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য কিরণ বিকিরণ করেন [ ভয়াদস্যাগ্রি স্তপতি 
ভয়াত্তপতি সূর্য:-_-কঠ. ২. ৩.৩ ]। এউ অক্ষয় পুরুষেই ওতপ্রোত বিশ্বহ্্টি। তিনি 
সত্যত্বরূপ, জ্ঞান ব্বরূপ, অমৃত শ্বরূপ [ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রঙ্গ--তৈ. উ, ২. ১1, তিনিই 
অমৃত ও অভয়। তিনি রসম্বরূপ, জীব এই রসকে লাভ করিয়৷ আনন্দিত হয় 
[ রসে। বৈ অঃ | রসং হ্যেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি-__ তৈ. উ.২.৭. ]| তিনি আননম্বরূপ 
__'“আনন্দরূপমূতং বদ্িভাতি'। তিনিই প্রিয়তম__“তদেতৎ, প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ে! বিত্বাৎ 
প্রেঘোহন্যম্মাৎ সবন্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্া [ বুঃ আ. ১. ৪.৮] এই যে মহত, 
বৃহত, সুক্ষ, স্কুল, নিত্য, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন, রসঘন, আত্মা বা ব্রহ্ম--ইহাকে জানাই 
উপনিষদের আদেশ । 'তৎ বিজিজ্ঞাসম্ব', তাহাকে জানিলেই আনন্দে ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা, 
“আনন্দং ক্রহ্মণৌ বিহ্বানন বিভেতি কদাচন? [ তৈ. উ. ২. ৪.1) তাহাকে জানিলেই 
জিত মৃত্যুব্যধী-_-'তং বেগ্তং প্রুরুষং বেদ যথা! মা বো মৃত্যুং পরিব্যথা | প্রশ্ন, ৬.৬], 
শুধু তাই নয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য অন্ত কোন পথও নাই--“তমেব 
বিদ্িত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিছ্যতেইয়নায়" [ শ্বেত, ৩. ৮ ] 

উপনিষদের এই সকল ঘঞ্্র আবাল্য রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতেন। অন্তরের 
অবচেতন স্তরে মন্ত্রধ্বনি আন্দোলন স্ষ্টি করিতে করিতে অবশেষে মর্মে উহার প্রতিষ্ঠা 
হইয়! গিয়াছিল বং পরিশেষে স্বকীয় মনন ও স্বীকরণের .ফলে মন্ত্রের সত্য তাহাকে 
নব নব সত্য আবিফারে সহায়ত। করিয়াছিল। ভারতাত্মার মর্মসত্য উদঘাটনে, আদর্শ 
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মানবধর্ষের উপস্থাপনে, অধ্যাত্ম ভাবনায়, স্স্তির রসাস্বাদনে ও সাহিত্োর প্রকাশতত্বে 
রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে গ্রহণ করিয়াছেন । আর্ধবাণীর সহিত নিজের বাণীকে যুক্ত 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উপনিষদের রবীন্দরায়ন রবীন্দ্রনাথেরই 
বাক্তিত্ব, কবিধ্ম 'ও ভীবন ধর্মের পখে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ নন, লোকোত্বর ব্যক্তি-_ 
সাধক নন, কবি-সঙ্গাী নন, জীবন-প্রেমিক ॥ মন্্ধ উপনিষদের। ভাস্য ও ব্যাথ্যা 
ববীন্দ্রনাথের-_-সত্য উপনিষর্দের, উপলক্ষি রবীন্মনাথের-_-আদর্শ উপনিষদের, প্রয়োগ 
রবীন্দ্রনাথের | 

চৈতালির যুগ হইতেই আরণ্যক-উপনিষদের শান্ত 'ভপোঁবন-শ্রী ও প্রাচীন খধির 
আত্মসমাহিত সরল অনাড়ম্বর জীবন সচেতনভাবে রবীন্দ্র-মানসে প্রভাব বিস্তার করিতে- 
ছিল। -নৈবেগ্ঠ'-এর যুগে (১৩০৮) এই ভাব কবিচিত্তে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে 
পরাধীন ভারতের ছূর্বল অসহায় যতি, অপর দিকে মদমত্ত জিগীষু পাশ্চাত্য সভ্যতার 
লোভ-লোলুপ রূপ কবির হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিতে থাকে । ইহার মধ্যে ঘরের 
ও পরের আত্যস্তিক মিলন ও কল্যাণ সাধনে রবীন্দ্রচিত্তে ভান্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
হয় “একের মন্তে” উদ্দীপিত, ধ্যানে শ্সসমাহিত প্রাচীন ভারতের আদর্শ। শাস্ত শিবময় 
অদ্বৈতকে হৃদয়ে গ্রহণ করায় যে জীবন আঁঘাত-সংঘাতে অচঞ্চল, অক্ষয় অক্ষর এক 
আত্মার দুর্গে আশ্রয় লাভ করিগ্। যে জীবন অশোক, অভয় ও মৃত্যু, স্বদেশের ভীরুতা- 
মানি দূর করিতে পারে সনাতন ভারতের সেই আদশ, মৃত্যু-যন্ত্রণান্ মুক্তি বিধান করিতে 


পারে উপনিষদের সেই “তমেব বিদিত্বা” মন্ত্র। খষির হ্যায় উদাত্ত স্বরে তাই রীবন্ত্রনাথ 
ঘোষণ। করিলেন, 
তার পানে চাহি, 
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পাঁর অন্য পথ নাহি। [ নৈবেছ্য ] 
পরম, 'এক”-এর স্বীকৃতির মধ্যেই ভারতাশ্ার এক্যের বাণাটি নিহিত। «নে 
নানান্তি কিঞন,__ এখানে “নানা নাউ । বিভেদের মধ্যে অভেদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে 


সামগ্তম্ত বিধানে এই বোধের তুল্য অন্য ফোধ নাই । রবীন্্রন'ঘ উপনিষৎ হইতেই 
চারতবর্ষের এই চিরকালীন আদর্শটি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ধ্যান- 
তপোবন হইতেই এই আদর্শ উৎসারিত হইগ্রাছিল ; “বিভেদ তুলিল জাগায়ে তুলিল 
একটি বিরাট হিয়া।” ভারতের অধঃপতনে সেই একের মন্ত্র ভারতকে রক্ষা 
করিবে, শুধু তাই নয, পুৰ ও পশ্চিমের মিলন যজ্ঞেও সেই মন্্ই কার্করী হইবে। 
পশ্চম 'অপরা বিদ্যার উপাসনা করিতেছে, প্রাচীর লক্ষ্য 'পরাবিছা' ৷ রবীন্দ্রনাথ 
| বহলন, কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়--মিলনের নির্দেশ রহিয়াছে উপনিষদে £ 
“পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন $ 


১১২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
বিস্তাং চাবিদ্যাং যন্তছেদোভয়ং সহ। 
অবি্ায়! মৃত্যুং তীত্বণ বিগ্যয়াফৃতমল্গ,তে ॥ 
যৎ কিঞ্চ জগ্যতাং জ্গং_ এইখানে বিজ্ঞানকে চাই ' ঈশাবাশ্যমিদং লর্বং__এইখানে 
তত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে যেলাবার কথা খবষি বলেছেন। 'এই মিলনের 
অভাবে পূর্বদেশ দৈন্ত-পীড়িত, সে নিজাঁব ; আর মিলনের অভাবে পশ্চিম অশাস্তির 
দ্বারা ক্ষুব্ধ, নিরানন্দ । [শিক্ষার মিলন ] 
মানুষের স্বরূপ প্রকাশের তত্বটিও উপনিষৎ হইতে পাওয়া । স্বরূপতঃ মানুষ একেরই 
প্রকাশ। এই তত্বটি না জানায় পাশ্চান্ত দেশ অহমিকায়, আত্মদস্তে, এশ্বরষের লোভে 
উন্মত্ত; এই অজ্ঞানতা মাঁভযে মাষে বিশ্লিষ্টতার যূল কারণ। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের 
সর্বগ্রাসী লোভ-প্রমত্তত। ও ভেদজ্ানের সম্মুখে উপনিষদের এই পরম এক্যের আদর্শকে 
স্থাপন করিয়াছেন £ প্রকাশের তত্বটি উপনিষৎ বলেছেন £ 
যস্ত সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্থান্তি 
সর্বভৃতেষু চাম্সানং ন ততো বিজুগ্তপ সতে। 
ধিনি সর্ভৃতকে আপনাবই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, 
তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই ষে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; 
আপনাকে সকলের মধ্যে ঘে উপলব্ধি করে পেই হয় প্রকাশিত।” [ শিক্ষার মিলন ] 
উপনিষদের বাণী মন্থন করিয়া! রবীন্দ্রনাথ স্বীয় মননে নিজের অনুভবে এই যে 
'প্রকাশতন্ব'টির সন্ধান পাইয়াছেন, ইহারই উপর তাহার মন্থুসযধর্ম, অধ্যাত্ম ভাবনা, 
রমোপলব্ধি ও সাহিত্যের নন্দনতত্ব প্রতিষ্ঠিত । 
উপনিষৎ বলিতেছে, স্তির মূলে আছেন এক সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা» 
সর্বাস্তর্ধামী মহেশ্বর । তিনি অখণ্ড, পূর্ণ, ভূমা, অনস্ত। তিনি নিত্য, অক্ষয়, অক্ষর | 
উপনিষৎ ইহ্ণাকই বলিয়াছে ব্রহ্ম, আত্মা, পুরুষ বা ঈশা । বিশ্বস্থতিতে তিনিই 
প্রকাশিত-_অগ্নিতে, স্র্ধে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে। তিনি আবার “সদ! 
জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট: | এক কথায় 'ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ+_- 
উপনিযদ্মতে এই তত্বের উপলব্িউ মুক্তি -উপনিষদের আদেশ, “তং বেগ্তাং পুরুষ 
বেদ যথা মা বে! মৃতঃ পরিব্যথাঃ | রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, এই প্রকাশতত্বের 
বোধেই মনুত্তত্বের উদ্বোধন, ভেদজ্ঞানের অপসারণ, নিখিল জগতকে আত্মার আত্মীয়- 
জানে গ্রহণ ও তৃমার ভূমিতে জীবের সম্প্রসারণ সম্ভব। ইহাই, মৃত্যু্য় মন্ত্। 
সেই 'এক' বিশ্বে প্রকাশিত হইয়! বিশ্বকে পরিপূণণতার দিকে চালিত করিতেছেন, 
সান্ছষের অন্তরে থাকিয়া মাহ্গ্ষকে মহত্বর আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে 


বৈদিক লাহিত্য ১১৩ 
চাহিতেছেন। “যা গৃধ”, “মা ছিংসীঃ, “ডূমৈব সুখ, “সত্যমেব জয়তি”, প্পুণযদ:ঃ 
পূর্ণমিদং' প্রভৃতি তাহারই ঘোষণ1। মানুষেক্জজীবন বাহিরের দিক হইতে অসঙ্গতিতে, 
অপূর্ণতায় ্লা। তাই নিগৃঢ় পূর্ণ সত্যকে সে দেখিতে পায় .না, তাহার ইচ্ছাকে 
বুঝিতে পারে 'না; কিন্ত তিনি ষে অন্তরে থাকিয়া অন্তরকে মহৎকাজে প্রেরিত 
করিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের হ্বার্থত্যাগেঃ আত্মবিসর্জনে ও 
লোককল্যাণকর কর্মে। নিজের জীবনে ঈশার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়! নিজের অস্তনিহিত 
পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করাই মানুষের ধর্ম £ 
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রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ধিনি যে পরিমাণে তাহার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়। তুলিতেছেন 
সেই পরিমাণে তিনি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছেন, তিনি ততখানি মানব-ধর্মকে সার্থক 
করিতেছেন। ইহাই ভারতবর্ষের মর্মধাণী, মানবধর্ম সাধনার গৃঢ় সত্য। এই যে 
'ঈশা" বা পরিপূর্ণত--ইনিই রবীন্দ্রনাথের ভগবান। এই ভগবানের সহিত মানবের 
'্বাঁবহিত যোগকে আবিষ্কার করিয়া মহামানবের ধারায় নিজেকে নিমগ্ন করাই 
মানবতার সাধন, উহাই মোহ-মৃত্যুকে জয় করিবার একমাত্র উপায় রবীন্দ্রনাথের 
ধর্ম-সাধনায় ভগবান ও মহামানব এক হইয়। গিয়াছেন। 


পূর্ণতার প্রকাশের এই যেমন একদিক, তেমনই আর একটি দিক আছে, তাহা 
আনন্দঘন, রসঘন আত্মার আনন্দমযোগে প্রকাশের দ্িক। রবীন্দ্রনাথের রস-সাধনা 
ও নন্দনতত্বের সহিত এই ভাবটির গভীর যোগ | উপনিষৎ বলিতেছেন, সেই যে আত্মা, 
ধিনি “ভীষণ”, ধাহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য কিরণ প্রদান করিতেছে, বানু 
প্রবাহিত হইতেছে, মৃত্যু আজ্ঞা পালন করিতেছে, তিনিই আবার রসঘন- “রসে! বৈ 
ন:,। তিনি আনন্দঘন--'আনন্দো ব্রহ্ম, তিনি “মধু, অমৃত” | বিশ্বস্থষ্টিতে এই আনন্দ- 
রসময় প্রকাশিত হন আদন্দমযোগে “রম্ণ-ইচ্ছায়-“স বৈ নৈব রেমে তম্মাদেকাকী ন 
রমতে স খিভীযমৈচ্ছৎ [ বু. আ. ১৪.৩]। ছৈতের ভিতর অইৈতের যে প্রকাশ, 
তাহ! রদের, আনন্দের । এই. প্রকাশ ধদি আনন্দের না হইত, তবে, 'কো হোব্যান্তাৎ 
কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আক।শ আনন্দো ন স্তাৎ [ তৈ. উ. ২.৭] 


৮ 


১১৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও রস-সাধনার সহিত উপনিষদ্দের এই আনন্দ-ব্রদ্দের 
প্রকাশতত্বের গভীর সামঞ্জশ্ত দেখা ঘায়। উপনিষর্দের সহিত গভীর যোগাযোগ 
থাফিলেও রস-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাইতবাদী এবং চির “সহজিয়া”! পৌরাণিক 
লীলাবাদের প্রভাবও ইহাতে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় অনুভবের ব্যাখ্যায় কবি 
উপনিষদের গ্রসঙ্গই বিশেষ করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। বার্ধক্যে এই প্রকাশ-তত্বটি 
চেতনার মর্মমূলে আসন পাতিয়াছে, 
জীবনের ছুঃখে শোকে তাপে 
ঝধির একটি বাণী দিনে দিনে চিত্তে মোর হতেছে উজ্জ্বল 
আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ । [ রোগ শধ্যায়-২৫ ] 
সাহিত্যের প্রকাশতত্বে ও নন্দনতত্বের ব্যাখ্যাতেও কবি উপনিষদের এই রস-প্রকাশের 
তত্বটিকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । তীহার মতে, বিশেষমনে বিশ্বরূপের 
প্রকাশই শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা । “সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ 
ব্যাখ্যা করিয়৷ চলিয়াছে__-রসে! বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি। তিনিই রস; 
এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।” [সাহিত্য-_সৌন্দর্বোধ ]। আরও 
বলেন, 'প্রকাশই আনন্দ । এইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন : আনন্দ বূপমস্ৃতং যছিভাঁতি। 
যাহ! কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাহার আনন্দরপ। সাহিত্যেও মানুষ কত 
বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার 
বিষয়” [ সাহিতী-_সৌন্দ্ধ ও সাহিত্য ]| রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাম করেন, সাহিত্য-স্থষ্ট 
একটি ক্ষণিক উত্তেজনার স্থষ্টি নয়, ইহা একটি অনির্বচনীয় সত্যের প্রকাশ । এই সত্যটি 
“একের প্রকাশ তত্ব, বিশ্বজীবনের সহিত বিশ্বেশ্বরের এক্য উপলব্ধির তত্ব । আনন্দরূপ 
এক ঘখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়! হৃদয়কে স্পর্শ করেন, তখন রূপদক্ষ তাহাকে প্রকাশ 
না করিয়া থাকিতে পারেন না; মেই প্কাশই শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য। 
রবীন্দ্রনাথের মধো এইরূপে নানাদিক হইতে উপনিষদের স্থনিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য 
কর! যায়। রবীন্্-মানস গঠনে উপনিষৎ নিঃসন্দেহে একটি প্রধান উপাদান। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে ন্মরণ রাখা গ্রয়োজন, একটি পুণ্পের প্রস্ফুটনে একটি মাত্র উপাদানই থাস্টে 
না £ সুর্য হইতে সে আলো নেয়, বাতাস হইতে নেয় প্রাণ, মাটি হইতে রস। রবীন্দ্র- 
কুহুমের বিকাশ বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে। এই উপাদানগুলি স্থুল উপাদান রূপেই 
গৃহীত হয় নাই, গৃহীত হইয়াছে শ্বীকরণের পথে। রবীন্দ্রনাথ বহুর সমবায়ে এক 
এবং অদ্ধিতীয়। ; 


॥ দর্শন ॥ 
১. ভূমিকা 


মানব-চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দর্শন। দর্শনের একভাগে তর্ক-বিচার, অন্যভাগে 
[ীমাংসা। মানুষের চিস্তাশক্তি যে কত দূর প্রসারী হইতে পারে, বিচার বিশ্সেষণ যে 
চিত জটিল ও সুক্ষ আকার ধারণ করিতে পারে, আধার সংশয়-আবর্তের মুখে সন্ধানী 
[পের মত জ্ঞান যে কিভাবে নিঃসীম শান্তির পথ দেখাইতে পারে, দর্শন তাহার দৃষ্টাস্ত। 
'মন্তা-জটিল দুঃখক্লাস্ত জীবনে দর্শন একটি বিরাম-গৃহ | 
'দৃশও (দেখা বা প্রত্যক্ষ কর। ) ধাতু হইতে দর্শন শব্দটি নিষ্পন্ন। উহা নানার্থবোধক | 
কহ মনে করেন. যুক্তি-তর্কার্দি দ্বারা যে অবধারণ, তাহাই দর্শন ; কেহ বলেন, সত্যের 
টপলন্ধি জাত যে অন্কুভব, তাহাই ধর্শন। যুক্তি-তর্কেই হউক বা অন্নুভবেই হউক, 
প্রত্যক্ষ করাই দর্শন। এই দর্শন একদিকে হইতেছে চর্মচচ্ষ বা বহিরিক্দিয় দিয়া, 
মপরদিকে হইতেছে অন্ত্ক্ষু বা অন্তরিক্দ্িয় দিয়! । ব€দর্শন, ভূয়োদর্শন ও অস্ত দর্শনের 
চলে সত্যের যে অববোধ, তাহাই প্ররূত দধন। 
। প্রত্যেক দর্শনের মূল 'জিজ্ঞাপা'। কোন দর্শনে “বরঙ্গ-জিজ্ঞাসা”, কোন দর্শনে ধর্ম- 

স।। জন্ম গ্রহণের পর হইতেই নব নব বস্তর সহিত পরিচয় হয়, জাগে বিস্ময়, 

রা জিজ্ঞাস । স্থখের ঘরে ছু:খের আগুন জলিয়! উঠে, শাস্তির ঘরে অশাস্তির 
বিভীবিকা। তখন জিজ্ঞাসা আরও জটিল আকার ধারণ করে। জিজ্ঞাসা যে মনের 
চুধা। বিশেষতঃ জীবনের» ছারপ্রাস্তে দণ্ডায়মান মহাভয়াল মৃত্যু-হুংখ মানুষকে একটি 
রূহ জিজ্ঞাসার দ্বারে পৌছাইয়! দেয়,_মৃত্যু কি? মৃত্যুর ম্বূপ কি? মৃত্যুর পর 
ঈীবনের অস্তিত্ব থাকে কিনা? যর্দি থাকে, তাহাই বা কি? এইগুলিই অধ্যাত্ম- 
জিজ্ঞাসার যূল। দর্শন-শান্ত্র এই সকল জিজ্ঞাসার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ ও 
টিতর | 
মানব-চিন্কার এই স্বস্থস্্ বিকাশ অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ সম্ভব হইয়াঁছিল। 

শ্যি দেশে যখন জ্ঞানালোক দেখা দেয় নাই, ভারতের জ্ঞান-স্য তখন উত্তঙ্গ শিখরে 
মার ।১ স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ শ্বীকার করিয়াছেন, গ্রীক দার্শনিকগণ 
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১১৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
ভারতীয় জান-উৎস হইতে জান আহরণ করিয়। নিজেদের জান-নিবঝ রি পূর্ণ করিয়াছেন । 
যন্নীবী 24855551167 বলেন, ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শন অপেক্ষা অধিক জ্ঞান-গর্ভ । 
“ভারতীয় দর্শন বুদ্ধির নির্যলতা! সম্পাদনের উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের লীলাক্ষেত্র, 
আত্মজ্ঞানের উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুর রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ ।'১ 
২. ভারভীর দর্শনের তেণী বিভাগ 

এদেশের দর্শন ছুই শ্রেণীতে বিভক্ক £ আস্ষিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন | বন্খ্যাত 
ষড়র্শন__ন্যায়, বৈশেধিক, সাংখ্য, পাতগ্চল, পূর্-মমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা আন্তিক 
দশনের অন্তগভ | চার্বাক, জেন ও বৌদ্ধ দর্শনকে বল। হয় নাম্মিক দর্শন। সাধারণতঃ 
ধাহ!র। ঈশ্বর ও পরলে।ক মানেন, কাহার! আশ্কিক-_ধাহার! তাহ মানেন না, তাহারা 
নাস্তিক। কিন্তু দর্শন-শান্থে আশ্টিক-নাপ্তিকের প্রয়োগ একটু ম্বতগ্্র। ঈশ্বর অসিদ্ধ' 
বক সত্বেও সাংখ্য আস্তিক ? পূর্ব-মীমা'সাতেও সাবয়ব ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই__তথাপি 
উহা! আন্তিক। আবার জৈনগণ পরলোক মানিলেও নাস্তিক এবং বৌদ্বগণও “ভবচক্” 
বা জগ্সান্তর স্বীকার কর! সত্তেও নান্ছিক। দুশনের রাজ্যে যাহারা বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার করেন না, তাহার। নাম্তিক । চৈতন্য মহাপ্রভৃ ঠিকই বলিয়াছেন, “ব্দে না 
মানিয়] বৌক্ধ হইল নান্ডিক। 

ভারতীয় হিন্দু জীবনের ভিত্তি ছয়টি আস্তিক দর্শন। এই ষড়দর্শন তিন যুগলে 


শ্রেমীবঙ্ছ-_ন্তায়-বৈশেধিক, সাংখ্য-পাতগ্জল এবং পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা । সাধনা ও 
প্রাঞ্টির দিক হইতে এই শ্রেণী বিভাগ যেন ক্রমবিন্যস্ত, যেন নিয় সোপানক্রমে উপরের 


দিকে ঘাত্র!, ষেন অপরাভূমি হইতে পরাভূমিতে প্রবেশের সঙ্কেত । 
৩. দর্শন-পরিচয় ঃ আস্তিক দশ'ন 
() ম্যায় দশ'ন ৃ 

ম্য।য়দর্শনের প্রণেতা মহযি গৌতম বা গোতম। তাহার অপর নাম অক্ষপাদ; 
এইজস্য ন্যায়দর্শনকে অক্ষপাদ-দশনও বলা হয়। ন্যায়ের আর এক নাম তরকশ স্তর, কারণ, 
তর্ক বা বাদ-বিতণ্ডা এই দর্শনের অন্যতম ভিত্তি | ইহাকে আন্বীক্ষিকীও বলে; অন্বীক্ষা 
( পুঙ্থাহপুঙ্খ আলোচনা ) ছার! সঙ বিচারিত হয় জন্থ এইরূপ নাম। 

গোঁতিম-প্রণীত ন্বায়স্ত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত | প্রত্যেক অধ্যায়ের দ্বুইটি করিয়! 
আহ্ছক।২ আহিকগুলি আবার প্রকরণে বিভক্ত । আজিক দর্শন মত্রেরই যূল 

১। আগোপ'লবন্থ ফেলোশিপ লেকৃচার (১ম)--যহামহোপাধ্যায় চন্রকাস্ত 


ভর্কালঙ্কার । 
০২1 “অহ্ানিবৃতো গ্রন্থ আহ্িকঃ' অর্থাৎ গ্রস্থের ষে অংশ একদিনের রচনা, তাহাই 


দর্শন ১১৭ 

'প্রৃতিপান্ত “নিত্রেয়স্, বা মুক্তি। হ্ুত্জকার প্রথম হ্থ্জেই এই উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন,_- 

প্রমাণ গ্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-ৃষ্টাস্ত-সিঙ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্ল__ 

বিতগ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং-তত্বজ্ঞানান্িঃশ্রেয়সাধিগমঃ [ ১.১.১] 

স্তায়মতে উপরিউক্ত প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোলটি. তত্বের জ্ঞানেই মৃক্তি। প্রথম 
অধ্যায়ে সামান্য ভাবে প্রথম চোদ্দটি তত্বের স্বরূপ নির্ণীতত হইয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 
জাতি ও নিগ্রহস্থান। নৈয়ায়িকের প্রধান অবলম্বন “প্রমাণ, (অবিসম্বাদি জান )। 
এইস্নয ন্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধুই প্রমাণ-পরীক্ষা । ্সায়মতে প্রমাণ চারি প্রকার-_ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান (সাদৃশ্য ) ও শব । শব্দ-প্রমাণ প্রসঙ্গে বেদের প্রামাণিকতা 
্বীকৃত হইয়াছে। ন্থায়মতে শব্দ অনিত্য, কিন্তু বেদ নিত্য ও যথার্থবাদী। প্রণেতার 
উপদেশ ষথার্থ বলিশ্ন আঘুর্বেদ যেমন প্রমাঁণ, তেমনই বেদের উপদেশ যথার্থ বলিয়। বেদ 
প্রমাণ_-'মন্থারুবেদবৎ প্রামাণ্যম আগ প্রামাণ্যাৎ) | 

পার্শনিক তত্বের দিক হইতে ন্যায় দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'প্রমেয় 
পরীক্ষা” [ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ]। এই অংশেই আত্মা, প্রপঞ্চস্থি, জীবের জন্ম, 
বন্ধন ও মুক্তির £বিষয় সঙন্গিবিষ্ট হইয়াছে । মহষি গৌতমের মতে 'প্রমেয়” ( প্ররুত 
জ্ঞান ব| প্রমাণের বিষয় ) বারটি £ ১. আত্মা, ২. শরীর, ৩. ইন্দ্রিয়, ৪. অর্থ, ৫. বুদ্ধি 
সক মন, ৭. প্রবৃত্তি, ৮. দোষ, ৯. প্রেত্যভাব, ১০. ফল, ১১, ভুঃখ, ও ১২. অপবর্গ। 
“আত্মা” নিত্য ও অবিনশ্বর ; উহার আদি নাই, অন্ত নাই; উহা? দেহ ও মন হইতে 
স্বতন্্র। এই আম্ম! একাধারে ভ্রষ্টী ও ভোক্তা [হ্যা সু. ৩. ১.৪] আত্মার 
ভোগায়তন শরীর" । শরীর-ভেদে জীবাত্বা বু। শরীরে ভোগ সাধিত হয় “ইন্দিয়- 
দ্বারে। ইন্দ্িয়ের ভোগ-বিষয়ের নাঁম “অর্থ'__রূপ, রস, গদ্ধ, শব, স্পর্শ। ইন্দ্িয়গুলি 
ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত হইতে উংপন্ন। “বুদ্ধি” মানে জ্ঞান, আর 'মন” স্মরণ, অনুমান; 
সংশয় ও সখ প্রর্ভৃতি প্রত্যক্ষের করণ। মনঃসংযোগেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়জ্ঞান হয়| 
মন অতি স্ুস্ম অবিভাজ্য “অণু, বিশেষ। তাহার গ্রাহা বিষয় অসংখ্য। প্রবৃত্তি 
পাপপুণাদি বা ধর্মাধর্ম সঞ্চয়ের কারণ। প্রৃত্তির হেতু “দোষ; দোষ তিন প্রকার-_ 
রাগ, ছেষ ও মোহ! প্রবৃত্তি ও দোষ হুইতে “প্রেত্যভাব' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ। 
দোষ ও প্রবৃত্তির আর এক্‌ পরিণাম “ফল'_উহা স্থখ-ছুঃখাদির অনুভব বিশেষ । 
এই “ফল” “ছুঃখময়' হুখের অন্ভবও দুঃখের । এই ছুঃখের আত্যস্তিক বিনাশের 
নাম “অপবর্গ' অর্থাৎ মুক্তি। ন্যায়মতে- দুঃখের বিনাশেই মুক্তি। শরীর, ইন্জিয়, 
অর্থ ও বুদ্ধির সাহচর্ষে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই জীবের জন্ম-মৃত্যুক্ভাগের 


১১৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কারণ। লৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, দুঃখ বিনষ্ট 
হয় তত্বজ্ঞানে। ন্যায়ের উদ্দেশ-শুত্রোক্ত ফোলটি তবের জান হইলে দোষ নই হয়, 
দোষ নষ্ট হইলে প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়, প্রবৃত্তি ধ্বংসে জন্ম-নিরোধ, জন্ম রহিত হইলেই 
ফল অর্থাৎ চঃখের শেষ | ইহাই অপবর্গ। | 
দার্শনিক প্রসঙ্গ অপেক্ষ! ন্যায়ের গ্রধান আবর্ধণ তর্কের সুশৃঙ্খল পদ্ধতি | বিশেষজ্ঞগণ 

বলেন, €৮০ ৪5৪ 10110802518 & ৪596910 011001081 16811800) [07585৮০0169 
& 73865 )- উক্তিটি সতা। গ্যায় ভাববাদী নয়, যুক্তিবাদী । সাধ্যকে সিদ্ধ করাই 
গ্যায়ের প্রয়োজন । এইপিক হইতে ন্যায়ের তর্কপ্রণালী বিশ্মম়ের বিদ্বয় | অন্থমান- 
প্রমাণ বিষয়ে শ্যায়ের তর্ক-পঞ্ছতির একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া! যাইতেছে । পর্বতো 
বহ্ছিমান্' _পর্বতে বঙ্ছি আছে, ইহ] একটি প্রতিজ্ঞা, ইহার প্রতিষ্ঠা এই পদ্ধতিতে : 

প্রতিজ্ঞা: পরতে! বঞ্চিমান্‌ (পর্বতে বঞ্ছি আছে ) 

হেতু £ কক্মাৎ-ধূযাৎ (কিহেতু? ধূমহেতু | ) 

দুষ্াম্ত £ যো যো ধবান্‌ সস বঞ্ছিমান। ষথা মহানসমূ। 

( যাহা যাহা ধূযবান্‌, তাহাই বহ্ছিমান্‌_ যথা রন্ধনশালা ) 
উপনয় ; বাঁ্চব্যাপা ধূমবানয়ম্‌ ( বহ্ছিব্যাপ্য ষে ধম, পর্বত সেই ধূমে 
ধূমবন্ত ) 
নিগমন : তম্মাৎ বহ্ছিমান্‌ (অতএব পধত বহ্রিমান্‌ ) 
স্যায়ের সিদ্ধান্ত-স্কাপন প্রণালী সর্বত্রই এইরূপ যুক্তিপূর্ণ। ন্তায়ের কচিকচি নীরস 

বটে, কিন্তু যুক্তির পারস্পর্ধ ও সামগ্ন্তের শঙ্ঘলায় যে সৌন্দর্য আছে, তাহা উপেক্ষণীয় 
নয়। ন্যায়ের দৃষ্ঠান্তগুলিও সুন্দর ও সরস। 


(1) বৈশেষিক দর্শন 

কণাদ মুনি বৈশেষিক দর্শনের স্ত্রকার | কণাদ নামটি তাতপর্যবোধক | খবি নাকি 
কুষকগণের শহ্যাহরণের পর প্রত্যহ ক্ষেএ হইতে শস্তকণ। সংগ্রহ করিয়! ভক্ষণ করিতেন । 
তাই তাহার নাম 'কণকুক' কণা? এবং দশনের নাম 'কণাদ দর্শন' | কণা নামটি 
অন্য অর্থেও সিদ্ধ হইতে পারে। এই দর্শনে কণ” অর্থাৎ “অপুর একটি বিশিষ্ট 
ভূমিকা আছে ; “কণ-বাদ' ( পরমাণুবাদ )-প্রচারক অর্থে কণাঁদ নাম হওয়! অস্বাভাবিক 
নয়? খধির আসল নাম উল্‌ক"_এইজন্য কণাদ দর্শন 'উলুকীয় দর্শন নামেও খ্যাত। 
বৈশেধিক দর্শন নামটিই বহু বিখ্যাত ) এই দর্শনে “বিশেষ নামক একটি পদার্থ স্বীকৃত 
হওয়ায় এই নামটিই বূঢ়। 


দর্শন | ১১৯ 
কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত £ প্রত্যেক অধ্যায়ে ুইটি করিয়া 
আহ্িক। কুড়িদিনে কুড়িটি আহ্কিক রচিত হইয়াঁছিল। প্রথম অধায়ের প্রথম 
আহিকের প্রথম তিনটি সুত্রে দর্শনকার “অদ্ভুত উপক্রমণিকা' করিয়াছেন : 
১. অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্থাম£ | 
' ২. যতোহত্যুদয় নিংশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্ম: | 
৩. তদ্বচনাদ আমায়শ্ত প্রামাণ্যম্‌। 
_ ইহার পর ধর্ম ব্যাখা! করিব। যাহা হইতে অত্যুদয় ( এঁহিক উন্নতি) 
ও নিঃশ্রয়স্‌ (মুক্তি) সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম। তং-বচন ( সবজ্ঞ ঈশ্বরের 
বাক্য ) বলিয়া আম্নায় (বেদ) প্রামাণ্য । 
ইহার পরেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য 'উদ্দেশ স্তর £ 
ধর্ম বিশেষ প্রস্ততাদ্‌ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং 
পদার্থানাং সাধর্ম্য-বৈধর্মীভ্যাং ততজ্ঞানাদ্‌ নিঃশ্রেয়সম্‌[ বৈ, স্থ, ১. ১, ৪] 
_বধর্ষবিশেষ অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বা নিষ্ষাম কর্মোপাঁজিত ধর্ষ হইতে সমুৎপন্ন 
দ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যরূপ অর্থাৎ কোন্‌ 
ধর্ম কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের সমানধর্ম, কোন্‌ ধর্মই বা কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের বিরুত্ধ ধর্ম 
তদ্রপে তব্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বা তত্বের সাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স্‌ অর্থাৎ মুক্তি 
হয় অনুবাদ--চন্দকাস্ত তর্কালঙ্কার ]। 
ধর্মং ব্যখ্যাশ্যাম:, বলিয়া উপক্রমণিক! করিয়! স্ুত্রকার কতগুলি “পদার্থ” উদ্দেশ 
করায় অনেকে এই চেষ্টাকে সাগর গমনেচ্ছু ব্যক্তির হিমালম্ব গমনের ন্তায় উপহাসাম্পদ 
মনে করিয়াছেন। কিন্ধবিচার করিয়! দেখিলে, দর্শনকারের উপক্রমণিকায় ও উদ্দেশ্যে 
অসামগ্তশ্য দেখ! যায় না। বৈশেষিক দর্শনের “পদার্থ” বুব্যাপক ; উহাই “তত্ব'__-কারণ 
উহারই ভিতর স্থষ্টিতন্ব, জীবতত্ব, আত্মতত্ব, জীবের বন্ধন ও মুক্তির বিষয় ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । বৈশেষিক মতে এই তত্জ্ঞানেই মুক্তি [ “ততজ্ঞানানিঃশ্রেয়সম্‌” ]। 
্যায়দর্শন মতেও পদার্থ-জ্ঞানেই যুক্তি | ন্যায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্তও অনেকটা 
একপ্রকার । তাই' নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিককে “সমানতন্ত্র বলিয়াছেন । তবে পার্থক্যও 
আছে। ন্যায়ে যোড়শ পদার্থের ( তত্বের ) স্বীকৃতি, বৈশেষিকে ছয়, মতাস্তরে সাত; 
স্তায়ের প্রমাণ চারি প্রকার (প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান ও শব ), বৈশেষিকের ছুই 
(প্রত্যক্ষ ও অনুমান );ন্তায়ে পরমাত্মার প্রসঙ্গ অন্ফুট, বৈশেষিকে ন্ফুটতর ? সর্বাপেক্ষা 
বড় কথা-স্থায়ে পরমাণুতত্বের উল্লেখমাত্র আছে, বৈশেষিকে পরমাণুবাদ বিস্তৃত ও 
বিশিষ্ট । বৈশেষিক দর্শনের অপর বৈশিষ্ট্য “বিশ্ষে" নামক পদার্থের স্বীকৃতিতে। 


১২৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কপাদ মতে পদার্থ ছয়টি* : ভ্রবা, গণ, কর্ম, সামান্ত। বিশেষ ১৪ সমবায় । ইহাদের 
ষধ্যে ভ্রব্য'-বিচারই প্রথম, এবং একদিক হইতে প্রধানও বটে। কারণ, বৈশেিকের 
স্মহি, আত্ম! -পরমাত্মা প্রভৃতি দার্শনিক তত্ব, ব্রব্য-তত্বের অন্তর্গত। দ্রব্যই গুণ, 
কর্ম ও সমবায় কারণের আশ্রয়, দ্রব্য হইতেই পরমাণু-তত্বের বিকাশ | দ্রব্য নয়টি-_ 
'পৃথিব্যাপন্যেজোবাসুয়াকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি ভ্রব্যানি? [ বৈ. সু, ১. ১.৫]: 
পৃথিবী, অপ. তেজ, বাঘ, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম 
পাচটিকে 'পঞ্চভূত' বলা হয়; উহাদের গুণগুলি স্থুল ইন্ছিয় গ্রাহা। কিন্তু “আকাশ' 
ইন্দিয়গ্রাহা শব্গগুণ সম্পন্ন হইলেও স্বয়ং ইন্দিয়গ্রাহ নয়। পুথিবী, অপ, তেজ 
ও বাছু-ন্ুল ও কৃপ্্, নিরবয়ব ও সাবয়ব, নিত্য ও অনিত্য ভের্দে ছুই প্রকার : 
মহৎ পথিব্যাদির বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশই 'পরমাণু' ; অথবা 'মহতো বিপরীতমণু' [বৈ. স্থু' 
৭.১. ৭]| এই পরমাণু মহৎ বা স্থলের বিপরীত বলিয়াই অবিভাজ্য, নিরবয়ব ও 
অতীক্জ্রিয়; উহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট । পরমাণুকে আর ভাগ করায় না। 
উহার] সষ্টও হয় না, ধবংসও হয় না,। অতএব নিত্য । এই পরমাঁধুই “রূপরস- 
গন্ধস্পর্শধতী পৃথিবী" [ বৈ. স্থ. ২. ১. ১. ] অর্থাৎ সাবয়ব অনিত্য সৃষ্টির মূল উপাদান। 

প্রশস্তপাাচার্ষের “পদ্দার্ধধর্মসংগ্রহে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুসংযোগে স্যতির 
রহশ্যাটি বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । তাহা হইতে জান। নায়, প্রলয়কালে যখন 
মহ্শ্বরের সম্ীহির্ধা ( সংহারেচ্ছা) জাগে, তখন সানয়ব সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়, 
শুধু অবশিষ্ট থাকে নিত্য পদার্থগুলি-_পৃথিবী পরমাথুং জলপরমাণু বায়ুপরমাণু, তেজ- 
পরমাণু এবং আকাশ, দিক্‌, কাল, মন ও “অদষ্ট-যুক্ত আত্বা। “অদুষ্ট' হইতেছে 
কর্মজনিত গণ : ধর্মে শুভানৃষ্ট, অধর্মে দুরদষ্ট । অদৃষ্টই কর্মের প্রেরক, ভোগের হেতু ও 
চ্য্টি কারণ। প্রলয়ের অবমানে মহেশ্বরের সিশ্ক্ষা-হেতু অদষ্ট-যুক্ত আত্মার সংযোগে 
বায-পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। পরমাণু নিজে নিরবধ্য়ব। কিন্তু একাধিক 
পরমাণুর মিলনে সাবয়ব পদার্থ স্থষ্টি হয়। দুইটি অণুর সংযোগে “ছাণু” (ছুইটি অপুর 
সমঙি ), তিনটি ছ্যণুর সংযোগে 'ত্রসরেণু' (তিনটি ঘ্যণুর সমস্ঠি )২--এই প্রকারে স্ুল 


আজাব পাদ পি ৯৪৯ 


১। উদ্দেশ্বস্থত্ধে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ থাকায়, কেহ মনে করেন, বৈশেষিক “ষ্‌ 
পদদার্ধবাদী; | কিন্তু 'অভাব' নামক আর একটি পদার্থের বিশদ আলোচনা থাকার 
অপর দল মনে করেন, দর্শনকার 'সপ্ুপদ্বার্থবাদী” | নব্য ন্যায়ে সপ্তপদার্থেরই স্বীকৃতি। 

২। ক্ষুত্র ছিত্রপথে সুর্য-কিরণ প্রবেশ করিলে, তাহাতে ভাসমান যে স্ষুত্র ধুলিকণ! 
দৃ্টি-গোচর হয়, আহাই 'ভ্রসরেণু' । তুসরেখুতেই অবয়বধারার শেষ। ইহার ছয়ভাগের 
একভাগকে পরমাণু বলে। উহা! অনৃষ্থয। 


দর্শন ১২১ 


অবয়বের উৎপত্তি। প্রথমে পবন-পরমাণুগুলি পরম্পর় সংযুক্ত হইয়া! হ্যণুকাদিক্রমে 
মহান্‌ বায়ু উৎপন্ন করে। এই বাম কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থান করে। তাহার 
পর জলীর পরমাগুতে কর্ষের উৎপত্তি হওয়ায় জল-পরমাণুর সংযোগে মহান্‌ জলরাশি 
উৎপন্ন হয়। এইরূপে পৃথিবী-পরমাখুর দ্বারা পৃথিবী ও তেজ-পরমাণুর দ্বারা মহান্‌ 
তেজ উৎপন্ন হয়। তাহার পর মহেশ্বরের 'অভিধ্যানে' (স্বল্প মাত্র) ব্রন্মাণ্ড ও 
্ন্ধার উৎপত্তি হয়।, ব্রন্ধা মহেশ্বর কণুক নিযুক্ত হইয়া জীবের কর্মাহসারে সৃষি- 
পত্তন করেন। বৈশেষিক মতে পরমাণুই স্থির যূল উপাদান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
£6০010 1৩০যয-র সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। 

কণাদমতে প্রত্যাগাত্মা (জীবাত্মা! ) বহু।-জীবের কর্মই অদৃষ্টের জনক। পরমাত্মার 
কোন ক্রিয়। প্রণশিত হয় নাই। সমগ্র কষ্টি যেন “অদৃষ্ট'-বশেই যস্ত্রের মত কষ্ট হইতেছে, 
ক্রিয়া করিতেছে ও সন্ত হইতেছে। ['নোদনাদভিঘাতাৎ সংযুক্তঃ সংযোগাচ্চ 
পৃথিব্যাং কর্ম--৬. ১. ৯.]। ন্যায়-বৈশেষিকে দ্বৈতবাদ ম্বীরুত হইলেও ভক্তিবাঘ 
এখানে দূঢ়-মূল নয়। এই দর্শনে 'ছুষ্টভোজন' নিনদিত। হিংসাই দুষ্ট ভোজন-__ুষ্টং 
হংসায়াম্‌? [ ৬. ১.৯. ]। সংখম-অনুষ্টানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । অসংষম 
অস্থ্যদয়ের €তিবন্ধক-_-“অযতস্য শুচিভোজনাদভুযুদয়ে! ন বিছ্ভতে? [ ৫. ১.৩ ]। 

নব্য স্যার 

হ্যায়বৈশেষিকের মিলিত সঙ্গম নবা ন্যায় । গৌতমে ও কণাদে যাহার উদগম, 
নব্য হ্যায়ে তাহার বিস্তার | তবে ইহু| বিশ্তার মা নয়, ন্যায়-বৈশেধিকের উন্নয়নও বটে । 
এইজন্য নব্য স্যায়ের আবির্ভাব প্রা্ান ন্যায় ও বৈশেষিকের আদর কমিয়। গিয়াছে। 

নব্য হায় সপ্ত পদার্থবাদী। বৈশেধিকে ছয় পদার্থ ও “অভাব-এর আলোচনা 
আছে। "নব্য ন্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় “ভাব? ( ইহার অস্তগত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ 
ও সমবায় ) এবং “অভাব” নামক পদার্থকে স্বীকার কর। হইয়াছে । আবার প্রমাণ-বিষয়ে 
ইহা প্রাচীন ন্যায়ের অঞ্সারী $ নব্য মতে প্রমাণ চারি প্রকার-_ প্রত্যঙ্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব! নব্য ন্যায়ের প্রধান বিশেষত্ব পদার্থের বিষয়-বিশ্লেষণ। প্রতিবাদীর 
পক্ষ হইতে যত প্রকার সম্ভাব্য প্রতিবাদ উখিত হইতে পারে, নব্য স্তায়ে তাহার চুলচেরা 
বিচার । পর্বতে! বহ্ছিমান্‌*_ প্রাচীন ন্যায়ের এই প্রতিঙ্ঞার প্রতিষ্ঠায় এই ন্যায় সত্যাই 
বহিমান্‌্। প্রাচীন ন্যায় বলিল, বৃম দর্শনে বহর অহুমান হয়, কারণ ধৃম বহিব্যাপ্য। 
নব্য ন্যায় আপতি তুলিল, হেতু থাকিলেই অনুমান হয় না, ধূম ছাড়াও বহি থাকিতে 
পারে। প্রাচীন ব্যাধ্িজ্ঞানকে তাহার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলেন এবং 


১২২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্বরাধিকার 


দেখাইলেন, ঘষে শুভ্র ধরিয়া অচ্মান করিতে হইবে, তাহা হত বিচারিত হইয়া খাঁটি . 
প্রমাণিত হইবে, তাহা তত গ্রহণযোগা তইবে | এই বি্চার-বিতর্কই নব্য ন্যায়ের প্রাণ । 
তাই লক্ষপ-বাক্য নির্ণয়ে উহার অদ্ভুত বু্ধমন্া, সুষ্ষদশিতা ৪ বিচার লতা বিশ্ময়কর 
গ্রতিষার স্বাক্ষর বহন করে। নব্য ন্যাথের পরিভাষা শক্ত, কিন্তু উহ বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষার মই লিষ্য়-নিি& ও সত্যসন্ধ | 


নবান্যাগ়ের পরাক।॥। প্রদশিত হইয়াছে বাংলাদেশে । পূর্বে নায় ছিল মিথিলার 

সম্পদ । নহামহোপাধায় গজেশ উপাধ্যায় “তব্চিস্তামণি গ্রন্থে সর্বশ্রথম ন্যায়- 

জ্ার্থের পরিমাজন কবিয়। নূতন লক্ষপ-নাক্য নির্ণয়ের দ্বার উদঘাটন করেন । মিথিলার 

নৈয়।য়িক এউ গ্র্ধ পিখিয়। আনতে দিতেন না। যোডশ শতকে মিথিলার অদ্বিতীয় 

নৈয্ায়িক ছিলেন পক্ষণর মিশর) বঙ্গের কুলতিলক রঘুনাথ শিরোমণি এই পক্ষধর 
মিশ্রের নিকট নায়শিক্ষ। করিতে গিগা সমগ্র শা কগগ্থ করিয়া ফিরিয়া আসেন ১ 

(কশোর বয়সে পক্ষধারের পঙ্গশাভন করি 
বাঙ্গালীর চোলে ফিরে এল দেশে ঘশের মুকুট পরি । [ সত্যেন্্রনাথ ] 


রঘুনাথ হইতে বাংলাদেশে নব্য নায় গুচারিত হয়। তাহার “চিন্তামণি-দীধিতি 
বা দীধিতি ভারত-খ্যাত | বখুনাধের স্বযোগা শিষা মথ,রানাথ তর্কবাগীশ | তাহার 
গ্রন্থাবলী 'রহশ্ত' নামে প:রচিত । উহাদের পর জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্রাচার্ষের 
নাম উল্লেখযোগা | জাগর্দীশা শকশক্তি প্রকাশিক।? বছুখ্যাত গ্রন্থ | গদাঁধর “নব্য ন্যায়ের 
বিগ্রহ'। তাহার “ভট্রাচার্গ টীক।' বল প্রচলিত । 

নবা ন্যায় বাংলার গৌরব । ইহা বাঙালীর স্থুহ্ছষ্্ম বিশার ও আশ্চর্য ধী-শক্তির 
পরিচয় । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নব্য ন্যায়ের জটিল তকজাল ও পরিভাষ।র সংশোধন ও 
পরিমাজনগুলির অসাধারণ যুল্য। নপা ন্যায়ের বিচার এমন চুলচেরা যে, কিছুক্ষণ পাঠ 
করিলেই নারি ম মাখা ঘুরিতে থাকে | নব্য ন্যায় তর্কেরই খেল।। 


জাবি 
আত কন লিন প্রজওযদ ও অপ মি 


»। পক্ষধর 'মশ্রের লহিত রে প্রথম পরিচয়-কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ্ ৷ 
রঘুনাথ ছিলেন কাণা ; তাহাকে দেখিয়া মিশ্র প্রশ্ন করেন, 
আথগুলঃ সহস্াক্ষো বিরূপাক্ষ স্িলোচনঃ। 
অনো ছিলৌচনাঃ সর্বে কো ভবান্‌ একলোচনঃ ॥ 
একজন বিশিষ্ট তাঁকিকের মতই রঘুনাথ উত্তর দেন, 
আথগুলঃ সহত্রাক্ষে। নিরূপাক্ষ স্িলোচনঃ। 
তর্কে বিলোচনা যুয়ং ভত্রাহম্‌ একলোচন: ॥ 
রঘুনাথের বক্তব্য এই ষে, মিশরের নিকট তিনি শিক্ষার্থী । 


দর্শন ১২৬ 


0) জাংখ্য দর্শন 

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন। ইহার প্রণেতা মহধি কপিল। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে 
মহধি কপিলের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
দেখা যায়,_মহধি কপিল গুথম জাত, পরমাত্মা তাহাকে জ্ঞানদ্বার। পূর্ণ করিয়াছিলেন 
এবং প্রথম দেখিয়াছিলেন [ খষিং প্রস্থতং কপিলং যন্তমগ্রে, জ্ঞানৈবিভঙ্তি জায়মানঞ্চ 
পশ্টেৎ্ং_ শ্বেত ৫. ২]। রামায়ণেও বাস্থদেব কপিলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়) সেখানে তিনি 
সগর রাজার যি সহস্র পুত্রের বিনাশকারী এবং “্যস্টোৎপত্তি ন বিষ্যতে” বলিয়া 
কীতিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সাংখ্যকার কপিল ভগবানের অবতার ; ইনি 
মহধি কর্দমের রসে জননী দেবহতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জননীকে সাংখ্যযোগ 
উপদেশ করেন [ ভাগ. ওয় স্বদন্ধ]। কপিল জ্ঞানীদিগের অন্যতম এবং সাংখ্য দর্শন 
জ্ঞানের সার- একথা পুরাণ-সম্মত । 

মহধি কপিল “তত্বসমাঁস নামক সাংখ্যস্তত্র প্রণয়ন করেন। এ স্থত্র কাল-কবলিত। 
কথিত আছে, এই সুত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়! কপিল ইহাকে বিস্তৃত করিয়া 
'সংখ্য প্রবচন স্থত্র' রচনা করেন। সাখখ্যপ্রবচন স্থলভ। কিন্তু অনেকেই ইহাকে 
অপ্রাচীন বলিয়া মনে করেন। কশিল হইতে সাংখ্ায দর্শন লাভ করেন আহ্বরিঃ 
আম্রি হইতে পঞ্চশিখ। আন্বরি-পঞ্চশিখের কোন গ্রস্ত পাওয়া! যায় নাই। 


ঈশ্বররুষের 'সাংখ্য কারিকা” সাখ্য দশনের একখানি প্রামাণিক ও অতি প্রাচীন গ্রন্থ 
বলিয়া গুহীত। 


'সাংখ্য প্রবচন সুত্র” ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত : প্রথমে হেয় ও হেয়হেতু, এবং হান ও 
হানোপায় নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে প্ররুতির সুম্কার্ধ, তৃতীয়ে প্রকৃতির স্থুল 
কার্ষের বর্ণনা; চতুর্থে শান্ত্র-প্রসিদ্ধ কতকগুলি উপাখ্যানের সাহাষ্যে বিবেক-জ্ঞান 
সাধনের উপদেশ, পঞ্চমে পরমত খগুন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই দর্শনের সার সংগ্রহ। 
পণ্ডিতগণ মনে করেন, প্রবচন-সথত্র হইতে “সাংখ্য কারিকা” প্রাচীনতর। কারিকায় 
কোন অধ্যায়-বিভাগ নাই, ইহাতে সাংখ্য দর্শনের আখ্যায়িকা ও বিচারভাগও 


বর্জন করা হইয়াছে ; ইহা ৭২টি ক্লোকের সমষ্টি। বহু স্থলে কারিকা ও স্থত্র ধেন 
পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি । 


কেহ কেহ মনে করেন, “সংখ্যা” হইতে “সাংখ্য” শবের উৎপত্তি । সংখ্যোপ 
সংগ্রাহৎ- বেদাস্তভান্ত ১. ৪. ১১]। সাংখ্যের তত্ব বিবৃত হইয়াছে কতকগুলি 
সংখ্যাক়। প্রথমত: ছুই তত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতেই জড় বিশ্বের 


১২৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কটি | লুল হৃষ্টিতে প্ররূতির পরিণাম ভ্রয়োবিংশতি তত্ব । অতএব সমগ্র সাংখ্য দর্শন 
পঞ্চবিংশতি তত্বের সমষ্টি । সংখ্যা ছারা ইহার তত্ব-সংখ্যান হওয়ায় “সাংখ্য' নাষ 
হওয়] বিচিত্র নয়। কিন্তু অপরে মনে করেন, সা'খ্য শকটি 'সমাক জ্ঞান” অর্থেই সিদ্ধ | 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও সাংখাযোগের কথা বলিতে গিয়া ভগবান “স্থিরপ্রজ্ঞা” বা 
'ত্রার্মী-স্থিতি'র কথা বলিয়াছেন । কন্ত সাংখ্যের সাধন জ্ঞান, না যোগ--এ বিষঙকে 
বিতর্ক আছে। 
তত্ব-স'খ্যার শিবৃতি ব্যাখ্যার মধ্যেই সা*খাদর্শনের প্রকতিতত্ব, হিতত্, পুরুষত্ব 

পুরুষের বন্ধনতত্ধ ও পুরুযার্থতত্ব নিহিত। উহাদের মধ্যে প্রকৃতি-তত্বই বিশিষ্ট। 
সাংখামতে প্ররুতিই “প্রধান”, বন্ঠজগতের আদিযূল। সত্ব, রজ্ঞঃ ও তমোগুণের 
সাম্যাবস্থাই গ্রকৃতি। সাম্যাবস্থায় প্ররূতির ক্রিয়া থাকে না| গুণবৈষম্যে প্রকৃতির 
বিরূতি ঘটে। প্রকুতির প্রথম বিকার “মহং, বা বুদ্ধি; মহৎ-প্রকুতি হইতে “অহঙ্কার” 3 
অতঙ্কার-গ্ররুতি হইতে “মন 'দশেকন্িয়? ( পঞ্চ জ্ঞানেক্ড্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, জিহব1, নাসিকা, 
ত্বক এবং পঞ্চ বর্মেপ্রিয়--বাক্‌, পাণি, পা, পায়ু ও উপস্থ ) এবং পঞ্চতন্মাত্র (-বূপ, রস, 
গঞ্ধ, শব ও স্পর্শ ); পঞ্চতন্মাত্র-প্রকৃতি হইতে স্কুল পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুৎ 
ব্যোম )। মূল প্ররুতিসহ ভ্রয়োবি'শখতি তন্বই বস্তজগতের কারণ। কল কারণ-কারণ 
প্ররূতি। সাখ্য প্রবচন স্তরে [ ১. ৬১-৬৫ ] অন্রলোম-প্রতিলোম ক্রমে প্রকৃতির এই 
ক্রমাবকাশ প্রদশিত হইয়াছে £ 

সত্বরজ্মসাং সাম্যাবস্া প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান মহতো 

ইহঙ্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্তন্মাজ্ঞাগুভয়মিন্দ্িয়ং তন্ম।ঠেভযঃ 

সুলভৃতা 'ন পুরুষ ইতি পঞ্চবিশতিগণহ | | প্রবচন স্থক্স, ১. ৬১ ] 

এই যেমন কারণ হইতে কার্ষের ক্রম, তেমনই কার্ধপরস্পরায় কারণের অনুমান । 

ভর্থ।ৎ সাংখাক।র বলিতে চা।হতেছেন, স্ক্ম হইতে স্কুলের দিকে যাও-দেখিবে 
শুশ্ম প্রকৃতি হইতেই স্থলের উৎপত্তি, আবার কুলের কাধক্রম দেখিয়। সক্ষের দিকে 
অগ্রসর হও, দেখিবে প্রকৃতিতেই স্থুলের বিশ্রাম । অতএব গ্রক্কৃতিই "যুল", প্রকৃতিই 


প্রধান | পরাপ্রকৃতি অব্যক্ত । প্রকৃতির বিকার বা পরিণাযগুলি ব্যক্ত। 
গ্রক্ৃতি হইতে কার্ধ-কারণ পরম্পরায় এই যে হ্থট্িক্রম, ইহ। স।ংখ্যদর্শনের একটি 


বিশিষ্ট দান।১ সাংখ্যমতে সমগ্র কৃষ্টি কার্ধ-কারণ শৃঙ্খলায় আবন্ধ; একটি তত্ব 
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দর্শন ১২৫ 


অপরটির সহিত সম্পকিত। স্্টিটা বিবর্ত নন, প্রকৃতির পরিণাম । এই পরিণামে 
একট! বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্ঘখল! বর্তমান । ইহাতে কোন ফাক বা ফকির স্থান নাই। 
সাংখ্যমতে 'প্রকৃতি' স্ষ্টির যূল হইলেও, ইনি অচিৎ, অন্ধ এক জড়শকি। 
অচিৎ জড়শক্তির পক্ষে ক্রিয়৷ কর! কি সম্ভব? প্রতি অব্যক্ত, অব্যাকৃত; তিনি 
ব্যক্ত বাঁ ব্যাৃতই বা হন কি প্রকারে? ইহাঁর.উত্তরে চতুবিংশতি তত্বের পর সাংখ্যের 
পঞ্চবিংশতিতম তত্ব 'পুরুষ'এর স্বীকৃতি । সাংখ্যমতে পুরুষ এক বিচিত্র পদার্থ | 
ইনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ.ও মুক্ত? ইনি চৈতন্তন্বরূপ, কিন্ত নিবিকার উদাদীন। পুরুষের অন্ত 
কোন ক্রিয়া নাই ; তিনি ভ্রষ্টা ও ভোক্তামাত্র । এইদিক হইতে “সাংখ্যের পুরুষ” নিতান্ত 
অপদার্থ। প্রবাদে-প্রবচনেও অকর্ম। ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কটাক্ষ নিক্ষিধ হয়, “উনি সাংখ্যের 
পুরুষ" | স্থপ্টি পুরুষের নয়, কিন্তু পুরুষের ভোগের জন্য | তাহ হইলে ব্যাপারট! দাড়ায়, 
প্রকৃতির হি পুরুষের জন্তয। শুধু তাই নয়, পুরুষ-সান্নিধ্যে প্রকুতির সাধ্যাবস্থার বাত্যয় ঘটে, 
এবং প্রকৃতির গুণগুলি ক্রিয়াশীল হইয় সৃষ্টি সুরু করে । পুরুষ স্বরূপতঃ নিদ্ষিয় হইলেও 
প্রকৃতি-সানিধ্যে তাহারও ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়। এই ভোগেচ্ছা ঠিক পুরুষের নয়, পুরুষ 
প্রতিবিদ্িত বুদ্ির-__যে বুদ্ধি পুরুষ-চৈতন্যের চৈতন্যে আডাঁ“সত। চুম্বক সন্নিধানে লৌহে 
যেমন চুম্বক শক্তির আবির্ভাব হয়, তেমনই চেতন-পুরুষের সন্নিধানে প্ররূতি বা প্রকৃতিজাত 
বুদ্ধিতে চিৎশক্তির আভাস পড়ে [ “তৎ সধ্পিনাদধিষ্টাতৃত্বং মঠ্বি"-প্রবচনন্থতর 
১. ৯-]। অথবা যেমন রক্ত জবাকুস্থমের সন্গিধানে শুভ্র স্টিক রক্তবর্ণ দেখায়, তেমনই 
প্রকৃতি সন্তানের সন্গিধানে পুরুষের কর্তৃহ্ব আভাসিত হয়। স্যগ্ি-ব্য!পারে প্রকৃতি ও 
পুরুষ উভয়েরই স'যোগ প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনে এই তর্বটিকে স্বন্দর একটি দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে স্পষ্ট করা হইয়াছে। প্ররুতি অন্ধ জড়শক্তি, আর পুরুষ অকর্মা খগ্ী। অন্ধ 
ও খগ্ত কেহই এক একা কাজ করিতে পারে না। কিন্তু গড যদি অন্ধের স্বন্ধারূট 
হইয়া অন্ধকে চালিত করে, তাহা হইলে পথ চলা মম্তব হয়।৯ ক্রিগ়াটা প্রকৃতির 
নিয়োগ পুরুষের । পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতির উদ্যম, পুরুষের ভোগাস্তে গ্ররুতির 
বিআম, যেমন পুরুষের তৃপ্তি বিধান করিয়] নর্ভকীর নৃত্য-বিরভি ।২ প্রাকৃত সৃষ্টিতে 
চিদ্ঘন পুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীপ্রমণনাখ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বন্দর 
একটি উক্তি ক রয়াছেন, “চৈতন্যের রোশনাই যেটা আছে বলিয়! সবই দেখা যাইতেছে, 


১। পঞ্গ স্ববুভয়োরপি সংযোগন্তত্রুত'সর্গ [ সা'খ্যকারিকা, ২.১] 
২। () রঙ্গস্য দর্শ রিত। নিবর্ততে নন্নকী যখ। নৃত্যাৎ। 
পুরুষশ্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ভতে প্রকৃতি ॥ [সাখ্যকারিকা, ৫৯] 
(1) 'নঞ্তকীবৎ প্রবৃত্তস্তাপি নিবৃত্তিশ্চারিতাখ্যাৎ [ প্রবচন সুত্র, ৩, ৬৪] 


১২৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


যেটা না থাকিলেই সব আধার | আর সে আলোতে যা কিছু ভামিতেছে, প্রকাশ 
হইতেছে বিচিন্রভাবে, সেইটা প্ররুতির বিরতি পরিণাম? [ হিন্দু ষড়, দর্শন ]। 
সাংখামতে পুরুষ বস | পুরুষের ছুই অবস্থা,_মুক্ত ও ব্ধ। ন্বরূপতঃ পুরুষ নিত্য, 
শুদ্ধ, বৃদ্ধ ও মুক্ত ; বন্ধ অবস্থা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র । এই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হইলেই 
পুরুষের শ্ব-্বরূপে অবস্থান। বস্তুতঃ প্ররুতিবন্ধ হইতে মুক্তিই সাংখ্যের সাধনতত্ব। 
বিবেকজ্ঞান হুইগেই গ্ররুতির বন্ধন অপসারিত হয়। 
সাখ্যধর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় নাই। যে স্ুত্রগুলিতে ঈশ্বরকে অস্বীকার 
কর! হইয়াছে, সেগুলিকে 'তামস সঙ বলে। ভাহাতে আছে £ 
[... ঈশ্বরাস্গেঃ | মুক্তবছয়োরন্তকর! ভাবান্ তংসিদ্ছিঃ 
উভ্ভয়ধাপ্যলৎকারত্ম। [ প্র. স্থত্র, ১. ৯২-৯৪ এ 
_ঈশ্বর অপিচ্ধ। ঈশ্বরের মুক্ত বা বদ্ধ হওয়া ঢইই 
অনস্তভব। মুক্ত হইলে তিনি ক্ষষ্টি করিতে পারেন না, 
বদ্ধ হইলেও তিনি অসর্বজ্ঞ হইয়া! পডেন । 
ঈশ্বরকে অস্বীকার করাম়্ কপিলের সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত। 
তবে শাস্ত্রে যে ঈশ্বর-নাচক ত্রন্ধা, শিব প্রভৃতি শব আছে, তাহা কি? সাংখ্য বলেন, 
মুক্তাত্ম। সিদ্ধ ঘোগীরাই ঈশ্বর পদবাচা । কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্র 
এই ধরনের কথ! বলিয়াছিলেন কষ্টের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায় । জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে পূর্ণ 
যানবই ঈশ্বর ।' ইহা যেন গা'খ্যোক্তিরই প্রতিধ্বনি [ প্রঃ সঃ ১. ৯৫ ]। 
সাংখ্যে বেদের প্রামাণ্য হ্বীকৃত হইলেও, বেদ সম্পর্কে তির্যক মন্তব্যও আছে। বেদ 
পুরুষের নিংশ্বসিত-_সাংখ্য ইহা মানেন না । বেদ মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষের কৃত নয়; 
বেদ নিত্যও নয়। তবে বেদ প্রমাণ। বেদের প্রমাণ বেদ নিজে; “নিজশক্তাভিব্যক্তঃ 
'্বতঃ প্রামাণ্যম্‌ | প্রঃ সঃ ৫. ৫১11 
সাংখ্যর প্রক্কীত-প্রাধান্যে, পরিণামবাদে, পুরুষবনহুত্বে এবং অনাশ্বরত্বে অবৈদ্দিক 
অনোভাবের পরিচয় পাওয়1 যায় । শঙ্করাচার্যও বেদান্তভাষ্যে [১. ৪] সাংখ্যের অবৈদিকত্ব 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । মনে হত, সাংখ্া মূলে ছিল লোক-প্রচলিত দর্শন। পরবর্তাঁকালে 
ইহ বৈদিকতাব ও বেদান্তদ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছে । প্রচলিত সাংখ্য প্রবচনস্থত্র এবং 
সাংখ্যকারিকাও বহুল পরিমাণে বৈদিকভাবে ভাবিত। প্রবচনস্থত্রের “আবৃত্তির- 
সকছুপদেশাৎ' সুত্র [ ৪. ৩ ] অবিকল বেদান্তস্থত্রে [ ৪. ১. ১) আছে। প্রকৃতি-প্রধান 
সাংখ্যে প্রকৃতির ক্রিয়ায় পুরুষ-চৈতন্তের-গ্রভাবটিও মূল সাংখ্যের বলিয়া মনে হয় ন।। 


বর্শন ১২৭ 


উপনিষদে, পুরাণে, মহাকাব্যে যে সাংখ্যদর্শন বিবৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে 
বিকৃত বলিয়! মনে করেন ।১ 

পরিবর্তন যাহাই হউক, ভারতীয় সাহিত্যে সাংখ্যমতের গুরুত্ব অবিসংবাধী। 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, “হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মৃতি বিরাজ করিতেছে? ['বিবিধ 
প্রবন্ধ__সাংখ্যদর্শন ]| এদেশের তঙ্থু। পুরাণ নানাগিক হইতে সাংখামত ছারা 
প্রভাবাদ্বিত। প্রপঞ্কস্থির ব্যাপারে তন্ত্র সম্প্রণরূপে সাংখ্যমতান্রসারী | অস্ত্রের 
পরিণাম়বাদও সাংখ্যের। পুরাণের হ্্টিতত্বে সাংখ্যের প্রভাব বিদ্বমান। সাংখ্যের 
প্রক্তৃতি-পুরুষ তত্বই পুরাণের শততিযুক্ত দের্বকল্পনার উৎস। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের 
সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মত। স্ত্রী যেমন সেবাযত্ব দ্বারা স্বামীর ভোগ সম্পাদন 
করেন, স্বামীর সংষোগে সম্ভতি উৎপাদন করেন--সাংখ্যের প্ররৃতিও ঠিক তেমনই 
পুরুষের ভোগার্য নিয়োজিত পুরাণের ব্রন্ষা-ব্রহ্মাণী, খিষু-লক্ষী, শিব-শিবানী সাংখ্যের 
পুরুষ-প্রকৃতিরই প্রতিমা । 

(*) যোগদশ'ন 

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাধন 'যোগ। ইছা। হাতে-কলমে শিক্ষা । 
সাধন-বলে মান্য ষে অপরিমেয় অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ 
উপায় ধোগ। সুপ্রাচীন কাল হইতেই যোগের সমাদর । কঠোপনিষদে ধোঁগের 
স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে ।২ আথবপ-উপনিষদ্দের অনেকগুলি গ্রস্থ যোগ-বিষয়ক | যে 
দেহ ও দেহস্থ নাড়ী, বানু প্রভৃতি লইয়া! যোগের সাধন, যজুর্বেদে ইতস্ততঃ তাহাদের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের ষষ্ট সুক্তে পাই 'প্রাণ-এর বন্দনা__ প্রাণে 
সবং প্রতিষ্ঠিতম্ঃ | শুধু তাই নয়, এই কাণ্ডের দশম সুক্তে জীব-দেহের পুষ্থানুপুঙ্থ 
বর্ণনা ষোগশাস্তের “ভাগই ব্রহ্মা এই সত্যকে ম্মরণকরাইয়! দেয় । পুরাণের দততাত্রেয়, 
কার্তবীর্ধা্ূুন ছিলেন |বথ্যাত যোগী । যোগ নিঃসন্দেহে সাধনার একটি স্থপ্রাচীন ধারা। 

যোগদর্শনের প্রণেতা মহধি পতগ্জলি। ইহাকে মহাভায্কার পতঞ্চলির সহিত 
অভিন্ন মনে করিয়া কেহ কেহ যোগদর্শনকে খ্ীষ্টাবের প্রথম শতকের রচনা বলিয়া! মনে 
করিয়াছেন। কিন্ত কঠোপনিষদে.যোগের প্রসঙ্গ আছে, বুদ্ধদেব আলার কলমের নিকট 
স্বয়ং যোগশিক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে, ধোগের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে 
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২। “তাং ঘোগমিতি মন্তন্তেস্থিরামিন্দরিয্ধারণাম্, [ কঠ, ২. ৩. ১১]। 


১২৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


[ “আকাশে বস্তি ইচ্ছিয়া'-ধন্মপদ. লোক. ৯] কাজেই যোগকে অপ্রাচীনকালে 
টানিয়! আনিবার লঙ্গত কারণ দেখ! যায় না। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের, বিশেষতঃ 
ধর্মসাহিত্যোর উৎপতিকাল গভীর তিমির গর্ভে নিহিত। 
পাতঞ্জল যোগদর্শন বছুখ্যাত । যোগ বিষয়ে অন্থান্ত গ্রন্থের হধ্যে (যোগী যাব” 
“শিবসংছিতা”, “অষ্টাব রু সংহিতা", 'গোরক্ষসংহিতা”, “হঠযোগপ্রর্দীপিকা', 'পবনবিজন্ব 
ক্ষরোদয়' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ । পুরাণেও নানাস্থলে যোগের প্রসঙ্গ আছে। 
পাতঞ্ল দর্শন চারি পার্দে বিভক্ত । প্রথম 'সমাধিপা? । যোগ কাহাকে বলে, 
যোগের লক্ষ্য কি, কি প্রকারে ধোগ হয়-_তাহা শ্ুত্রাকারে এই পাদদে বণিত হইগ়াছে। 
দ্বিতীয় 'সাধন পা??, ইহার মূল ক্রিয়াযোগ$ এই অংশেই যোগের অষ্টাঙ্গ বিবৃত 
£ইয়াছে। তৃতীয় “বিঞৃতিপাণ ; যোগপ্রভাবে কিরূপ অলৌকিক এশ্বর্য, শক্তি ব| 
বিদ্ৃতি লাভ কর! সম্ভব, এই পাদ তাহার বর্ণনা । চতুর্থ কৈবল্য পাদ”) ইহাভে 
সমাধির বিভিন্ন স্তর ( সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ) আলোচিত হুইয়াছে। 
ঘোগের দর্শনাংশ সাখ্যের অনুরূপ | পার্থক্য-সাংখ্য নিরীশ্বর, যোগ সেশ্বর 
( লস+ঈশ্বর )। যে(গদর্শন স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরকে শ্বীকার করিয়াছে । যোগের ঈশ্বর 
শুত্রগুলি এইরূপ £ 
১, ক্রেশকর্ষবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ | 
২. তত্র নিরতিশয়ং সবজ্ঞবীজম্‌। 
৩. পুবেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদীৎ [ যোগ. ১. ২৪-২৬] 
-_-অবিদ্যা্দি ক্লেশ, পুণা ও পাপরূপ কর্ম, কর্ষ ফলরূপ বিপাক, বিপাকের অনুরূপ 
বাসনা সকল আশয়-- ইহাদের ছারা অপরামুষ্ট অর্থাৎ অস'যুক্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর । 
তাহাতে অতীত, অনাগত ও বঙমান বিষয়ে যে অতীব্ডিয় জ্ঞান, সেই সর্বজ্ বীজ 
নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তিনি কপিলাঁদ পু পৃব গ্ররুগণের গুরু । কারণ, তাহার এইখর্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন 
নহে, অর্থাৎ অনার্দিকালের |১১ 
যোগদর্শনে পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দূপ আছে। ঈশ্বরও পুরুষ-বি.শষ | তিনি নিত্য, শুদ্ধ, 
বুদ্ধ, মুক্ত ও অনাদ ; ইনিই স্বরূপ পুকুষ। আর এক প্রকারের পুরুষ আছেন, তিনি 
ব্ছ। প্রত্যেক লিঙ্গশর'র ব। স্ুলশরীরে বুদ্ধি-প্রতিবিদ্বিত যে পুরুষ__-তিনিই এই পুরুষ। 
এই পুরুষ ব্যবহারিক পুরুষ; ইনি বদ্ধ হন, মুক্ত হন। ইহাকে অধ্যাস পুরুষও বলা 
চলে। বনু পুরুষ সম্পর্কে এই ধারণ সাংখ্যে ও যোগে একপ্রকার। প্ররুতিতস্ব 
১। অনুবাদ শ্রমন্‌ হরিহরানন্দ আরণ্য [ পাতঞ্জল দর্শন ] 


ঘর্শন ১২৬ 
হইিতত্ব, জীবতত্ব, বন্ধন ও মুক্তিতত্ সাংখ্যে ও যোগে এক। বিশেষজগণ বলেন, 
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যোগের প্রধান ভূমিকা সাধন-রাজ্যে । ঘোগের উদ্দেশ্ট ঈশ্বরকে 'পাওয়া? নয়, 
ঈশ্বরবৎ “হওয়া'-জীবের অনন্ঞ সম্ভাবনাকে সম্ভব করিয়৷ তোলা। এই ঘোগ কি? 
--পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সুত্রটিই তাহার উত্তর :.যোগশ্চিত্তবৃত্বিনিরোধ:'_ চিত্ববৃত্তি 
নিরোধের নাম “যোগ” । ইহাই “হওয়া'র উপায়। “হওয়া? তো? সহজ নয়, চিত্তবৃত্বিকে 
নিরোধ করা অতিশয় কঠিন। পথে বহু 'যোগবিস্ব" | কাজেই যোগদর্শনে সাধনার পথে 
যাত্রা স্বর কর! হইয়াছে একেবারে নিম্নধমি হইতে । অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার! চিত্ত 
নিরুদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রণিধান, “তজ্জপন্ভদর্থভাবনম” [ ১. ২৭], তপস্যা শ্বাধ্যায় 
এগুলিও চিত্তনিরোধের উদ্যোগ পর্ব। ষোগের আসল উদ্দেশ্য “দর স্বরূপে অবস্থানম্ঠ। 
সেই অবস্থায় পৌছিতে হইলে হেয় (দুঃখ ), হেয়হেতু (ছুঃখের কারণ ), হান (কারণ 
দূর হইলে যে ছুঃখনিবৃত্তি) এবং হানোপায় (বিবেকখ্যাতি ) জানিয় অগ্রসর হইতে 
হয়। যোগদর্শন বলে, “যোগাঙ্গ' অনুষ্ঠান দ্বার৷ অশুদ্ধি ক্ষয়, জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশ এবং 
বিবেকখ্যাতি হর [ ২. ২৮ ]1 
এই 'যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানই যোগের মুখ্য ক্রিয়। ইহা দ্বারা আচ্ছন্ন-পুরুষের 
কঞ্চুকাবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়, কমে জীব এন্বর্ষের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় । এক্বর্য 
ছাড়াইয়! চৈতন্তের দীপ্তভূমি । যোগাঙ্গ অহুষ্ঠান সাধককে সেই ভূমিতে লইয়া ঘায়। 
যোগের আটটি অঙ্গ £“যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োহহা- 
বঙ্গানি' [সাধনপার্দ. ২৯]। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি-সম, নিয়ম, আপন ও প্রাণায়াম 
যোঁগের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ বহিরঙ্গ ক্রিয়া এবং শেষের চারিটি-_ প্রত্যাহার, ধারণা, ধান 
ও সমাধি ধোগের শেষ পর্যায় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ক্রিয়া । প্রত্যেকটি ক্রিয়ার ফল অসাধারণ । 
“ঘম” বলিতে বুঝায়, অহিংসা, সত্য, অন্তেয় ( অচৌর্য ), ত্রন্মচর্য প্রভৃতির অনুশীলন । 
কথায় বলে, “ঘন অভ্যন্ত হইলে যমে পায় ভয়” । ঘমে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। 
“নিয়ম"ও কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধন £ শৌচ, সন্তোষ, তপ:, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণধান 
_এইগুলিই জিয়ম । নিয়মে ক্লেশাবরণ ক্ষয় হয়। 
বহিরঙ্গ যোগের শেষ দুই অঙ--'আসন? ও 'প্রাণায়াম” | ক্রিয়াযোগে ইহাদের 
অপরিসীম গুরুত্ব, এমন কি যোগ-সাধনায় এই ছুইটিই কোন কোন ক্ষেত্রে মৃখ্য অঙ্গ । 
স্থিরভাবে স্থখে উপবিষ্ট হওয়াই “আসন [ “স্থিরস্থখমাঁসনম্‌? ]| পরবতী ফোগশান্তে 
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১৩, প্রাচীন ভারতীয় সাহিভায ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


নানাপ্রকার আসনের উল্লেখ দেখ! যায়-_পল্লাসন, স্বন্তিকাসন- প্রভৃতি । পতঞ্জলি 
স্থখাসনকেই আলন বলিয়াছেন। আসন স্থির হইলে কায়-ক্রেশ বিনষ্ট হয়, অঙ্গ হয় 
অচঞ্চল, চিত ধীয়। আসন স্থির হওয়ার পর পপ্রাণায়াম' | শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি- 
বচ্ছেদধের নাষ 'প্রাণায়াম' | দেছের জীবন-গরবাহ বারুরই ক্রিয়া । মনের চাঞ্চল্যও 
বামুর প্রভাবে । বাঘু-্তস্তনে অস্থির মন স্থির হয়। প্রাণাঙজামে অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বার 
খুলিয়া যায়। 

পূর্বেই বল! হুইরাছে, যোগের লক্ষ্য ঈশ্বরকে লাভ করাও নয়, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত 
হওয়ায় নয়, যোগের লক্ষ্য-বুদ্ধি-প্রতিবিদ্বিত আত্মার মিথ্যা-বোধের অপসারণ ও জীবের 
্ব-স্বরূণে প্রতিষ্ঠা । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম দ্বার তাহার ভূমিকা রচিত হয়। 
অন্তরঙ্গ সাধনে লক্ষ্যভেদ হয় অর্থাং সমাধি লাভ হয়। অন্তরঙ্গ যোগের প্রথম শুর 
'প্রত্যাহার'। যে হীন্জ্যয় কেবল বিষয় চিন্তা করে, শব্-স্প্শ-ূপ-রস-গন্ধে আকুষ্ট হয়, 
প্রত্যাহারে ইন্দিয়ের এই বৃত্তি প্রত্যাহত হয়। ইন্জরিয় তখন শুদ্ধ চিত্তের বশীভূত হওয়ায় 
কর্ণ আর শক গ্রহণ করে না, নাসিক। গন্ধ গ্রহণ করে না, চক্ষু রূপে আরুষ্ট হয় না, 
জিহ্ব। রসের জন্ত লালায়িত হয় না, ত্বক স্পর্শের জন্ত ব্যাকুল হয় না; অস্তরিক্জিয় মন 
তখন সঙ্কক্পে-বিকল্পে অস্থির না হইয়া ত্যাগ-বৈরাগ্য-এই্বর্-জ্ঞান মণ্ডিত চিত্তের বশীভূত 
হয়। এই অবস্থায় যাবতীয় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় $ স্থখ-ছুঃখ, শীত-উষ্ণ, আরাম- 
ব্যারাম তখন একাকার । ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের ভূমিকা । 

ইহার পর 'ধারণা”। বিভৃতিপার্দের প্রথমস্ত্র ধারণা-বিষয়ে। 'দেশবন্ধ চিতশ্ত 
ধারণা'_ দেহের কোন কেন্দ্রে চিত্তের বন্ধই 'ধারণা'। ধারণার দেশ বা কেন্ত্র লইয়া 
তঙ্ত্রের 'যটচক্র নিরূপপ'। ধারণায় চিত্তবৃত্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়] একস্থানে স্থনিবিষ্ট হয়। 

ধারণার পর ধধ্যান”। “তত্র প্রতয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌, [ বিভূতি পাদ. ২], যাহাতে 
চিত্ত বন্ধ হয়, তাহার চিন্তায় একতানতাই ধ্যান। ধ্যানে চিস্তাধার! তৈলধারার স্তায় 
অবিচ্ছিন্ন । ধ্যানের পরবতী অবস্থা! “সমাধি'ঃ সমাধি ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা, অর্থাৎ ধ্যানে 
থে তত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার স্থিরতা বা একতানতাই সমাধি। তখন স্ব লুপ, প্রকাশিত 
শ্বরূপ। জীবের পূর্ণতার প্রকাশ সমাধিতে । 

ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একীভূত অবস্থায় নাম 'সংঘম”। সংযমভূমিতেই বিভূতির 
প্রকাশ । সমাহিত সাধকের বিপুল বিভূতি। তিনি প্রজ্ঞালোক জয় করেন, জাতিম্মর 
হন, ইচ্ছামাত্র অনৃশ্থ হইতে পারেন। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, 
ঈশিত্, বশিত্ধ ও কামাবশায়িতা৷ সিহ্ধযোগী এই অষ্ট এশখবর্ষের অধিকারী । 

কিন্তু যোগীর লক্ষ্য এশ্ব্য-প্রাপ্তি নয়, পূর্ণের যে আদর্শ জীবের চরম প্রাপ্তি, ভাহার 


দর্শন ১৩১ 


সাশ হওয়াই যোগীর উদ্দেপ্ত। সমাধির মধ্যেই এই পূর্ণতা । পূর্ণতারও স্বর ডেদ আছে :. 
সমাধির তাই ছুই স্তর-_সম্প্রজ্জাত সমাধি (সবিকল্প সমাধি) ও অনম্প্রজাত সমাধি 
(নিবিকক্ন সমাধি )। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাঁছে সমাধির এই স্তরগুলির কথ। বলা 
হইয়াছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পুরুষ বস্ত-চেতনার উধের্ব উঠিয়া যায় বটে, কিন্তু 
অস্তর্জগতের সহিত তখনও যুক্ক থাকে : অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের পরিপূর্ণ নিরোধ 
ঘটে, তখন অস্তর্জগতও লুগ্ত হইয়! ধায় । তখন চিত্ও থাকে না, চিত্তের বৃত্ভিও থাকে 


না। তখন পুরুষ শ্ব-স্ববূপ অর্থাৎ কেবল পুরুষের সদৃশ । এই অবস্থাতেই পরমার্থসিদ্ছি, 
দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি | 


'যোগ ব্যবহারিক সাধনা, ইহার ফল প্রত্যক্ষ । এইজন্ত ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি 
ধর্মে যোগের স্বান আছে। কিন্তু এই যোগে স্পষ্টতঃ ছুইটি ধার! লক্ষণীয় । একটি 
ধারার পরিচয় রহিয়াছে পাতগ্নল দর্শনে .এবং ঈষৎ পরিবতিত আকারে পুরাণে-_ আর 
একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, লোক-প্রচলিত শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও নাথধর্ষে 
এবং হঠযোগে | দ্বিতীয় ধারাটি লৌকিক ও প্রাচীনতর। মনে হয়, যোগ মূলতঃ 
ছিল লোক-জগতের সামগ্রী এবং পশুপতি ছিলেন পরম যোগী । মহেঞ্জোদাড়োতে 
প্রাপ্ত পশুপতি যোগীর মৃতি তাহার একটি প্রমাপ। 'যোগের অধীশ্বর যোগীশ্বর শিব-_ 
ইহ! ভারতবর্ষের একটি সাধারণ বিশ্বাম। কিম্ত আশ্র্ষের বিষয়, পাতঞ্জল যোগদর্শনে 
কোথাও শিবের উল্লেখ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকায়ত ধর্মগুলিতে শিবই যোগের 
অধীশ্বর। দ্বিতীয়তঃ পাতঞ্জল দর্শনে 'যোগ” মানে চিত্তের বৃত্তিগুলির নিরোধ, কিন্ত 
লোকায়ত ধর্মে যোগ মানে “মেলন” বা “মিলন” | বাচ্যার্থে ফেগশবের এই প্রয়োগ তত্র 
দান। আরম সমাজে শিব ও শক্তি ছিলেন প্রধান দেবতা । শৈব ও শাক্রধর্য ও 
ছিল শিব-শক্তির যুগনদ্ধ যূততির মত অবিনাভাবে যুক্ত | এইজন্য শৈবধর্ষমে যোগ যেমন 
তম্্বস্পষ্ট, শাক্ত সাধনাতেও তেমনিই যোগ টৈবমত ছার! প্রভাবিত । শৈব যোগের 
আসন, প্রণাক়াম, দেহতত্ব, ধ্যান তত্ত্রে পরিগৃহীত, তেমনই আবার যোগ-লাধনায় 
ষট্চক্রের কল্পনা, শিবের সহিত শক্তির মেলন বা কুগুলিনীযোগ, নরনারীর 'দহিক 
মিলনপ্রক্রিয়ায় পরম সামরস্তের উৎপত্তি প্রভৃতি তৃতন্ত্র হইতে আগত। যোগ-সাধনায় 
শিব-শক্তির এই যুগল ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে লোকায়ত ধর্মগুলিতে। নর- 
নারীর মিলনে কায়া-সাধন” লোকায়ত যোগের মূল কথা । সেইঞজন্তই তাহাদের সাধন 
অতিশয় গুহা ও রহস্তাবৃত। “কমল-কুলিশ যোগ” (বৌদ্ধ সহজিয়া ), চন্তর-সূর্য-মেলন" 
( নাথপন্থ ), 'রস-রতি যোগ” ( বৈষ্ণব সহঙিক্পা ) প্রদ্ৃতি গৃঢ় তাৎ্পর্বোধক। . 


১৩২ প্রাচীন-ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


পাতঞ্চল ঘোগদশনে যোগের যে রূপটি পাওয়া যায়ঃ তাহ! লোকায়ত যোগের 
সংস্কৃত রপ। উহাতে যোগের অর্থই হ্বতন্থ। এই যোগ বেদাস্তমত দ্বার। প্রভাবিত 
হইয়াছিল। সাংখ্য প্রবচন্ত্রে বল! হইয়াছে, “সমাধি স্বযুপ্তি মোক্ষেযু ব্রহ্মরূপতা? 
[ ৫. ১৬ ]--অর্থাৎ সমাধি, সুযুধধি ও মোক্ষে ব্রন্মরূপত] লাভ হয়। 

পরবর্তীকালে ব্দাস্ত প্রভাবে 'সোহহম্‌'-তত্বে প্রতিঠাই যোগের লক্ষ্য হইয়। 
উঠিক্সাছে। পুরাণে এই লক্ষ্টিই প্রধান, অর্থাৎ যোগী সেখানে সমাহিত স্তরে 'পরমাত্মনি 
লীয়তে' ৷ পুরাণে তগ্জের |মলন-যোগ তত্বটিও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিষণ 


পুরাণে পাই, ৃ 
আত্মপ্রত্ুসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ। 


তঙ্তা ব্রন্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ [ বিষ, ৬. ৩. ৩১ ] 
--এখাঁনে যোগের অর্থ “মলন” ব্রঙ্গে-মনে মিলন, বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন । 
এখানে তঙ্্ ও বেদাগ্ডের সন্কধি। পরবতী লোকায়ত ধর্ষগরলিতেও যোঁগের এই মিশ্র 


রূপের প্রভাবই বিস্তৃত হইয়াছে । 
(৮) পুর্ব মীমাংসা 

যেদের কর্মকাণ্ড লইয়া যে দন, তাহার নাম 'পূর্বমীমাংস1। ইহাকে 'কর্ম- 
মীমাংসা”ও বলা হয়। বেদের ব্রাঙ্ষণভাগকে বলা যায়, ক্রিয়াকর্মবারিধি । এই 
অনন্ত কর্মসমুদ্রের কতকগুলি লহরী স্থত্র-সাহিত্য-_-শৌতস্থত্র, গৃহাস্থত্র, ধর্মস্ত্র ও 
কল্পস্থত্র । এই সকল স্ুত্রেরই আর এক প্রকারভেদ “জৈমিনী-স্ত্র। ইহা বৈদিক 
কষ্ধের 'বিধি-বিবেক" | ক্রিয়ার প্রয়োজন কি, ফলশ্রুতি কি, কোন্‌ ক্রিয়া আবশ্বিক, 
কোন্টি এচ্ছিক-__কর্ম-মীমাংসা তাহারই মীমাংসা । এই মীমাংসার পূর্বতন আচার্য 
ছিলেন, বাদরি, আজ্রেয় এতশায়ন। মহুধি জৈমিনী তাহাদের উত্তরস্থরী | 

জৈমিনীশ্ত্রের বিখ্যাত আঘ্ঘকার শবরম্বামী (হী: ২য় শতক )) ইহা শবর-ভাস্ত 
নাষে খ্যাত। এই ভায্কে অবলম্বন করিয়া গ্রীষ্টায় সপ্তম শতকে মীমাংসকদের মধ্যে 
দুইটি গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে-_-ভট সম্প্রদায় ও গুরু সম্প্রদদায়। কুমারিল ভট্টই ভট্ট 
মতের প্রচারক । গুরুমতের প্রবপ্ডক আচার্য গ্রভাকর | ভট্ট ও গুরুমত দ্বারা মীমা'সার 
'দশ'ন'-ভাগ পরিপুষ্টি লাভ করে। 

আদৌ কর্মমীমাংসায় দশনের ভাগ ছিল অল্প, ইহা! ছিল প্রধানত: কর্মের বিচার | 
জৈমিনী-স্ত্রেও দর্শন অপেক্ষা ধর্মের ( _ কর্মের ) বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিচারের 
দিকটাই প্রধান। এই স্ুত্জ ছাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত £ ১. প্রমাণ, ২. যাগ-দানাছি 
কর্মাভেদ, ৩. শেষবিচার, ৪. পুরুযার্থ ও ক্রত্র্থ কর্ম-প্রযুক্তি, ৫. বিধির ক্রম, ৬. অধিকার, 


দর্শন ১৬৩ 


৭. সামান্তাতিদেশ, ৮. বিশেবাতিদেশ। ৯. উহু [ “অপূর্বোৎপ্রেক্ষণম্‌? ]) ১০. বাঁধ, ১১. 
তন্ত্র) ও ১২. প্রসঙ্গ । 

কর্ম-মীমাংসার প্রথম শ্থত্র “অথাঁতো৷ ধর্মজিজ্ঞাসা” | মীমাংসক ব্য: রা 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে একদিকে যেমন নিত্া-নৈমিত্বিক 
কর্মকে বুঝায়, তেমনই বুঝায় “কাম্যকর্ম'। ইহারই অন্তর্গত নৈতিক কর্ম, অত্যুদয়-মূলক 
কর্ষ। মানুষের প্রতি মানগষের কর্তবা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের কর্তব্যও 
কর্ষের অস্তভৃক্তি। বেদে সকলপ্রকার কর্মেরই নির্দেশ আছে। বেদ-বিধি-নিরদিষ্ 
কর্মই ধর্ম [ “চোদনা-লক্ষণোহরধোধর্সী- মী, স্থ, ১,২]। মীমাংসা-দর্শনের দ্বিতীয় 
তৃতীয় ওচ্চতুর্থ অধ্যায় এই কর্মেরই কথা । কর্ম অনেক প্রকার ; যাগ ( দেবোদ্দেশে 
ত্যাগ ), হোম (অগ্নিবা জলে আহৃতি ), দান প্রভৃতি । ইহাদের জন্য বছ “বিধি” 


বধ “নিষেধ” নানাপ্রকার বিচার । নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য-_উহা৷ ন! করিলে প্রত্যবায় 
ঘটে, নৈমি্ডিক কর্মাদিরও সেই বিধি। কাম্যকর্ম এচ্ছিক। কর্মের লক্ষ্য অনুসারেও 
প্রকারভেদ 'আছে। পুরুষের জন্য যে কর্ম তাহ। “পুরুষার্থ”, তাহা নিজের উপকারক । 
জ্জের নিমিত্ত কর্ম “ত্রত্বর্থ' | পুরুষার্থ এহিক-প্রতিকারী, আর ক্রত্বর্থ আমুন্মিক। 
কর্মের মধ্যে কোন্টি মুখা, কোন্টি গৌণ, তাহ লইয়াও বিচারের অস্ত নাই। যে 
কর্ম প্রধানের উপকারক তাহা “পরার্থ” | তাহাকে “শেষ?ও বলে [ “শেষ পরার্থতাৎ। 
৩. ১.২ || “শেষ'এর বিচারে অনেক জটিলত। | কর্মের ক্রমভেদে বেদের নির্দেশেই 
চূড়ান্ত। কর্মে অধিকারি-ভেদ আছে। এই দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায় অধিকারের আলোচন!। 


বস্ততঃ জৈমিনী-পর্শনে কর্ষেরই প্রতিষ্ঠা । কর্ম 'সর্বকামধুক”। কর্মেই অভ্যুদয়, 
কর্মেই নিঃশ্রেয়স্‌। কর্মমাত্রই ফলপ্রস্থ। কেহ যদি পুত্র কামন। করিয়। যজ্ঞ করে, 


নিশ্চয় সে পুত্র লাভ করিবে ; কেহ যদি বৃষ্টি কামন। করিগ্না যজ্ঞ করে, নিশ্চয় সে 
বৃষ্টি লাভ করিবে; যিনি রাঞ্জা কামন! করিয়! যজ্ঞ করিবেন, তিনি রাজ্য লাভ 
করিবেন । বেদ-বিধি অন্থসারে কর্ম সম্পাদিত হইলে, তাহা হইতে “অপূর্ব” (স্-কর্ম 
জন্য শক্তি বা অদৃষ্ট ) সৃষ্টি হইবেই। এই “অপূ্ধ'-এর শ্বীকৃতি কর্মমীমাংসার এক অপূর্ব 
বস্ত। কৃতকর্মের যে ফলদান-শক্তি, ভাহাই “অপূর্ব” | “অপূর্ব বলেই কর্মপ্রবাহ 
চলে। মীমাংসামতে সৃষ্টির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই [ 'ন কদাচিদনীদুশং জগৎ” ] 
জগৎ চিরকাল ধরিয়া বর্তমান।৯ “অপূর্ব -বলেই সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল .ধরিয়া 





১। [05619 18 101961567 61956109105 007 09862096100. 11009 0110 1৪ 
৪6910811 610979, 10018 10110081788 51৩7 18 0101006 17) 100887) 7209)108071, 
| ০ 10619, 0০ [0050 9৮11০-707, 9, 0. 08556570155 & 10, পু 190665 1, 


১৩৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
চলিয়া আদিতেছে | কর্ম লর্বশভিমান ১ ৮ 19115 1911959508৮ 1810350 19 


৪11 [06101 800 60&৮ 8590. 000 11776 201568, 080, 1006 1062:৫6165 দা 
169 170 97,* 

মনীষী প্রমথনাঁথ মুখোপাধ্যায় মহুশিয় কর্মমীমাংসার এই কর্ম-নিষ্ঠার মধ্যে একটি 
বৈজ্ঞানিক যেজাজের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন, “কথাটা! শুনলে 
আশ্চর্য মনে হুবে, কিন্ধু একথা! ঠিক যে, আধুনিক যুগের প্রান্তিক বিজ্ঞানের চিন্তার 
তলে যে মনোভাব (5৮75806) রয়েছে, তার সঙ্গে মীমাংসার ভেতরকার মনোভাব 
মেলে ।* এককথায়, মীমাংস! একটা সায়েল্গ' [ হিন্দু ষড় দর্শন ]1 অর্থাৎ তিনি বলিতে 
চান, বৈজ্ঞানিকগণ ক্রিয়াকে যাঁনেন, ক্রিয়ার ফলকে হাতে হাতে পাইয়। কর্মে বিশ্বাস 
করেন। অপরেও সেই ক্রিয়া বুঝির! হউক, বা না বুঝিয়া হউক পূর্ব পদ্ধতি 
অন্থমারে প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করে। মীমাংসকেরও এই বিশ্বাস। কাহার 
উদ্দেশ্রে কর! হইল, কেমন করিয়! ফল হইল, তাহা বিচারের আবশ্তকতা নাই, 
বৈদিক বিধি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়। যঙ্কের মত কর্ম করিয়। যাও, যন্ত্রের মতই 
ফল পাইবে । এই বিশ্বাপটাই কর্মবাদের যুল ভিত্তি | 

কর্মের এই অবিসংবাদী “অপূর্ব স্বীকার করার ফলে, মীমাংসাদ্শনে _ অষ্টা, কটি, 
ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ মান হইয়! গিয়াছে । ঈশ্বর প্রসঙ্গে জৈমিনী নীরব 
জৈমিনী-মতে “দেবতা”-সংজ্ঞাও অন্তুত। যজ্ঞকালে যাহার উদ্দেশ্তে যাগ (- ত্যাগ ) 
করা হয়, তাহাই দেবতা । যেমন, ধাগকালে বল! হয়, “ইন্দ্ায় স্বাহা', “অগ্রয়ে ইদম” 
--এই চতুথ্যস্ত পদটিই 'দেবতা'। তাহ! যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য ঘ্বতার্দির ন্যায় একটি 
অঙ্গ মাত্র। তাহ! ভিন্ন সহম্রাক্ষ ব্জহন্ত ইঞ্জের কল্পনা কেবল স্বতি। আস্মা-প্রসঙগেও 
জৈষিনী-স্থত্রে কোন উল্লেখ নাই। পরবতী মীমাংসকগণ অবশ্য “আত্মা” স্বীকার 
করিয়াছেন । তাহাদ্দের মতে “আত্মা নিত্য, এবং উহ] দেহ-ইঞ্জিয়ারদি, এমন কি 
জানেচ্ছা হইতে ভিন্ন। এই আত্মাই কর্ষের কতা ও ভোক্তা । মোটের উপর 
কর্মমীমাংসায় কর্মই মুখ্য--ঈশ্বর, দেবতা, আত্মা প্রভৃতির প্রশ্ন এখানে নগণ্য । এইজন্ত 
কেছ কেহ জৈমিনী-দর্শনকে লোকায়ত (08897511881 ) দর্শন বলিয়াছেন । 


তবে জৈমিনী-দর্শন নান্তিক দর্শন নয়, কারণ, ইহাতে বেদকে প্রমাণ ব্বরূপ শ্বীকার 
করা হইয়াছে । মীমাংসক বেদবাক্যকে বেদবাক্যই মনে করেন । তাহাদের মতে শব্জ 


নিত্য । শব্ধ উচ্চারিত হইবামাত্র অন্যের নিকট অর্থ স্ুম্পষ্ট হয়, একই কালে উচ্চারিত 
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দশন ১৩৫ 


শষঘার! বিভিন্ন লোক একই প্রকারে অত্রান্ত প্রত্যভিজ্| করিতে পারে, শব্দের 
সংখ্যা-বৃদ্ধি নাই, বিনাশ-অন্গমানের অবলম্বন নাই। কাজেই. শব নিত্য। বেদ 
এই নিত্য অভ্রান্ত শব্দের সমহি। ইহা! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাত্তরের অগোচর বিষয়ের 
প্রতিপাদক, ইহা! অবাভিচারী, ত্বাভাবিক, অপৌরুষেয় ও নিত্য । বেদবাক্যের প্রতি 
এই একনিষ্ঠা ও স্থদূঢ বিশ্বাস মীমাংসাদর্শনের অন্যতম বিশিষ্টতা। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে, দুইটি কথা স্মরণীয় : মীমাংসক বেদকে “অপৌরুষেয়” বলেন নৈব্যক্তিক অর্থে 
--ব্দে কোন পুরুষের রচনা নয়-_ইহা! ঈশ্বর বা প্রজাপতি-_কাঁহারও রচনা নয়। 
দ্বিতীয়তঃ বেদবাক্যের সার্থকতা “বিধায়ক' বাক্যে-অর্থাৎ বেদের যে ধাক্যগুলি 
বিধি-বিষয়ক, যাহাতে কর্মের বিধান আছে, সেইগুলিই গুরুত্বপূর্ণ । বেদে বিধায়ক 
বাক্য ব্যতীত যে সকল “অর্থবাঁদ, আছে, তাহা যতদূর বিধায়ক বাক্যের পরিপোষক, 
ততদূরই সার্থক | [ মী. নথ. ১. ২. ১] 


আচারনিষ্ঠ ভারতবাসীর জীবনে মীমাংসাদর্শনের প্রভাব অপরিসীম । বেদের 
প্রত্যেকটি বর্ণ, অক্ষর, শব্ধ ও বাক্যকে অন্রান্ত বলিয়া স্বীকার করার মূলে মীমাংসার 
প্রভাব বিদ্ধমান। ভারতীয় জীবনে কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যাসক্তিও মীমাংসার দান। 
পরবর্তীকালে 'স্থৃতি' মীম।ংসার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় মীমাংসার প্রভাব অনেকটা ক্ষীণ 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি স্মৃতির অন্তভূ্তি হইয়াই মীমাংসা হিন্দু-জীবনকে প্রভাবিত 
করিতেছে । মীমাংসার নিত্য-নৈমিত্িকাদি কর্মকে কেহই নশ্যাৎ করিতে পারেন নাই। 
ষোগ ও জ্ঞানের ভিত্তিও কর্ষ। “অথাতো। ব্রন্মজিজ্ঞাসা'য় “অথ” শব্দটির গুরুত্থ 
অনস্বীকার্য । উহা কর্মেরই ইঙ্গিত। কর্ম ব্যতীত জ্ঞানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। 

কর্মমীমাংসার দ্বারা কিছুটা গৌড়ামি ও সংস্কার হিন্দু সমাজে বিভ্ভৃত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত সে দোষ মীমাংসার নয়। কর্মমীমাংসা কর্মের মধ্য দিয়! সাংসারিক শৃঙ্খলার 
প্রতিই অঙ্গুলি-সঞ্চেত করিয়াছে । কর্মমীমাংসা ভাববাদী দর্শন নয়, প্রত্যক্ষবাদী | 
ইহা কর্তবযকে অবহেলা করে নাই £ 1% 92010181869 6106 70078] 006198 01 70080 
56 205 ০৪৪ 6০ 1710986]16 60 019 18001] 8130. 76186156880 &০0 1019 
01210000865 800. 0861010. [18108891191 ] 

কর্ম জীবনের অঙ্গ, কমহীন বিষয়ীর কল্পন! অর্থহীন-এ দিদ্ধান্ত কম মীমাংসার | 
কর্ম মীমাংস। এই কথাই ম্মরণ করাইয়া! দেয়, 'শরীরযান্রাপি চ তে ন প্রসিধ্োদকর্ম নঃ 
[গীতা ৩৮]; পুরুষার্থ কর্ম দ্বারা ্রব্যার্জন বিহিত হইয়াছে ; ইহা! জীবিকা-অর্জনের 
উপায়। শুধু তাই নয়, কর্ম কেবল বাক্তির জন্ত অপূর্ব প্রসব করে না, ব্য্টির কর্ম 
সমগ্র জীবনেও প্রভাব বিষ্ঠার করে | ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি এক কর্মবন্ধনে 


১৩৬ গ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


শৃঙ্খলিত। কর্মীমাংসান তত্ত্রাধ্যায়ে [১১ অধ্যায়] অর্থশাস্্। রাজনীতির বিবয়ও 
আলোচিত হুইয়াছে। উৈমিনী মতে ষে কর্ষ বহুর উপকারক, তাহাই তস্্। নিষ্কাষ 
কম বাদের উৎসও মীমাংসা দর্শন! মোটের উপর, কম মীমাংসার কর্মযোগ সক্রিয় 
জীবনাদর্শেয়ই প্রতীক । কমপ্রেরণায় এ আদর্শ উপেক্ষণীয় নয় 


€51) বেঙ্গাস্ত দর্শন ব! উত্তর মীমাংসা 


বেদের অস্তভাগ উপনিষদকে বলা হয় “বেদাস্ত'। বেদাস্ত বেদজ্ঞানের নি্ষর্য। 
বেদাত্ত শটি উপনিষৎ ও দর্শন__উভয়ার্থেই প্রযুক্ত হয়। উভয়ের প্রতিপাগ্যও এক । 
তবু উপনিষর্দে ও দর্শনে পার্থক্য আছে। উপনিষদে জ্ঞানালোচন। বিস্তৃত, বিবিধ 
কাহিনী হার! ব্যাখণাত_দর্নে আলোচন! স্থত্রিত, উহাতে কাহিনীর স্থান নাই। 
তাহা ছাড়া, উপনিষদে তব্ব-প্রতিষ্ঠায় যুক্তির স্বান অল্প, দর্শনের সিদ্ধান্ত যুক্তি-প্রধান। 

বেধান্তদর্শনের অপর নাম উত্বরমীমাংসা) ইহা! পূর্বমীমাংসার প্রতিষোগী। 
পূর্ব ও উত্তর শব্দ দুইটি কালবাচক নয়, উহ! একই বেদের দুইটি দিক-_একটি কর্মের, 
অপরটি জ্ঞানের । বেদের উত্তরাংশ জ্ঞানেরই আলোচনা, তাই জ্ঞান-প্রতিপাদক 
দর্শনের নাম উত্তর মীমাংসা । ব্রহ্মনিরূপণ ও ব্রদ্মোপসনাই ইহার প্রতিপাগ্ঠ_-এইজস্ত 
ইহাকে '্র্ধসত্'ও বলা হয়। ব্রন্মস্ত্র বাদরায়ণ ব্যাসদেবের রচনা । 


এই শ্ত্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি 'করিয়! পাদ | ক্রহ্গ- 
শত্রের জিজ্ঞাস্য 'ব্রহ্মণ £ প্রথম স্ত্রেই সেই জিজ্ঞাসা, “অথাতো ব্রক্ষজিজ্ঞাসা”। এই 
্রদ্ধ কি বস্ত, তাহারই উত্তর প্রথম অধায়। স্থত্রকার এই এই অধায়ে বিভিন্ন শ্রুতি- 
বাকোর সমন্বয় দেখাইয়া, তাহাদের অভিধেয় যে ত্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
ব্র্ষই 'শাস্সযোনি" [ ১. ১.৩ 7 শান্সসযূহের কারণ, শ্রুতিমন্ত্রে তাহারই গান | “মান্ত- 
বণিকমেব চ গীয়তে'-:১. ১. ১৫ ]1 কতকগুলি শ্রুতিবাক্যে ভেদ ব্যপদেশ থাকিলেও, 
অনসাষপ্তম্ত নাই । যেমন বলা হইল, তিনি 'অর্তকৌক" [ ১. ২. ২৭ 1- অর্থাৎ তিনি 
অয্লপরিমিত স্থানে থাকেন। উহা ছারা ব্রদ্ধের সবব্যাপিত্ব বাধিত হইল ন1, কারণ, যে 
্রন্ধ হন্্বরূপে হৃন্পন্মে ( দুর-পুগুরীকে ) অবস্থিত, তিনিই আবার 'ভূমা”, “ব্যোমবৎ, 
(আকাশের মত বিরাট), তিনি আকাশ-অন্ববর ধারণ করিয়া আছেন 
[ 'অক্ষরমন্থরাত্তধৃতে'-১. ২. ১* ]| ব্রদ্ধ সর্যযূল-__“যোনিশ্চ হি গীয়তে? [ ১. ৪. ২৭11 


ছিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীঘ্ পাদে-_সাংখ্য, বৈশেষিক, সেশ্বর সাংখ্য (যোগ), 
স্ঠার, শৈব ও ভাগবতাদির মত থণ্তন করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ 


মশন ১৩৭ 


পাদে জীব ও লিজ শরীরের উৎপত্তি বর্ণন! | প্রকারাস্তরে ইহাই বেদান্ত দর্শনের 'ৃি- 
প্রকরণ: । সৃষ্ট ব্রহ্মময় £ ক্ষিতাপ তেজমরুৎব্যোমে ক্রদ্ষ-লক্ষণ বিষ্মীন, জীবও কর্ম । 

তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের সংসারগতির প্রকারভেদে জ্ঞান বৈরাগ্য সাধন ও মুক্তিফলের 
বিষয় হুত্রিত হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম অবাক্ত [ “তদব্যক্তমাহ হি'--৩. ২. ২৩ 7, 
তিনি ইন্দিয়গ্রাহ নন,_আবার ইহাঁও বলা হইয়াছে, আরাধনাকালে তাহাকে ভক্তি 
ধ্যান ও একাগ্রত। দ্বার! জানা যায় [ “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষাননমানাভ্যাম-৩, ২. ২৪ ] 
এই সকল নির্দেশে কোন বৈলক্ষণ্য নাই_কারণ কর্ষ ও জ্ঞানের সহযোগ্গিতাঁতেই 
ফলোৎপত্তি। তবে বাদদরায়ণমতে জ্ঞানেরই উৎকর্ষ। 

চতুর্থ অধ্যায়ে এই জ্ান-সাধনার ফল বিচারিত হইয়াছে। অগ্রিহোত্রাদি কর্ম দ্বারা 
অচিরাঁদি মার্গে গমন হয়, হিরণ্যগর্ভের সামীপ্য লাভ হয়__কিন্ত ব্রহ্মজ্ানের ফল হ্ব- 
ক্বরূপে অবস্থান । তখন জীব চৈতভন্ন্বরূপ [ “চিতিতন্সাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ+_৪. ৪. ৬ 7, 
স্বাধীন [ 'ান্যন্তাধিপতি ৪. ৪.৯ ]| ইহাই যথার্থ মুক্তি। এরূপ অবস্থায় আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না। ব্রহ্গস্থত্রের সমাপ্তি এই ফলের প্রতিশ্রুতি লইয়া-_“অনাবৃত্তিঃ 
শব্ধাৎ অনাবৃত্বিং শবাৎ” | ছ্বিরুক্তির দ্বার! সিদ্ধান্তকে দুঢতর কর! হইয়াছে । 

দর্শনের স্ত্রগুলি সংক্ষিপ্ত, জটিল ও নানার্বৌধক | ভাষা ব্যতীত উহার্দের মর্ম 
ভেদ করা ছুষ্ঘর। কিন্তু ভাম্যকারগণের স্ব স্ব ধারণ ও ধর্মবোধানসারে ভাত্য রচিত 
হওয়ায় একই স্ত্রের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহার ফলে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠে। 
বেদাস্তের দ্বার্থক স্তাঁবলী অবলম্বন করিয়াও বত বাদ সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান-_ 
শঙ্করাচার্দের অদৈতবাদ, রামাগ্রজাচার্বের বিশিষ্ঠাছৈতবাদ, মধ্ৰাচার্যের দ্বৈতবাদ এবং 
নিশ্বাচার্ধের ভেদাভেদবাদ । ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 


॥ শঙ্করাচার্ষের অধ্বৈভবাদ ॥ 


ভারতীয় মনীষার অত্যুজ্জল দীপ্চি আচার্ধ শঙ্কর । ইনি খ্রস্টীয় অষ্টম শতাবীতে 
আবিতৃ'ত হন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তিবলে তিনি তৎকাল প্রচলিত বৌদ্ধ, 
জৈন, সাংখ্য, কর্মমীম।ংসা, শৈব, শাক্ত ও পঞ্চরাত্র মতবাদকে খগ্ডন করিয়া “কেবল, 
অছৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রন্ষন্থত্রের উপর তিনি ষে ভাষ্য রচনা করেন, তাহ! 
শারীরক ভাষ্য, বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ নামেও পরিচিত | শঙ্করাচার্ধের যূল প্রতিপাস্ত-_ 
ব্রহ্ম সত্যৎ জগন্সিথ্যা জীবে! ব্রদ্মৈব নাপরঃ) | 

্রঙ্ধ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” । তাহার অংশ নাই, অংলী নাই-_সজাতীয়, বিজাতীয় 
কিংবা স্বগত ভেদে নাই। তিনি অখণ্ড, এক এবং দ্বিতীয়রহিত। ব্রন্ম নিগুণ, অর্থাৎ 
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সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত; তিনি নিধিশেষ-তীাহার কোন বিশেষণ নাই? ছ্িনি 
সর্বোপাধি বিবজিত অর্থাৎ নাম-রূপ-বিহীন | তাহার কোন ক্রিয়াও নাই, তিনি নিক্ষিক, 
এইজন্য তিনি অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় | এই যেত্রহ্ধ, ইহাকে কোন কিছু দিয়াই 
বুঝানো সম্ভব নয়। তিনি “অবাঙমনসোগোচরঃ| ক্রঙ্ছ কেবল “সচ্চিদানন্বন্বরূপ” 
অর্থাৎ তিনি সংম্বরূপ (নিত্য ? চিৎন্বক্প € চৈতন্যঘন ) এবং আনন্দহ্বরূপ (আনন্দঘন) 
নিতাত্ব, চৈতন্য এবং আনন্দ ব্র্দের গুণ নহে । গুণে ও স্বরূপে প্রভেদ এই যে, গুণ 
বস্ত-ভিন্ন ধর্মবিশেষ, আর স্বব্ূপ বস্তগত। স্বরূপ বন্ধর সহিত অবিনাভাবে যুক্ত । গন্ধ 
পুম্পের গুণ, কিন্ত মি্ত্ব চিনির ম্বরূপ। এই যে নিগুণ, নিবিশেষ, নামরূপহীন, অকর্তা 
এবং সচ্চিদানন্দস্ববূপ অদ্বিতীয়, ইনিই শঙ্কর মতে ব্রহ্গ | 
তাছা হইলে শ্রুতিতে যে রঙ্গের সগ্তণত্ের কথা বল! হইয়াছে, বিশেষত্বের কথা! বলা 
হইয়াছে, বল! হটয়াঁছে ব্রক্ম সর্বকর্মা, সর্বকাম-_তাহ। কি? শঙ্কর-মতে শ্রত্যুক্ত এই সকল 
বিশেষণ ও উপাধি ভাক্ত অর্থাৎ উইপচারিক। ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষণ-রহিত ও নিধিকল্প, 
কোনক্রমেই তাহার বিপরীত নয়, ব্রন্ম-প্রতিপা?ক প্রত্যেকটি শ্রুতিবাঁকো ব্রন্ধকে 
নিবিশেষ-নিগুরণ বলিরাই বর্ণনা করা হইয়াছে ।৯ শ্বঙ্কর আরও ববেন, উপাধিযোগেও 
নিরুপাধি ব্রহ্ম দ্বিবূপ হইতে পারেন না। শ্বচ্ছ স্টিক কখনও অলক্তাদি উপাঁধিযোগে 
অস্থচ্ছ স্বভাব হয় না। নিগুণ ব্রদ্ষের সগুণত্ব কল্পনা কিংব! নিরুপাধি ব্রঙ্মে উপাধিসংযোগ 
সব কিছুই মিথ্যা ও অবিষ্াপ্রস্থত-_ভ্রংনাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশ্ত। উপাধিনাঞ্চ 
অবিস্া প্রতাপদ্থাপিতত্বাৎ" [ শাঃ ভাঃ-৩- ২ ১১]। 
অছৈতবাদে এই অবিদ্যা বা ভ্রাস্তির ভূমিক সামান্য নয়। উহা! মিথ্যা হইলেও 
উহার অসাধারণ শক্তি। ভ্রান্তিশেই পরম সতা আবৃত হয়, ভ্রান্তিবশেই মিথ্যা 
সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। রজ্জু ও সর্প দুইটি পথক বস্ত, কিন্তু রজ্কুতে সর্পভ্রম 
একটি প্রাত্যহিক ঘটনা । অভ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্ছু রজ্জুই, উহা! সর্প নয়; কিন্তভ্রান্তির 
এমনই কারসাজি ষে, উহার ফলে রজ্জুকেই সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ 
'ভয় পায়, শিহরিয়া উঠে, চিৎকার করে। যতক্ষণ এই ভ্রাস্তির খেলা, ততক্ষণ 
মানুষের স্বস্তি নাই, ততক্ষণ তাহার ভয়-শিহরণেরও অস্ত নাই। অধৈতবাদদমতে 
এইভ্রাস্তির পারিভাঘিক নাম 'অধ্যাস+। যেবস্ব যাহা নয়, সেই বস্ততে তাহার 
থে আরোপ-_অতশ্ি-্বদবুদ্ি;-_তাহারই নাম অধ্যাস'। অধ্যাসকে একেবারে 
১1. অন্ততর লিঙ্গ পরিগ্রহেহপি সমন্তবিশেষরহিতং নিধিকল্পমেব ব্রন্ধ প্রতিপতব্যং ন 
তদ্ছিপরীতম্‌। সর্ব হি ব্রক্স্বরূপপ্রতিপাদনপরেষুবাক্যেু অশব্বমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্‌ 
ইত্যেবযাদিশ্বপান্ডে সন্ত বিশেষষেব ব্রন্ধোপদিশ্ততে [ শা, ভাষ্য ৩. ২. ১১] 


দর্শন ১৩৯ 


ষিধ্যা বলিয়া উড়াইয়। দিবারও উপায় নাই; শশশৃক্ষ, আকাশকৃস্থষ বা বন্ধ্যার 
পুনরত্বের যত উহা অলীক নয়; মিথ্যা হইলেও উহ! ক্ষর্ণেকের জন্য সত্য, এমনকি 
অজ্ঞানান্ক জীবের পক্ষে ইহা জন্মজন্মাস্তর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। 

এই অধ্যাসের মূলীভূত কারণ অবিস্ভা বা "মায়া" । শঙ্করাচার্য তাহার ভায্ে . 
এই মায়া সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন। মূল ব্রহ্মস্থত্রে মায়ার কথা বলা হইয়াছে 
একটি স্ন্ররে  “মায়ামাত্রস্ত কাৎ্দ্দোেনানভিবাক্ত স্বরূপত্বাৎ'-৩. ২. *-ন্বপ্রীবস্কার সহি 


মায়া মাত্র, সত্য নহে ]। শঙ্করমতে এই মায়াই ভ্রম বা! ম্বপ্র-স্থতি করিয়া চলিয়াছে। 
মায়া মিথ্যা, কিস্ত অনাদিনিত্যা। মায়া 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" ; ইহাই সত্যকে 


আবৃত করে, মিথ্যাকে সত্যরূপে উপস্থাপিত করে। রজ্ভ্রতে সপক্রাস্তি, শক্তিতে 
রজতভ্রাস্তিও মায়ার রচনা । জগত স্বাপ্রিক মায়া মাত্র। ["মায়য়া কর্পিতং জগৎ ]। 
মায়ার এই বিশিষ্ট ভূমিকা হেতু শঙ্করের অছ্ৈতবাদ “মায়াবাদ? নামেও পরিচিত। 

ব্রহ্ম ও মায়া, সত্য ও অধ্যাস, পারমাথিক দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি--এইগুলিই 
অদ্বৈত বেদীস্তর মূল কথা । শঙ্করমতে ব্রহ্ম অপরিণামী, অতএব জগৎ তাহার পরিণাম 
হইতে পারে না। তাহ! হইলে জগৎ কি? শঙ্কর বলেন, উহা! “বিবর্ত” বা মিথাবোধ 
মাত্র । সাংখ্যমতে জগৎ বা হি স্বতস্থ প্রকৃতির পরিণাম, যেষন ছৃ্ধের পরিণাম দধি। 
কিন্ত অত বেদাস্তমতে শ্ষ্টি ব্রন্মের বিবর্ত, যেমন সর্প রজ্ভ্ুর বিবর্ত। রজ্জুই সত্য, 
রজ্জুতে সর্পকল্পনা একট! মিথ্যা ভ্রাস্তি। তেমনই ত্রন্মই একমাত্র সত্য, জগৎ শ্বাপ্রিক 
মায় মাত্র। কিন্তু জগৎ মায়ার রচনা হইলেও, “হকি অনির্ঘচনীয়” | উহা সত্য না 
হইলেও ক্ষণেকের জন্য সত্য, লোকব্যবহারের দ্দিক হইতে উহা! সত্য । তাই লোক- 
ব্যবহারের দিক হইতে এই মায়াঁকল্পিত জগৎ কি প্রকারে হুষ্ট হয়, শঙ্করাচার্ধ তাহার 
বিস্তৃত বর্ণন৷ দিয়াছেন। 

প্রপঞ্চ জগতের স্ষ্িক্রমে অছৈতমতে বিশেষত্ব আছে। সাংখ্যের স্থগ্টিতত্বে 
ঈশ্বরের কোন ভূমিক। নাই, জড় প্রতি হইতেই ্ষ্টির বিস্তার। শঙ্কর সেখানে 
বলেন, জড় প্ররুতি স্ট্টির কারণ হইতে পারে না, মূলতঃ ব্রহ্মই কষ্টির কারণ 
| জন্মাছান্ত যত+- ব্রঃ স্থ, ১.২]। কিন্ত ব্রহ্ম তো নিক্ষিয়, অকর্তা-_ তাহার 
সুষ্টির যোগ্যতা কোথায়? শঙ্কর বলেন, ম্বরপতঃ ব্রহ্ম নিগুণ ও অকর্ত। হইলেও 
লোকব্যবহারের জন্ধ তিনি সগুণ, কর্তা, নামময় ও রূপময়-_“অধ্যারোপিত নামরূপ- 
কর্মঘারেণ ব্রন্ধ নিদিশ্ততে' [ বৃহদারণাকোপনিষদের শঙ্কর ভাস ২. ৩. * ]1 ব্যবহারিক 
স্তরে উপাধিবিশিষ্টব্রন্মই ঈশ্বর । তিনি অনস্ত গুণাধার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন ; তিনি 
জগৎ-্ষ্টা ও জগৎ-পাতা, জীবের স্ুরুতি ও দুড়্তির কর্মফলদাতা। স্বরূপত; ব্রহ্ষ 
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ও উশ্বর অভিন্ন, কিন্তু বাবহারতঃ ব্রন্ধ ঈশ্বর হইতে ন্বতঙ্ : ব্রক্ষ যায়াতীত, ঈশ্বর 
যায়াউপহিত ; বন্ধ এক, ঈশ্বর নাম-রূপ সংঘোগে বত । ব্রহ্ম জেয়, জীশ্বর উপাশ্য। 

অন্ত বেদ্বাস্তমতে জীবও স্বরূপতঃ ব্রচ্ম হইতে অভিন্ন ; জীবও ব্রদ্দের স্তায় 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও চিরস্তন; তহোর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই ; তাহা নিত্য 
চৈতন্ত্বরূপ ] 'তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীব: | জীবস্তাপি নিত্য টিতন্তস্বরূপত্থম" 
শঃ ভা ২. ৩ ১৮)। তথাপি জীবের যে জন্ম-মৃত্যু কল্পনা, তাহা ঁপচারিক 
কল্পান! মাত অর্থাৎ তাহা ব্যবহারিক ['ভাক্তত্ত্ে জীবন্ত জন্মমৃত্যুঃ ব্যপদেশ:-শঃ 
ভাঃ২ ৩ ১৬]। এই বাবহারিক মরেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিগ্ন, বু ও সঙ্কচিত; 
জীব স্মবিদ্যা-মায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার জন্ম-মৃত্যু, হাপি-কান্না, কর্ম ও কর্মফল 
ভোগ। ধেদিন জীবের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, মিথ্যাবোর বিদূরিত হয়, সেদিন জীবের 
ত্ব-স্বরূপে অবস্থান, সেইদিনই জীবের “তবমসি", “অহ' ব্রদ্ধাস্মি। “সোহহম্‌? জ্ঞানে 
প্রতিট! | জীবের শ্বরূপজ্ঞানের অভানই বন্ধন, অধ্যাসই বদ্ধাবস্থা ; যেদিন এই 
অধ্যাসের 'অপবাদ', সেইদিন জীবের মুক্তি | 

বাধহারিক স্করের দিক হইতেই জীবের সাধনা । এই সাধনার দুই অঙ্গ : কর্ম 
ও জ্ঞান । জ্ঞানই মুখ্য সাধন, কর্ষ তাহার সোপান মাত । জীব দুই প্রকার : বন্ধ 
ও মুমুক্ষ | বদ্দজীবের জন্যই ক্রিগাকর্ম ও ঈশ্বরোপাসন! | মুমুক্ষু জীবের সাধন জ্ঞান । 
জ্ঞানের ভূমিতেই মাপার আবরণ উন্মোচিত হয়, অধাম বিনষ্ট হয় এবং জীবে-ব্রদ্গে 
একা উপলক্ষি হয়। অপরোক্ষান্তভৃতি ছারা এই মুক্তি লভা। সাধন চতুষ্ট* হইতে 
জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। অধিকারী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যালন ছ্বার। ক্রমে 
তত্ব সাক্ষাৎকার করেন। জ্ঞানের প্রতিষ্টাতৃূমিতে মুক্তি চই' প্রকার-__জীবন্মুক্তি ও 
ও বিদেহমুক্তি। জীবনুকত্তির শুরে জ'বের দ্োবসাঁন ঘটে না, সংসারে থাকিয়াও 
জীব তখন সংসার-বিষয়ে নিরাসক্ত থাকেন, তাহার দি উদার, সর্জীবে সমভাব, 
স্থত্দে দুঃখে সমান অবিচলিত। বিদেহণুক্তিতে পরম মোক্ষ তখন জীব ও ব্রহ্ম 
একাকার-- জলবিদ্ছের মহাসাগরে বিলয়। 

অছ্বৈতবাপেের “প্রভাব ভারতীয় জীবনে অপরিসীম । সংসার মায়, সত্য ব্রন্ম_ 
এই বোধ প্রায় সর্বত্র প্রসারিত। মাংখ্য, যোগ, ন্যায়, শৈবদর্শন ও শক্তিম অদ্বৈত 
বেদাঞের রঙে অন্থরপ্রিত। পরবর্তাঁকালে প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ষয ক্বেলমত দ্বার 
প্রভাবিত হইয়াছে । এই প্রভাব বহুবিস্তূত হইয়াছে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবে। 
১. সাধন চতুষক্-_() নিত্যানিত্য বস্কবিবেক () ইহামৃত্রার্থ ভোগবিরাগ, 
(1) শমধমাদি সাধন সম্পৎ এবং (%) মুযুক্ষুত 


মেন 


দশপ ১৪১. 


অনেকে মনে করেন, অধৈতবাদ স্বারা এদেশে নিগ্ছিন্মভা, ওদালীন্ত ও সংসার-বিরক্কি 
প্রসার লাভ করায় এঁছিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিশেষজগণের মত; 
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॥ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টা্ৈতবাদ ॥ 

শঙ্করাচার্ধের তিন শত বৎসর পরে আর একজন প্রতিভাধর আচার্য ভারতবর্ষে 
আবিভূত হন। তিনি আচার্য রামান্ুজ। রামাহুজ শঙ্করাচার্ষের প্রতিঘন্্ী বেদাস্ত- 
ভাষ্তকার। অগ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়া তিনি বিশিষ্টাৈতবাদ্দ প্রচার করেন। 
রামান্থজের ব্র্ষস্থত্রভাষ্য '্রীভান্ক' নামে পরিচিত। রাঁমান্বজ ছিলেন বৈষ্ঞব। 
রামানুজের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নৃতন নয়। রামাচজ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ্দের প্রব্ক নন, প্রচারক। শ্রীভাষের ভিত্তি বৌধায়ন বৃত্তি ও 
প্রাচীন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থ। 

বিশিষ্টাদৈতবাদ্‌ মতে অদ্বৈত বিশিষ্ট, অর্থাৎ 5811566 ) ইহ! চিদচিদবিশিষ্ট 
( চিৎ “জীব, অচিৎ-জগৎ ) অর্থাৎ জীব-জগৎ বিশিষ্ট অদ্বৈত। এই মতে জীব-জগং 
ব্রদ্মের শরীর । 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অধৈৈতবাদের প্রতিদন্্বী। রামান্ুজ স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'সোহহম্‌, 
মত ভ্রান্ত, অতএব 'অদ্বতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি ছৈতে প্রবুত্তে। ভব" । শ্রীভাষ়ে 
তিনি অদ্বৈত মতের পুণ্থান্ুপুত্খ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, ত্রদ্ধ ও ঈশ্বর পৃথক 
নুন, ঈশ্বরই ক্রন্ধ। জর্বপ্রকার দৌষবজিত (“নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধ' ), 
সকল কল্যাণপ্রণের আকর (“সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক" ) মগািতৃতিসম্পন্ন সর্বেশ্বর 
পুরুযোতম বিষুই ব্রন্ষ। তিনি নিগুণ নহেন। তিনি সর্বপ্রকার কল্যাণজনক 
উত্কষ্ট বিষয়ের আধার, সর্ব, সত্যসঙ্কল্প, আশ্রিতবংসল ও পরম করুণাময় 
[ শ্রুভাস্ত, ৪. ৪. ২২ ]। ব্রন্ধের অনস্ত গুণাবলীর মধ্যে সৎ চি, আনন্দ ওপ প্রধান । 
ব্রহ্ম নিক্িয়ও নহেন | জগতের স্যঙি ও সংহার, জীবের বন্ধন ও মুক্তি তাহারই 
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১৪২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তয়াধিকার 


কার্ধ। এক কথায় তিনিই “সর্ব [ “পরমাত্মা সর্বদা সর্বশব্দবাচ? ]। বর্বাত্ম এই 
পুরুষোতিম ব্রদ্ধে গুণ, বিশেষণ ও কর্মের স্বীরূৃতিই রামানজের বিশেষত্ব । 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে জীব ও জগৎ যথাক্রমে চিৎ ও অচিৎ। পরমকারণ ত্রহ্ধ 
এই চিদচিদ্বিশিষ্ট [ 'কার্ধাবস্থঃ কারণাবিশ্চ সুলশুক্ষ্-চিদচিদ্ধস্তশরীরঃ পরম পুরুষ-_ 
ভ্রীভান্য ]$; অথব! প্রকারান্তরে বল ধায়, চিদচিন্বস্ত জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর 
এইদিক হইতে ব্রক্ধম এবং জীব ও জগৎ স্বরূপত: অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন হইলেও 
স্বভাব বা ধর্মের দিক হইতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। কারণ জীববা 
জগতের স্বভাব বর্ষে সংক্রমিত হয় না। আবার জগতের স্বভাবও জীবে সংক্রমিত 
হয় না। রামান্ুজের এই মতের মধ্যেই ভেদাভেদবাদের বীক্ নিহিত। ব্রহ্ম 
ও জীব শ্বরূপতঃ অভিন্ন; কিন্তু ব্রন্ম বিভূ, জীব অণু) ব্রন্ধের নিয়ন্ত-ত্বঃ জীবের ভোতৃত্ব। 
তুখ ভোগের যোগ্য খগ্যোততুল্য জীব-চৈতগ্ভের উৎকষ্ট ও সর্বপ্রকার কল্যাণগুণের 
আধার ব্রহ্ম পদার্থের স্বভাব লাভ উপপন্ন হয় ন!। তেমনই ব্রহ্ম ও জগৎ। ন্বূপতঃ 
অভিন্ন হইলেও, অতি হেন অচেতন কাষ্ঈ-লোষ্বাি পদার্থরূপ জগৎ অনিন্দনীয়, সর্বপ্রকারে 
উৎরষ্ট, চৈতন্তময় ব্রদ্ধের সহিত এক হইতে পারে না। শ্রতিবাক্যে ইহাদের ভেদ ও 
অভেদ, ব্যধিকরণ্য ও সমানাধিকরণ্য ছুয়েরই নির্দেশ আছে [শ্রীভাঙ্ক ২. ১. ২৩]। 

রামানুজমতে জীব-জগৎ ব্রদ্মেরই প্রকার বিশেষ। অতএব ইহা “বি3বত' (মিথ্যাবোধ) 
নয়, ব্রদ্মেরই পরিণাম । পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় এখানে জীব বা জগৎ মিথ্যা হইয়া 
যায় নাই, ব্রদ্ধের সহিত উহার্দের নিত্য সম্পর্ক স্বীরুত হইয়াছে । সবেশ্বর পুরুষোতম 
বিষু সরধনিয়স্তা, কাজেই তাহার সহিত জীবের উপান্ত-উপাসক সম্পর্ক | 

জীব দুই প্রকার-_বছ। ও মুকু। বদ্ধ জীবের ছুই প্রকারভেদ-বৃতূক্ষু ও মুমুক্ষু। 
বুদ্ৃক্ষুর সাধন সকাম কর্ম, ফল পুন: পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও পুনরাবর্তন। মুমুক্ষর সাধন 
মুক্তির লক্ষ্যে, তাই তাহার সাধন নিষ্কাম কর্ম। নিষফাম কর্মের ফলে ঈশ্বর-ত্রন্ধকে 
জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তিই মুক্তির সাধন। 
“প্রপত্তি' ( শরণাগতি ) বিশিষ্-সাধন। শ্রুতিতে আছে “যমেবৈষ আত্ম। বৃণুতে 
তেনৈব লভ্যঃ- ধাহাকে তিনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাহাকে লাভ করিতে পারেন 
[ “স্যায়ং নিরতিশয়গ্রিয়ঃ স এবাম্ট প্রিয়তমো ভবাতি_ শুভাষা ]1 ব্রন্ষকপা ব্যতীত 
্রন্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তি লাভ হয়না ব্রন্বসাক্ষ/(ৎকার রূপ মুক্তিও রামান্জ মতে 
শঙ্কর মত হইতে ভিন্ন। অদ্বৈত বেদাস্ত মতে ব্রন্ধশ্বরূপ হওয়াই মুক্তি; রামাহুজ্জ 
মতে ব্রন্বস্বরূপ হুওয়! মানে, ব্রদ্দের সান্নিধো জীবত্বের চর্ষ বিকাশে নিত্য বিস্ষুপদ 


সেবার যোগ্যতা লাভ করা । দ্বেহপাতের পূর্বে এ মুক্তি লাভ করা যায় ন1। 


ঘশন ১৪৩ 


বিশিষ্টাখৈতবাদ যুক্তি ও বিশ্বাসের ধর্ম; ইহা যুক্কিগ্রান্থ ভক্কির মার্গ। এখানে 
কর্ম, জান ও ভকির সমন্বয় । রাষানগজের মতবাদে অদ্বৈত ও দত একসঙে মিশিযা 
গিয়াছে। রামানুঞ্জের বিষু। উপনি্ষিদের ব্রহ্ম, পাঞ্চরাজের বান্থদেব ও পুরাণের ঈশ্বরের 
সহিত এক হইয়। গিয়াছেন। ৮ 

শঙ্কর ও রামাগুজ ভারতবর্ষের দুই [বশিষ্ট গৌরব । এদেশের জীবনে উভয়মতের 
প্রভাবই অপরিলীম , উভয়ের মত-পার্থকাও লক্ষণীয় £ 

“ইহাদের একজন অগ্ৈতবাদধী, আর একজন বিশিষ্টাদ্তবাদী। একজন বলেন, 
একমাজ্র নিবিশেষ ব্রদ্ষই সত্য, অপর সব অসত্য; অপরে বলেন, জীব ও জগৎবিশিষ্ট 
ব্রদ্মই সত্য, জব ও জগৎ অসত্য নহে। একজন বলেন, ধারণাধ্যানসমাধিদ্বার1 মেই 
তবে প্রাণমন ঢালিয়। তাহাতে গলিয়া যাও, তাহাতে মিশিয়া যাও; অপরে বলেন, 
তাহার অসীম দয়ার কথ ক্মরণ করিয়া কািয়! কাদয় বক্ষস্থল সিক্ত কর, তাহার সেবা 
করিয়া, তাহার দ।সত্ব কাঁরয়া নিজেকে ধন্য কর। একজন বলেন অভিন্নভাবে ব্রদ্ধতত্বের 
স্বরূপতা৷ লাভেই মুক্তি; অপরে বলেন, ভগবানের চিরকৈক্বর্যই মুক্তি। একজন বলেন, 
জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম চিত্তশ্ুদ্ধির কারণ, সুতরাং কর্ম জ্ঞানের সহায়; অপরে বলেন, 
জান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির সাধন।” [ আচার্ধশঙ্কর ও রামান্ছজ-_রাজেন্দ্রনাথ যোষ ]। 


॥ অধবাচার্ধের দ্বৈভবাঘ ॥ 

শ্রমন্‌ মধবাঁচার্য বেদান্তস্থত্রকে ভিত্তি করিয়! ছ্ৈতবাদ প্রচার করেন। ইনি ১১৩৮ 
্রীষ্টাবে দাক্ষিণাত্যের উড়,পি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর পুরাণে [ ৩৯-৪* অধ্যায়] 
মধধবাচার্ধকে শিবনিন্দক, হেতৃবাদী বৈষ্ব ও মহাদ্রষ্ট চাঁবাক বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে [ “প্রচ্ছম্নোহসৌ মহাহইস্চার্বাকো। মধুসংজ্ঞকঃ, ]| মধ্বাচার্ধ কর্তৃক শঙ্করের 
অছৈতবাদ খণ্ডন এবং মায়াবাদের নিন্দাই সম্ভবতঃ এই অখ্যাতির কারণ। 
মধ্বাচার্য প্রবতিত মাধিবিসষ্প্রদায় বৈষ্বদের মধ্যে ব্রহ্ধসম্প্রদায় নামে খ্যাত। এই 
সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিও অল্প নয়। বলদেব বিষ্যাতৃষণ মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্বসম্প্রদায় 
এই মাধ্বিসম্প্রদায়ের একটি শাখা। 

শঙ্করমতে ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা” অধৈত ব্রদ্মই নিত্য তত্ব; মাধবমতে তত্ব দুইটি-_ 
'স্বতন্ত্র ও অন্বতন্ত্র। সর্বশক্তিমান্, ন্বরাট,, সণ ভগবান বিঞুঃই স্বতন্ত্র তব-_“পরত্বেকো 
(যহান্‌ বিষণ । তিনি পরমকারণ-কারণ। তিনিই সর্বকতা, শর্ট ও সর্বকর্মফলদাতা 
|] 119০৬: 800 ৪1%৩£ ০6৪11) তিনিই বন্ধনকর্তা, আতা, মুক্তিফলদাতা। জীব ও 
জগৎ অত্বতন্ত্, তাহ! বিষ্ুকর্তৃক সষ্ট ও বিষুচর অধীন । অর্ধীন হইলেও এই অস্বতন্্র 


১৪৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


তরও সত্য--“তবং সংসার ইভোব ন বাধ্যঃ সত্য এব ছি” | এই তত্বই যধ্বাচার্ধের 
দ্বৈতবার্দের ভিত্তি। অন্থতন্্ স্বতন্ত্র হইতেও পৃথক  বিষু বিভ্ু, জীব অণু-_বিষু। কা» 
জীব কাধ--বিধু। সেব্য, জার সেবক- জীব সর্বথা পরতস্ত্। শঙ্করাচার্ের মায়াবাদ বা 
বিব্বাদও এই মতে আগ্রা । “মিখ্যাভৃতঃ প্রপঞ্চোহয়ং মাক়ানিষ্ষিত ইয্যতে'__এই 
মত তাহাদের মতে ভ্রান্ত । তাহার! বলেন, "মায়াবাদমসচ্ছাস্্ম | মধ্বাচাধমতে বেদ 
নিত্য, নির্দোষ, ম্বতঃপ্রমাণ অপৌরুষেয়-_কিন্তু পাঞ্চরাত্র শান্ই জীবের আশ্রয় । 
সাধন-ব্যাপারে পাঞ্চরাহ্ধ মতকেই মদ্লাচাধ প্রাধান্থ দিয়াছেন । 

মাবমতে স্বতঙ্র। নিত্য, জগং-কারণ, সবশক্তিমান্, লবকতা, সবময় বিষুই 
একমাত্র ধোয়_- বিষুরেকঃ পরে। ধোয়ো নান্যে! দেবং কগাঁচন? ; স্থন্দর কমলাপতি বিষুই 
সধদা! আরাধ্য [ “তম্মাদিফুঃ সদ] সেবা: স্বন্দরঃ কমলাপতি:? ]| সব কিছু “বিষণ পিত'-- 
জীব যখন এই সত্য ভুলিয়া যায়, গুলিয়! যায় যে--জাব বিষুর দাস, তখনই বন্ধন-_ 
তখনই মনে হয়, জীব কতা । ইহাই পতনের যূল। কিন্তু জীধ যখন বিষুকেই সর্বময় 
বলিয়। জানে, জানে যে “বান্রদদেব সবমিতি”, তখনই জীবের বিকাশ ; তখন ভগবানের 
দাশ্যই জীবের একমাত্র অবলগ্ছন হইয়। উঠে। দাশ্যভাবে বিষ্ণুর প্রিয়ত্ব ও প্রসন্নতা, 
অর্জন করাই জীবের সাধন। এই সাধনে ক্রিয়া-কর্ম পরিত্যাজ্য নয় ; অঙ্কন, নামকীতন 
ভঞ্জন প্রতৃতি ক্রিয়া ভগবৎ-সেবার অঙগ। এই সেবাই মুক্তির সাধন। মাধ্বমতে 
সাযুজ্য মুক্তি কাম নয়, লয়-সুক্তির কথা৷ কল্পনা মাত্র--মালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিই 
পরমার্থ_-উহাই জীবের অভাষ্ট। জ্ঞানমিশ্র। বৈধী ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত 
হওয়ায় এখানে ভক্তি জ্ঞান-প্রহরায় সংযত। 


॥ নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ ॥ 


নিশ্বারক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, অপর নাম নিশ্বাদিত্য। খ্রীষ্টীয়. একাদশ শতকে ইহার 
আবিভাব। বেদান্ত হুত্রকে অবলম্ধন কারয়। নিম্বার্ক ভেধাভেদবাদ প্রচার করেন। 
ভীহার গ্রবতিত সম্প্রদায়ের নাম 'চতুঃসন্ বাঁ “ধবি'-সম্প্রদায়। সনকাদি মুনি ও 
খধি নারদ এই সম্প্রদ্ধায়ের পুবাচার্য | 

নিষ্বার্ক-প্রচারিত বৈষ্বধর্ষের যূল কথা ভক্তি; কাজেই আচার্ধ রামাহুজের ন্যায় 
তিনি সগুণ, সবিশেষ পুরুযোত্রমকেই '্রহ্ধ' অভিধাঁয় অভিহিত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, “অনস্তাচিস্ত্স্বাভাবিকগুণণক্তযার্দিভিব্-হতমো৷ রমাকাত্তপুরষোত্তমো 
অ্রদ্বশবাভিধেয়: [ নিঃ ভাঃ ১. ১. ১]: ইনি স্বভাবত; অনন্ত অচিস্তা গপশক্তিঘার। 


দর্শন ১৪৪ 
সরল এবং সর্ববিভৃতির ছ্াশ্রয় । অসংখ্যে় নাষ-রূপে তাহার প্রকাশ, ভিনি 
কষ্টি-স্থিভি-লয়ের কারণ, সর্বজ্ঞ, অনম্ত গুণাত্রয় ও সর্বনিয়স্ত | 

'সর্ব ভিরাভিহ্বো ভগবান্‌ বাস্থদেবঃ [নিঃ ভাঃ ১. ১. ৪. ]নিদ্বার্ক হতে ইন্থাই 
প্রধান প্রতিপাস্ত। জীব ও জগৎ তাহার মতে বথাক্রষে চিৎ ও অচিৎ? এবং উভয়েই ক্রদ্ধ 
হইতে যুগপৎ ভির্ন ও অভিন্ন । রামহুজমতে জীব ও জগৎ ব্রন্ম হইতে স্বরূপত: অভিন্ন, 
কিন্তু ধর্যতং ভিন্ন । নিম্বার্কমতে ভগবান রমাকান্ত লর্বভিম্নাভিন্ন, অর্থাৎ স্বক্ূপে ও ধর্মে 
জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে যেমন ভিন্ন, তেমনই অভিন্থ। জীব-জগৎ ত্রদ্ধের ত্ব-গত ভেদ, 
কাজেই উভয়েই অংশ-অংশী সম্পর্ক; শুধু তাই নয়- ব্রদ্ম জীব-জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ অর্থাৎ জীব-জগৎ ব্রদ্ধেরই প্রণাম, অতএব উভয়ের অভেম্ব সম্পর্ক | 
কিন্ত জীব অধুপরিমাণ, ব্রহ্ম বিতৃ-_জীব দুঃখভোগী, ব্রহ্ম চির সথখমন্প--জীব পাপভাগী, 
অর ব্রহ্ম “অপহত পাপম' (অপাপবিদ্ধ); কাজেই 'জীব-পরমাত্মনোর্ডোদোহস্তি, 
[ নিঃ ভাঃ ১. ২. ৬.]1 পুরুষোত্তম ত্রন্মই দৃগ্ত জড়বর্গ ও জীব-চৈতন্ত উভয়ের নিয়স্তা- 
রূপে সর্বত্র অন্থপ্রবিষ্ট,আবার তিনি উহাদের অতীত ? শক্তিমান ব্রহ্ম শ্ব-শক্তি বিক্ষেপ ছারা 
জগদাকারে নিজেকে পরিণমিত করিয়াও অব্যাক্তত ও জগদ্তিরিক। 

এই সর্বদূপময় অথচ সর্ববূপাতীত, সর্জগতের আশ্রয় ও নিয়স্তা, আনন্দমম্ন ও 
রসময় ব্রহ্মকে ভক্তিদ্বারা৷ লাভ করা! সম্ভব | নিম্বার্ক মতে ভক্তি প্রেমবিশেষলক্ষণা, 
এই ভক্তিই পূর্ণব্রক্গপ্রাপ্থির সাধন । ইহাতে জগৎকে ব্রদ্ধময়রূপে ভাবনা ও ব্রহ্মকে 
জীব ও জগৎ হইতে অতিরিক্ত সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তারপে ভাবনা করিতে হয়। প্রথম 
সাধন-অঙ্গছার! চিত্ত সবতোভাবে নির্যল হয় এবং শেষ অঙ্গার! ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অর্থ লয়মুক্তি নয়, ব্রন্বলোকে ব্রদ্মের সামীপ্য ও সারপ্য 
লাভ কর। ষায়। এই অবস্থায় জীবের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং একমাত্র জগং-ক্ষ্ট্যাদি শক্তি 
বাতীত ব্রদ্মের সকল এই্বর্যও লাভ হয়। দেহপাতের পূর্বে অবশ্য এই মুক্কি লাভ 
করা যায় না। দেহলয়ের পর ভক্ত জন্মারদিবিকারশৃন্ত হন এবং নিজেকে ম্বাভাবিক 
অচিস্ত্য অনন্ত গুণসাগর স্ব বিস্তৃতি সম্পন্ন "থে ব্রহ্ম, তৎম্বক্পপ মনে করেন।১ এই 
অবস্থাতে মুক্তাত্মার রসরূপ ব্রহ্ষলাভে রসময় আনন্দময় অবস্থায় প্রতিঠা-'রসো 
বৈ স রস" হেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি' | এই অবস্থায় পরম জ্যোতিস্বরূপপ্রাণ্ধ, সংসার- 
বিমুক্ত জীবের ( প্রত্যগাত্মার ) আর পুনর্জন্ম হয় না। 

নিশ্বার্কতের সহিত আচার্ধ্য রামান্ধজের মতের" সাদৃশ্য আছে। উভয় মতেই 


১। “জন্সাদিবিকারশূন্তং শ্বাভাবিকাচিন্ত্যানস্ত .গুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রদ্ষিব 
মুক্তোইনুভবতি? [ নিঃ ভাঃ ৪. ৪. ১৯ - 


সত 


১৪৬ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্যও বাঙালীয় উত্তরাধিকার 


বন্ব লণ্ডণ, জীব-জগৎ ব্রঙ্গের পরিণাষ, মুক্তি দেহলয়ের পর, জার চরহ স্ুত্ষিতে 
জীবের পূর্ণত্ব ও ব্রক্ষসাদৃশ্য অর্জন | কিন্ত বৈশাদশ্বও রহিয়াছে : স্বাষাস্ঘমতে 
জীব-জগৎ ধর্মের দিক হইতে ব্রক্ষ-ভিন্, শ্বরূপতঃ অভিন্ন নিষ্বার্ক অতে জীব-গৎ 
ন্ধ হইতে ধর্মতঃ ও ম্বরূপতঃ ঠিষ্লাভিন্ন | রামাহাজের ব্রদ্ম এশখরঘর বাহ্দ্েষ, 
নিশ্বার্কের ত্রঙ্ধ রমাকান্থ পুরুযোত্ম -রাম/তজের সাধন জান“মশ্রা ভক্তি, নিম্বার্কের 
সাধন প্রেমগুক্তি | নিশ্বার্কের বৈষ্ণবধর্মই পরবর্তাকাঁলে গৌড়ীয় বৈফৰ ধর্ষে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। 
॥ নাস্তিক দশন। 
বৈদিক সাহিত্যে, আন্তিক ভ্বর্শনে ও ভারতীয় ধর্মশান্ত্রে এক শ্রেণীর আোকের 
বাধ পাওয়া যায়, ধাহার| বেদ মানেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই একষান্ধ প্রাণ 
বলিয়া মনে করেন, দেহকেই সর্বস্ব বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এহিক ভ্থকে 
পরম সুখ এবং কাষভোগকে পরম পুরুষার্থ বলিয়! ধারণ! করিয়। থাকেন। বৈদ্ধিক 
সাছিত্যে ইহারা দাস, অন্থর প্রভৃতি নামে অভিহিত । তাহার! অত্রন্ধা, অবজ্ঞা, অব্রন্ভ]। 
তাহারা দেবতার অন্বিত্বেও ছিলেন স'শয়বাদী, পরলোকেও তাহাঘের অবিশ্বান। 
ন্স্থতিতে ইই&াধিগকেই বল] হইয়াছে “হৈতৃকান্‌, [্থ, ৪. ৩*.] অর্থাৎ হেতুবাদী । 
ইছারাই নাস্তিক । 
নাস্তিক যত অভি প্রাচীন, এমন কি উহা! বেদপুর্ব। উহার প্রচজিত নাষ 
“লোকায়ত", “চার্বাক' বা! 'বারৃস্পত্য' । লোকায়ত মানে “লোকেষু আয়ত' অর্থাৎ ছাহা 
লোক ব। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। কেহ. বলেন, লোকজগৎ যাহার আয়ছন 
বা! ভিত্তি, তাহাই লোকায়ত।৯ চাবাঁক নামটিও স্থ প্রচলিভত। মহাভারতে হুর্ধোধনের 
এক বন্ধু ছিলেন চার্ধাক । তিনি ব্রাহ্ষণবেশ হইলেও ত্রান্ধণা নীতি বিরোধী, নাদ্িক | 
আবার কেহ বলেন, চাবাক কোন ব্যক্িবিশেষের নাম নয়, চারু ৰাকই চার্বাক, 
অথাৎ ঘে বাক্য আপাতমনোরম ও হৃদয়গ্রাহী তাহাই চারুবাক বা চার্বাক। 
আবার অনেকে বলেন, বৃহস্পতির অপরনাষ "চারু; ; পুরানো চার্বাকমত বৃহস্পতির 
মুখেই উক্ত হইয়াছে ।২ অতএব চাবধাক দর্শন মানে বারম্পত্য দর্শন | লৌক্য বৃহস্পতি 
এই মতের আদি প্রবঙক। 
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২। পল্প, সহি ১৩ বিষণ ৩য় অ'শ ১৮. 


দর্শৰ ১৪৭ 


“নাস্তিক হর্শন' নামে ম্বতস্র কোন আকর গ্রন্থ নাই। বৌহ্ধও ছৈন 
দর্শনকে নান্তিক দর্শনের অন্তর্গত বলিয়া ধর] হয় এবং উহা লহয়া গ্রন্থও 
রচিত হইয়াছে; কিপ্ত লাধারণতঃ নান্ডিকমত বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কোন 
স্থপরিকল্পিত গ্রন্থ নাই। বেদ ও উপনিষদের কতিপয় সংশয়-বাঁকো, নান্তিক দর্শনকে 
খণ্ডন করিতে গিয়া! আস্তিক দ্বর্শনোক্ত কয়েকটি স্তরে, বৃহস্পতি-হুত্র নামে পরিচিত 
কতগুলি খণ্ডিত উক্তিতে, রাম্ায়ণের জাবালি-সংবাদে, মহাভারতের চার্বাক উপ- 
পর্বাধ্যায়ে, পুরাণের কিছু অংশে এবং সংস্কৃত কাব্য-নাটকার্দিতে এই দর্শন সম্পর্কে 
খানিক আলোচন! পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই মতবাদ সম্পর্কে একটি ধারণা 
গঠন কর| নম্ভব। পপ্তিতপ্রবর মাধবাচার্ধ্য তাহার বিখ্যাত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ" গ্রন্থের 
আফিতে লোকায়ত ও চার্বাক মতের একটি আলেখ্ দিয়াছেন। অধুনা লোকায়ত 
বা! চার্বাক দর্শন এই 'দর্বদর্শনসংগ্রহ'-ধুত বাক্যগুলি দ্বারাই বিচারিত হয়। ভাহ। 
হইতে জান। যায় £ 


১. চার্বাকগণ নাস্তিক | তাহারা বেছে বিশ্বাস করেন না, শ্রুতিকে অপৌরুষেয় 
ৰা প্রমাণ বলিয়াও স্বীকার করেন না। তীহাদের মতে 'অয়োবেদশ্ত কর্তারে। 
ভগ্তধুর্ত নিশাচরাঃ,। 

২. তাহাদের মতে স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, াত্মা নাই, পরলোক নাই-_-“ন স্বর্গে 
নাঁপবর্গে। নৈবাত্ম! পারলৌকিকঃ,। এক কথায় তাহারা নান্তিবাদী | 

৩. তাহারা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়! শ্বীকার করেন 'প্রত্যক্ষমেব 
প্রাণম্ঠ। অন্থমান আদৌ অগ্রাহ। 

৪. তীহারা বলেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। দেঁহ-সংযোগেই জীবন। দেহের 
বিয়োগেই মৃত্যু । মৃত্যুর পর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, মৃত্যুর পয় কেহ 
পুনরাগমনও করে না__“ভম্মীভূতন্ত দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।” 

৫. অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়াও ব্যর্থ_“গচ্ছতামিহ অস্ত,নাং 
ব্যর্থ, পাথেয় কল্পনম্‌” ; শ্রাদ্ধাদিতে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহার ভোজন হয়, 
তবে পর্যটকের পক্ষে পাথেয় রাখিবার প্রয়োজন কি? , 

৬. বর্ণাশ্রম ধর্ম বা যজ্ক্রিয়। কোন কিছুই ফলদায়ক নয় । যজ্ঞে নিহত পণ যদি 
স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান যজ্ঞে শ্ব-পিতাকে বলি দেয় না কেন? 
[ পশ্ুশ্চেগ্রিহতঃ শ্বর্গং জ্যোতিষ্ঠোমে গযিষ্তি | ব্ব-পিতা যুজমানেন তত্র কম্মান 
হিংস্যতে |” ] 


১৪৮ প্রালিন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উতরাধিকার 

৭. যাগ-বজ, শ্রাঞ্ছ-ক্রিয়া লোভী ব্রাক্ষণদের হৃষি, জীবিকা-অর্জনের মিষিষ্ট 
ব্রাঙ্গণগণ এই সকল ক্রিয়ার বিধান রচন। করিয়াছেন । ৃ 

৮. জীবের শৃষ্টিব্যাপারে অলৌকিক কোন শক্তিই ক্রিয়াশীল নয়; স্ত্ী-পুং লংষোগে 
জীবের জম্ম হয়| ক্ষিতি, অপ.. তেজ ও মকুৎ_এই চতুদূতের সমষ্টি দেহ) 
দেছে চৈতন্তের শ্বতগ্গ কোন অন্তিত্বও নাই। সমবায়ে মদে মদশক্কির ভ্তায়, 'দেহে 
চৈতন্তের আবির্ভাব ঘটে 

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবাধনলানিলা: | 
চতুর্য: খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে। 
কিন্বাদিতাঃ সমেতেভ্ো। দ্রব্যেভ্যো ষদশক্িবৎ || 

৯. জীবের একমাত্র লক্ষা স্বখভোগ । এন ও কামভোগ দ্বারা এাঁহক স্খভোগই 
এই ভোগের তাৎপর্য । এই ক্রথই পুরুষার্থ-“স্খমেব পুরুষার্থ:? £ অতএব, 
ঘাবজ্জীবেত স্বখং জীবেৎ'। 

১*. এই পুরুযার্থরূপ স্থখের সহিত দুঃখ মিশ্রিত. থাকে । তাই বলিয়। স্বখক্ধপ 
পুরুষার্থকে অবহেল। করা উচিত নয়। ধান্তের সহিত তুষ থাকেই, মৎ্ন্তে 
শন্ধ ও কণ্টক থাকেই _ তাই বলিয়া ধান্ত ও মতস্ত ভোগকে কে ইচ্ছা না করে ? 
অতএব ছুঃখভয়ে অন্ুকৃল-বেদনীয় সৎকে বর্জন করা অন্থচিতঃ উহা! 'ভারুতা ও 
মূর্খতার লক্ষণ : “তশ্মাদ্হুখেওয়াঙ্গান্কূলবেদনীয়ং হুখং ত্যক্তমুচিতম্‌। যদি 
কশ্চিদ্ভীরুঃ দৃষ্টং হুখং ত্যজে স তহি পশুবন্ম,খে 1 ভবে? । 

উপরের উদ্ধৃত মতবাদ হইতে চাবাক ব। লোকায়ত দর্শনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চাবাকগণ কোন অনুমান প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার করেন ন।| প্রত্যক্ষ বস্তই একমাত্র সত্য। অতএব অঙ্গমান-নির্ভর 
পরমাত্মা, আত্মা, বেদ, পরলোক, স্বগ, নরক, ধাগযজ্ঞাদি কর্ষের ফল তাহাদের মতে 
অবিশ্বান্ত | “নাস্তি নান্চি'__ইহছাই নান্তিক্যবাদের মূল ভিত্ি। তাহ৷ হইলে “অস্তি 
কি? অস্তি এই প্রতাক্ষদূই সংসার, অস্তি এই 'অহং'। ইছাই একমাত্র সত্য। 
কাছেই অহংকে পরিতৃপ্ধ কর। অহংএর পরিতৃপ্তি ইন্জরিয়হখে, ভোগে। অঙ্গনা- 
আঙিঙনের মত স্বথ কোথায়? তোগস্থথের জীবনই সার্থক জীবন। এঁহিক স্থখই 
পুরুষার্থ। অতএব “ঘাবজ্জীবেৎ ুখং জীবে, খণং কৃত্বা দ্বতং পিবেৎ।” চার্বাক মতের 
জার একটি বৈশিষ্ট্য ংশয়বাদ বা হেতুবা। এই হেতুবাদে সব কিছুই সংশয়িত। 

এইভক্তই 'অস্তি-বাদীদের নিকট ইহারা বহু নিন্দিত। ভারতীয় সাহিত্যে-_-বেদে, 
উপনিষঘধে, আন্তিক হর্শনে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, এমন কি অন্তিবাদী সংস্কৃত 


দশন ১৪৯ 
১ 
সাহিত্যে নাস্তিকদের প্রতি তির্ঘক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, নাস্তিকের 


ব্যঙ্ষচিত্রে অনেকস্থলে হান্তরনলের খোরাক পর্বন্ত জোগাইয়াছে [ অরষ্টবা কষ্ণমিশ্রের 
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কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, উপনিষক্ধে দর্শনে, পুরাণে মহাভারতে বা 
সাহিতো ধে চাবাক মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, বা তাহার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
ভাহাতে পূর্ণাঙ্গ চার্বাক মত প্রতিফলিত হয় নাই। প্রতিবাদিগণ এই মতের মন্দ 
দিকটিই মাত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং কোথাও বা উহার কদর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 
চার্ধাকমতে স্ব, অর্ব ও কাম সম্পর্কে স্কুল চিন্তাধারা যাহাই থাকুক, ইহার কতকগুলি 
ভানর দিকও ছিল। সেদিকট আঙ্গ আচ্ছন্ন হইয়। গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় দক্ষিণারগ্জন 
শাক্ীমগাশয় তাহার “চার্বাক দর্শন? গ্রন্থে, এই বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি সন্কেত করিয়াছেন, 
এবং দেখাইয়াছেন চার্বাকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন | 

১. একদল ছিলেন বিতগ্তাবাদী চাবাক। “পরমতদূষণ ও খগ্ডনই ইহাদের 
একমাত্র কর্তবা ছিল । ইহাদের স্বতন্ত্র কোন আগম বা উপদেশ ছিল না। ইহার। 
কোন তববকেই “তত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন ন1। এমন কি চার্বাক মতের আদি 
প্রবর্তক আচার্স বুহস্পতির উপদেশকেও ইহার] প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করিতেন ন1। 
ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, আগ্ধ প্রভৃতি ত দূরের কগ।, সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যক্ষকে ও ইহার। 
প্রমাণ বলিয়া মনে করিতেন না।” এই চাবাকগণ ঘোর নান্ষিক, ইহ্ারাই তথাকথিত 
বৈভর্গুক, হৈতক ও তবোপপ্রববাদী | 

২. আর একদল চানাককে বল। হইত “পৃ । ইহার! কেবল প্রত্যক্ষ প্রাণে 
বিশ্বাসী। ইহাদের মতে দেছাতিরিক্ত আম্মা নাই, দেহই আত্ম! । দেহ চাতুর্ভৌতিক। 
চতুক্তের মি্নে মদে মদশক্তির ভ্যান এই দেহে টৈতন্তের আবির্ভাব হয়| দেত- 
ধবংসেই মৃত্যু, উহ1ই মোক্ষ। ইহারা বলেন, জল্সাস্থর, পরলোক, শ্বর্গ-নরক, ঈশ্বর 
নাই-ইন্দ্িয় ভোগরূপ সখ পুরুষার্য। এই সখের লক্ষ্যেই অর্থ অর্জন করিতে হইবে 
ও জীবনকে পরিচালিত করিতে হবে । এই মতটিই প্রচলিত চার্বাকমত। 

৩ বৈতপ্তিক ও ধূণ্ চার্বাক ব্যতীত আর এক .দল চার্বাক ছিলেন, তাহার্দিগকে 
বলা হইত “ম্বশিক্ষিত চার্বাক'। ইহারা লোকষাত্র৷ নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োন্ধন, 
ততটুকু অন্মানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাহারা স্বর্গ, পরলোক, ঈশ্বর 
কর্মফল মানেন না” -কিহ্ধ অর্থশান্ত্র, কামশাশ্ম, গান্র্ববেদ ও শ্তক্রনীতিকে জীবনে 
অপরিহার্য মনে করেন। তাহাদের হতে অর্থ ও কাম পুকুষার্থ,__'অর্থকামৌ পুরুষার্থে। 
স্থখও ইহাদের মতে পুক্রযার্থ, কিন্ত সে স্থথ পাশবিক ইন্জরিয়ন্বখ মাত্র নয়, উচ্চতর 


১৫৩ | প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
মানসিক ত্বখ। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ পরষেশ্বর অর্তের 'রাজা'। অর্থ ও কাষ 
রাজার কর তলগত, এখ্বর্ ও শক্তিতে রাজার তুল্য কে? কামোপভোগেও রাঙ্ছার 
একফ্রন্ব অধিকার। রাঙ্গা! 'হখী'। কিন্ত রাজার হস্তে দণ্ড) দও-সংযত সুখ ও 
এহিক ভোগই রাজার সুখ । সুশিক্ষিত চার্বাক এই অ্বখবাদে বিশ্বাসী । এই 
সশিশ্ষিত চার্বাক সন্বক্ধে আর্সাহিত্া একদ্গপ নীরব | মনে হয়, ারতীয় রাজ- 
নীতিতে, অর্থশান্ে। কামশার্ধে ও গান্ধব বিদ্যায় স্বশিক্ষত চারাক মতের প্রভাৰ 
আছে। কিন্তু এই সকল বিদ্যা! এমনই পরিবতিত ও আধারত হইয়। গ্য়াছে যে, 
ইহার তিতরকার লোকায়ত মতকে আর লোকায়ত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। 

পরলোকে বিশ্বাসী ধর্মভীরু ভাঁরতবাসীর নিকট চার্ধাক মত কোনদিনই তেষন 
প্রাধান্ত জাভ করে নাই । দেহাম্মবাধ ও অনাত্মবাদ পরমাত্মবাদের ঘোর পরিপন্থী, 
আন্নরবাথ চিরকাল শ্থরবাদের বিরোধা | তাই ধেবাস্থরের সংগ্রাম চিরগ্ভন। কিন্তু 
সুরানুর়ের [ববা চিরস্তভন হইলেও আন্তিকগণ নান্তিকতার প্রতাবকে অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই | নান্তিকমতের বিকদ্ধে তির্ক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইলেও লোকায়ত তথা 
চাধাক অত অনেক ক্ষেত্রেই আর্মতের অঙ্গীভৃত হইছে । নাস্তকের যুক্তি ও 
বুঁ্ধর শৃঙ্খলা, নান্তিকের তাকিকতা৷ ব! হেতুবাদ, তাহার স্বাধীনচিস্তা ও ৰাস্তব বোধ, 
লোকাম্নত অর্থ-কাষের চর্চা, সবোপার প্রত্যক্ষদুষ্ট সংসারে হখে কালযাপনের নাতি ও 
দৌহক সাধ্য ও বুদ্ধিধারা কণ্টক উন্ম,লত করিয়া বস্ত্রগতের আঁধনায়কত্ব অজন 
করার পদ্ধতি কোনদিনই অবহেলিত হয় নাই। পাঙিৰ জাবন-যাত্রায় উহাদের 
উপধোগিও। হ্বীরতি লাভ কারয়াছে বাস্যাই শুক্রনী।ত ও অখশাগ, কামনকী নীছি ও 
গাক্কববিষ্ঠ। আর্ধসমাজেও গৃহীত হইয়াছে । ভারতীয় ছশনে, যোগ-তন্ত্রে, সাহিত্যে ও 
জীবনে চাাক মত বা লোকায়ত মতের প্রভাব কোন ক্রমেই অল্প নয়। 

বৈতাওক মত অবশ্ত কোনদিক হইতেই গ্রাহথ নম্ব, কারণ বিতও। নিয়মহীন ₹ট 
তর্ক, নীরন ও বিচারবাহা। কিন্তু এই বিতগারই আর এক দিক "বাদ" বা 
নিয়মান্গ তর্ক । ইহাতে যে ম্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির স্থান আছে, কাহারও কাহারও 
মতে তাহাই ভারতীয় ধশনের মূল। দাক্ষণারগুন শাস্্রীষহাশক্র বলেন, "বৃহস্পতি 
প্রবত্িত ধর্শনমত দার্শনিকতার দ্বিক দয়! বিচার করিলে যতই মুল ৰনিয়া গ্রক্চিপন 
হউক ন! কেন, ইহার স্থান যতই নিয়ে হউক না কেন, ইহাই ভারতের “আদিদর্শন? | 
এই বর্শন মতই ভারতে স্বাধীন চিস্তার পথিকৃ২...ইহাকে পূবপক্ষ রূপে পাইয়াই অন্াকস 
মর্শনশাস্মওনি সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়াছে [ চার্বাকদর্শন-_ শাস্ত্রী ]। 

ধূর্ত চার্বাক মতের দধানও অসামান্ত। ধৃ্ড চাবাকের কেবল হুত্বাঘ নিন্দনীক 


ঘর্শন ১৫১ 


হইলেও ভ্ঞাহাদের স্বীরুত প্রতাক্ষ প্রমাণই একবার অকাট্য প্রযাণ। ব্যাধিজ্ঞান ও 
অনুমান-প্রষাণের বিরুদ্ধে তাহার! যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা! খণ্ডন করিতে নব্য 
স্তায়কেও গলন্ঘর্য হইতে হইয়াছে । শুধু তাই নয়, ন্তায়দর্শনের বাদ-জল্ল-বিভগ্ডায় 
নিঃদন্দেহে হেতুবাদী চাঁধাকের প্রভাব পড়িয়াছে। বেদের অস্তভাগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে পান্তিত্য ও শ্রতত্বের বিরুদ্ধে যে তিক মনোভাব দেঁঝ1 যায়, তাহাতে 
চাধাক মতের হুষ্পই্ট প্রভাব বিছ্যমান | শঙ্করাচার সাংখাকে বলিয়াছেন 'অবৈদিক? 
[ শ. ভাষ্য. ১. ১. ৫€]1 সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রাধান্তে এই অবৈধিকত্ব পরিস্ফু১। 
তন্ুশাস্্বও অবৈর্দিক। বিশেষতঃ তন্ত্রের ম-কার সাধনে তুত্বির প্রতি ম্বে আগ্রহ 
পরিজক্ষিত্ত হয়, তাহা নাস্তিক ভোগবাদের কথাই ম্মরধ করাইয়া দেয়। বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মেও নাস্তিক মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। 


স্রশিক্ষিত চার্ধাক নাস্তিক সম্প্রদায়ের গৌরব । রুচি ও নীতিজ্ঞানের দিক হইসে 
হাব! প্রা আস্তিকের কাছাকাছি। ইহারা বুঝাইপ্রাছেন যে, পুথিবী কেবল ছুঃখমর 
নয়, এথামনেও হখ আছে, প্রাপ্তি অ'ছে। বুদ্ধি ও শক্তিদ্বার!  যান্নয এই স্থখ লাভ 
করিতে পারে। এই মত এহিক উন্নতির সহায়ক, সংগ্রামের পথে স্বখ-অর্জনের 
প্রেরণা । ইহারা নৈরাশ্য ও ওঁদাপীস্তকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাহারা জানেন, জীবনে 
দুঃখ আছে; সেই দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াই *ধে- যাত্রা করিতে হবে । ছুঃখের 
জীবনে স্থৃশিক্ষিত চার্বাক যেন একটি স্বত:স্ফৃ্ঠ স্বখ্র ধারা, যাহ! দুঃখের উপল ঠেপিয়। 
ছুধার বেশে বনের পথে অগ্রসর হয়। মাটিকে স্বাণার করিয়াই ইহারা মাটির উপর 
গ্রত্যক্ষ সখের সৌধ নির্মাণে অগ্রসর হন। দুঃখ তাহাকে নিরাশ করিতে পারে না। 
প্রাণের উদ্ভম ও নুখের নেশ। তাহার ছুঃখের ঘরে চির প্লখের রড়ীন মশাল জানাইয়া 
রাখে । আঘাতে £াহার প্রাণ-চকমকিতে কৌতুক-হান্তের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে । ভোগ, 
সখ ও হানি ইহাদের জীবনের প্রধান সম্পদ । 


যমে হয়, এই সমস্ত দিক হইতে সমগ্র আর্ধ সাহিত্যে চারাক বা লোকায়ত মাতর 
গ্রভাৰ গুরুতর | আর্ধ সাহিত্যের ধর্মবাহ্‌ প্রেম, চটুল পরিহাসপ্রিয্বতা, অর্থনীতি, 
গান্ধরবিত্ত1! ও বন্ঘতান্ত্রিকতায় লোকায়ত মতের প্রভাব কোনক্রমেই অল্প নয়। আর্যগণ 
রক্ষণ এবং সমন্তদিক হইতেই আঁন্তিকতার পরিপোষক $ ধর্মবিরুদ্ধ ষাবতীয় 
ভাৰ সেখানে [ধন্তংত ও বহুনিন্দিত ; এহিক উপতির প্রতিও তাহারা 'ৰতৃষ্ণ। অথচ এই 
আর্য সাহিত্যেই খন দেখি, কামন্দকী নীতি, অর্থনীতি ও গন্ধ নীতি শ্বীরুত তখন, 
স্বীকার করিতে হয়, এই কল নীতিসুঙ ভাহার। পরিশুদ্ধ ও সুসংস্বত করিয়া! গ্রহ্ণ 


১৫২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


করিয়াছেন সেই লোকজগত হইতে, ধাহাদের মহাবাক্য 'কাম এধৈক পুরুযার্থঃ । 
চতুঃষাই কলার উর্চায় ও নাগরকবৃত্তে স্বশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রভাৰ অবশ্ঠ 
হ্বীকার্য। 


ধ. দর্শনশান্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য 


দর্শন তর্ক-প্রধান ৪ অধ্যাত্মত্ত্বেরে আলোচনা । ইহাকে কাব্য-সাহত্যের 
পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত কি না? বস্ততঃ দর্শনের বেশির ভাগ অংশ বিচারের বারপ্যাচ। 
বুদ্ধির ব্যতুাজ্জল দীপ্ধ তপ্ত নিদাঘের মত নীরস ও ভয়ঙ্কর ; তর্কের বেড়াজালের 
বাধনও অত্যন্ত জটিল। এইরূপ জটিলতা ও নীরসতার মধ্যে কাব্যের রস ও ্বাধুর্য 
আন্বাদনের আশ [নিতান্তই ত্ুরাশা। তথাপি উৎসাহী দার্শনিকগণ দর্শনকে কানোর 
চেয়েও উচ্চ অর্ধ! দিয়া থাকেন। নৈর়ায়িক রঘুনাথ নাকি বলিয়াছিলেন, 
কবিত্বং কিষহো তুচ্ছং চিন্তামণিমনীিণ; | 
নিপীত কালকুটন্ত হরস্তেবাহিখেলনম্‌ ॥ 
_কালকুটপায়ী মহাদেবের পক্ষে সর্পধারণ যেমন তুচ্ছ ব্যাপার, চিন্তামি 
বা ন্যায় শান্তজ্জের পক্ষে কবিতা রচনা! করাও তেমনি একটা খেল। যাত্র। 
চন্্কাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাকিক সলভ বিচারের পথে দর্শনশাশ্ের রস- 
পরিণাম বিচার করিয়াছেন ; এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল+__ 
“যাহাতে রল আছে, তাহা সরস ; যাহাতে রস নাই, তাহা নীরস। 'দর্শনশাগ্ত 
নীরস' এই প্রবাদাংশ ছার! প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবাদশষ্টার হতে দর্শনশান্তে 
কোন রস নাই ।...অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে “অলৌকিক চমৎকার” রসের প্রাণ ব! সাব । 
চষৎকার একপ্রকার আনন্দ বা বিস্ময় । যাহার অপর নাম “চিততবিস্ার” | এতদ্বার! 
প্রতিপঞ্জ হইতেছে ষে, যাহার অন্থশীলন বা পর্যালোচনান্ স্বখান্থভব ৰা “বিস্ময়” 
জন্মে, তাহা 'সরস', এবং যাহার অনুশীলন বা পর্ধালোচনায় স্বখান্ভব ৰা বিনয় 
হয় না, তাহা 'নীরস। এইখানেই '“দর্শনশান্্র নীরস” এই প্রবাদাংশের মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়! গেল। কারণ, যাহার! দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাহারা থে তার! 
নির্যল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব ।..'সত্য বটে, 
দর্শনশান্থ অধ্যয়ন করিয়াও কেহ কেহ স্বখানুভব করিতে পারেন ন1।.-'রসবিবন্ধিনী 
বাসনা না থাকিলে রসের আব্বাদন বা অনুভব হয় না।...বাহার বোস্ধত্ধ শক্তি 
নাই, তাহার নিকট উৎরষ্ট কাব্যও উপহাসাম্পদ হইয়া থাকে ।--'এখন প্রশ্ন হুইন্ডে 
পারে যে; দর্শনিশাস্তে বদি রন্ম আছে, তবে এ রদ কি নামে অভিহিভ হইবে? 


দর্শন - ১৫৩ 
“এতদুত্তরে বক্তত্য এই যে, উহ “অস্ভুতরস' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে । বিস্ময় 
বা চমৎকার যে রসের স্থায়িভাব, তাহার নাম "অস্ভুতরদ” | ম্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ 
প্রতিষেধ উপলক্ষে দর্শনকারগণ যেরূপ অলৌকিক কৌশল ও অন্তূত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে অত্যন্ত বিশ্মিত বা চমৎকৃত হইতে হয় ।”১ 
অবশ্থ দশনশাস্ম হইতে এই প্রকারে রম আহরণের চেষ্টা অনেকটা কষ্ট-কল্পন] | 
এই মতের সহিত অনেকেই হয়তো একমত হইবেন না। কিন্তু এ কথা মকলেই 
একবাকো স্বীকার করিবেন ঘে, দর্শনশাস্ত্রের স্শঙ্খল বিচারপদ্ধতিতে একটা! সৌন্দর্য 
আছে । বুদ্ধির নির্মলতা, সুক্ষগ্রাহিতা, যুক্তির পথে পরমত খণ্ডন ও শ্বমত স্থাপনের 
সৌন্দর্য যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকষণ করে। দ্রশনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয় 


বিচারের পথে, সংশয়ের নিরসন হয় যুক্তি ও তর্কে । সমালোচন! সাহিত্য হিসাবে 
তাই দর্শন ও দশনভাষের দাবি উপেক্ষণীয় নয়। 


ছিতীয়তঃ ভারতীয় দর্শন সংক্ষিপ্ত ও স'হত স্ুত্রাকারে গ্রথিত। এই হজ অগ্রি- 
স্কলিঙ্গের মত । বুদ্ধিদীপ্ত এই বাক্য আশ্চর্য দীপ্তির প্রকাশক । সুত্র স্ল্লাক্ষরা, কিন্ত 
অনেকার্থ বাঁদক।১ প্রমিতাক্ষরা এই বাগ.বিভৃতি দর্শন শান্তের অন্যতষ গৌরব । 
“যত স্বল্পং তন্িষ্টম'__এ উক্তিও দর্শন-স্ত্র সম্পর্কে সত্য । 

তঘীয়তঃ দর্শনের জীবন-নিষ্টা। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, ইহা 
জগৎ-বিন্খ। সত্য বটে ছুঃখের উপর এদেশের দর্শনে অধিক গুরুত্ব আব্রোপিত 
হইরাছে। কিস্তু জগ ৪ জীবনকে ইহ] অগ্রাহা করিয়াছে, এ অভিযোগ সত্য নয় | 
ইহলোক ও পরলোক, অত্যুদয় ও নিঃশ্রেয়ন দুইই দর্শনের বিচার্ধ । ভারতীয় কোন 
দর্শনই ইহকালের চিন্তাকে পরিহার করে নাই। বন্বকে ভিত্তি করিয়াই ইহা অবস্বর 
আলোচনা করিয়াছে । বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দর্শনের সমীক্ষা? স্থগভীর 
ষত্য-প্রীতির পরিচয় বহন করে । ভারতীয় দর্শন জীবন-ভীরু, কর্ম-ভীরুর দর্শন নয়, 
ইহা জীবন-প্রেমিকের দর্পণ | ব্বোপরি দুঃখের কবল হইতে আত্যন্তিক মুদ্ভির লক্ষ্যে 
ধাহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার! কর্মে, প্রেমে ও জ্ঞানে সুন্দর শাস্ত শিবময় জীবনের 
প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাহ করেন নাই । সাহিত্যের লক্ষ্য ষদদি হয় কল্যাণময় জীবনের আদর্শ 
প্রচার, সে আদর্শ দর্শনশাস্্ যথাধথ প্রচার করিয়াছে । দার্শনিক ৮০:5৪ বলিয়! 
ছিলেন, গ0 8৪ & 19071198010091 18৪ 3006 00979] 60 20856 ৪019619 6,00 60068 


আর পপ পপর পপ আকা পা আস সক 


১। গোপালবস্থমলিক ফেলোশিপ লেকচার (প্রথম লেকচার )- চন্দ্রকান্তি 
তককালস্কার ” 


২) স্থতের লক্ষণ : লদৃনি সচিতার্থানি স্বল্লাক্ষরপদানি চ। 
সর্বভঃ সারভূতানি ুত্রাপ্যান্র্মনীবিপঃ ॥ 


১৫৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 

0০08 8০ ৪6০ (00750 ৪ 80৮০০]. 1১1৮ ৪0 60 105৪ +5180080 &৪ 6০ 115৩, ৪০৪০৮ 
9108 ৮০ 165 01065১98, ৬ 1119 ০1 51001710165, 10061780060066, 00800801- 
29165 &))0 ৮০৪৮১-- ভারতীয় দর্শনেও শুদ্ধ, সাত্িক, জঞানময়, কর্মময়, প্রেমময়) উদার 
ও হন্দর এঠ জীবনের ভূমিক! নিদি? হঠয়াছে । এই দর্শনের চরম প্রা্চি হওয়ার মধ্যে । 
পাব স্বক্রপতঃ শুদ্ধ নির্যল, চিন্ময়, আনন্দঘন ৪ অনস্য। কিন্তু মোহকঞ্চকে এই লত্য- 
বোধটি আাচ্ছন্ত। মাহযের এই মে হাবরণ উন্মোচন করিঘা তাহাকে স্ব-স্বক্রপের সন্ধান 
খেওয়া, সাঞ্ধের মধ্যে তাহা অনন্ত সত্তাকে উদ্বোধিত করা: এদেশের দশনের চরঙ্ক 
জজ্য। ধর্শনের সত্যাববোধে উছ,ছ্গ মানব পূর্ণ মানব। র্শন মানুষকে এই স্থউচ্চ 
মানবতার ত্বরে প্রতিষ্ঠিত করে। 'শিবেতর ক্ষতয়ে”, 'রামািবৎ প্রবওয়িভব্যং ন চ 


রাবপাধিবং'-_সাহিভ্য মীমাংসার এই সকল নির্দেশ পালনের দিক হইতে ঘর্শনের 
সাহুত্যিক মুগা তর্কাতাত। 


চতুর্থতঃ প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই সুত্রাকারে কিছু কিছু কাহুনীর ইঙ্গিত আছে। 
কাহিনাগুলি শ্রুতি বা লোবগাথা হইতে সংগৃহীত পুরণেও এসকল কাহিনীর বিবৃদ্ধি 
অ[ছে। এগুলির গরযূল্য অল্প নয়। সা'খ্যদর্শনের চতু্থ অধ্যায় এই প্রকারের 
কতকগুলি কাহিনীর ইঙ্গিতে পূর্ণ, যেমন, 'নির'শ: স্বদী পিঙ্গলাবৎ? [ সাং স্থঃ ৪. ১১7, 
কিংবা! 'তদ্বিশ্বরণেহপি ভেকাবং' [ সা. সু. ৪. ১৬]। স্থত্রকার এস্থলে দুইটি কাহিনীর 
ইঞ্ষিত করিয়াছেন : 

(১) নিরাশ হইলে স্খী হওয়া ষ!য়, তাহার দৃষ্টান্ত পিঙ্গলা। পিঙ্গলা নাহী এক 
পণ্যান। আঁধক পণ্য লাভের আশায় দাঁয়তের আনমন-প্রভীক্ষ। করিয়া রাঠিজ্বাগরণের 
ফ্রেশ ভোগ করিল। আশ!র তাড়নায় দারুণ অ স্থরতার মধ্যে সে রাতির তৃতায় প্রহর 
পর্থস্ত প্রতীক্ষা করিল। শেষ প্রহরে সে আশ! ত্যাগ করিয়া স্খে নিজ্্রা গেল। 

(২) দ্বিতীপ্র কাছনী-বীজের অবতারণা তব্জ্ঞান বিস্মরণের প্রসঙ্গে । এক ভেকী 
রাহ্বকন্ার বেশ ধারণ করিয়! বনমধ্যে বসিয়াছিল। এক রাজা বনে মৃগস্ব! করিতে 
গিয়া সেই কন্ত।কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্ধারূপে গ্রহণ করিতে চাহিলেন | 
ভেকীব্ধপিণী রাজকন্ত! কহিল, জল দ্নেখাইলেই আমি চলিয়া যাইব। রান! সেই 
সঙেই হ্ন্বরীকে বিবাছ করিলেন। কিছুদিন অ্মতিক্রান্ত হইতেই রাজা সর্ভ বিশ্ব 
হুইজেন। একদিন ক্রীড়াশ্রান্ত রাণী রাজার নিকট জল প্রার্থনা করিল। রাঙ্গা তৎক্ষণাৎ 
ভাহাকে সরোবর দেখাইয়া দিলেন। রাণী অমনই ভেকারূপ ধারণ করিয়। লেই জলে 
অন্তহিতা হুইল । 

. বি ॥ [08 ৪৪০ ৩ চ1০507১ (198০88৫61০7) ভা) 10508, 


দর্শন ১৫৫ 


দর্শনশাস্তেয প্তায়' এই প্রকারের অসংখ্য কাহিনীর কথা-বীজ। নভায়ে'র সাধার়ণ- 
অর্থ__যুক্কিমূলক দৃষ্টান্ত । এই দৃষ্টাশ্তগুলি নি:সন্দেহে কাব্যামোপির আদরনীয়। এগুলি 
সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের মত উদ্ধৃত হয় : যথা] অন্ধ গোলাঙ্গুলন্তায়, অদ্ধ-পঙ্থুন্যায়, 
অন্কহস্তীন্যায়, উষ্টকণ্টকভোজনন্ায় ইত্যাদি । 
এই ন্তায়গুলির আর এক দিক দর্শনের ঁপমাগর্ত বাচন। এগুলিও দৃষ্টান্ত | বেদান্ত 
ভাসে বহুবিখ্যাত উপমা রজ্জৌ সর্পত্রাস্তি, শশশৃঙ্গবং, খ-পুষ্পবৎ, লুতাতস্তবৎ 
ইতা।দ্ধ ; বেদীন্তদর্শনের উপমা-_-“অবিরোধশ্চন্দনবং" [ বঃকুঃ ২. ৩. ২১), 'ব্যতিরেকো- 
গন্ধবৎ। [ব্রঃ সং ২. ৩. ২৬]; ভ্তায-বৈশেধিকের উপমা--চালনীন্ায়, বীচীতরঙন্তায়, 
বীন্ধান্থুরস্তায়, শতপত্তভেদন্যায় ১ সাংখাদর্শনের উপমা--কুস্মবচ্চষণি [ সা. ছু, ২ ৩৫], 
ধেচ্বৎ বসায়, [ ২. ৩৭ ], কুষারীশহ্খবত [ ৪. ৭৯] প্রস্ততি । 
দর্শনের শু মরুভূমিতে এই ধরনের সরস দৃষ্টান্ত মনোহর মবষ্ানন্বরূপ । এই দক 
লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে অধ্যাম্মলোকবিহারী দর্শনকারগণের অতি সুক্ম বন্ত-দৃটিরও 
পরিচয় পাওয়া ঘায়। এইজন্যই সম্ভবতঃ দার্শনিক বলেন; 
তর্কেমু কর্কশধিয়ে! বয়মেব নান্তে। 
কাব্যেযু কোষলধিয়ো! বয়মেব নান্তে ॥ 


৫. বাংল। সাহিত্যে দর্শনের প্রভাব 
বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বনু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে দর্শনের চ্চ| প্রচলিত 
ছিশ। ন্যাঁয়-বৈশেষিক বাংলার নব্য ন্ায়ে বিশিষ্ট রূপান্থর লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে 
ব্দোন্তের চর্চাও অব্যাহত ছিল। এদেশে "স্থৃতি” পৃমীমাংসার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 
এছেশের জনসাধারণ, তথ] জন্কেন্দ্িক সাহিত্যে সাংখ্য-ষোঁগের প্রভাবও অপরিস।হ । 
একে একে এই প্রভাবগুলির বিষগ্ন আলোচনা! কর। যাইছেছে। 


. ॥ ন্যায় বৈশেষিক ॥ 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, সেন-পূর্বযুগে বাংলাদেশে ন্যায়-বৈশেষিকের চর্চা প্রচনি 
থাকিনেও, প্রাচীন ন্তায়-বৈশেষিককে গ্রাস করিয়া এদেশে বিস্তৃত হইয়াছে নব্য ন্যায় । 
নব্য স্ায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত বাংলার রঘুনাথ শিরোমণি, মথুর|নাথ তর্কবাগীশ, অগধীশ ও. 
গদাধর ভট্াচার্য । বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকঙ্গের মধ্যে বঙ্গে ন্যায়ের 
প্রাধান্য ( সাংখাধশন-_বিবিধ প্রবন্ধ ]। বাঁডালী জাত-নৈয়া'য়ক। 
শন্ছেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বাংলার ক্যান গ্রন্থ অন্দিক্ত 


১৫৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য খ বাঙালীর উত্তরাধিকার 
হইয়াছিল 1১ অন্রবাদক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন | গ্রন্থগানি ১৮২১ উষান্ে কুল বুক 
সোপাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রথম স্থত্জটির অন্তবাদ এইন্সপ ২ 


প্রমাণ প্রমেয়পণ বাদজক্ প্রয়োজন 
ৃ্টাস্ত সিদ্ধান্ত তর্ক-ছল। 
বিভ 1 জাতি সংশয় অবয়ব বিনিপ় 
হেতাভাস [নিগ্রহের স্থল | 
ল্সায় গ্রন্থ রচন। ব। তাহার 'অচ্বাদ অপেক্ষা অধিক প্রকুত্বপূর্থ বাঙানার চরিত্রে 


আয়ের প্রভাব । ভায়ের অন্ততম লক্ষ্য প্রতিবাদীর নিগ্রক, স্বমত প্রতিটা ও ছিখিজয় | 
যোড়শ শতকের নবদ্ধাপে এই দিথিজয়ের সমারোহ দেখা ঠগয়াছিল। ন্ায়ের ছল'-এর 
বাংল! নামান্থুর 'ফক্িক।? বাফাকি। ন্বয়ং মহাপ্রভু পড়য। অবস্থার সহপাঠীর্দিগকে এই 
ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়। অন্ঠির করিয়া তুলিতেন £ 'পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রতু করেন সন্ধায়", 
কখনও দন্ত রে বলিতেন, 'হেনজনু দেখি ফাকি, বলুক আমার? [ চৈঃ ভাঃ. আছি. ৭ 1। 
দিখিজয়) পার্ততের নিগ্হ ও সাধভৌম-বিজ্য় মহাপ্রভুর জীবনের অন্যতম কীতি। 
বাংলায় তর্ক-প্রণত্তি ছিল সকলের উপরে । ব্যাকরণ হউক, কবিত্ব হউক, বেদ্দাস্ত হউক 


বিচার হইত ভর্নশাশ্ব অন্রসারে | বাংলায় বোদ্ধ ধর্মের ফে অবশেষ ছিল তাহা ছিল 
তক-প্রধান। চৈতন্য চ।রতামূতে বল! হইয়াছে £ 


তর্ক প্রধান বৌদ্ষশাস্ম নবমতে । তর্কেই খ্ডিল প্রভূ ন। পারে স্থাপিতে |! 
বৌক্ষাচা নব প্রস্থান উঠাঈল। 6 যুক্তি তকে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল (মধা ») 
যোড়শ শতকেই বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণি ও বান্বদেব সার্বভৌমের আ্বিতাব। 


এই শতকেই মিথিলার দুর্পচর্ণ করিয়! ব।ঙালী মনীষা নব্য-ন্যায়কে এদেশের নিজন্ 
সামগ্রী করিয়া তুলিল। সংশোধিত ও পরিমাজিত হইয়া নব্য ন্যায় আরও সুম্ষ্ম ও 
জটিল আকার ধারণ করিল। কলে কুফলও দেখা দিল । বুদ্ধির সুষ্্রত1 শুক্ধ মাঁরপ্যাচে 
পরিণত হইল, বিশুদ্দ 'বাদ'-এর স্বলে জন্ন, ছল, বিতগড। প্রধান হইয়। উঠিল, স্তায়- 
বৈশেষিকের তত্ব ডুধিয়া গেল, মুখ্য হইয়া উঠিল তক। নব্য স্তায়ে যুক্তিতর্ক এমন 
কৃটতর্কে পরিণত হইল যে, “তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল", কিংবা “টিপ, করিয়া 
তাল পড়ে, না তাল পড়িয়া টিপ, শব্ধ হয়'-_-এই অবাস্তর বিচারগুলি বড় হইয়া উঠিল। 
গুধু তাই নয়, বিজয়ের মোহে যেন তেন প্রক!রেপ প্রতিপক্ষ নিগ্রহ করাই প্রধান লক্ষ্য 
হইল। 'অস্তি কিন্ন বেতি, ( আছে, কি নাই) বলিয়া নৈয়ায়িকগণ তর্কে তুমূল কা 
বাধাইয়! তুলিতেন, ব্যঞ্চিগত আক্রমণ ও হাতাহাতিও বাদ যাইত না। 

শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন, “অনেক ক্ষেত্রে বর্ণ-পরিচয়ের পরই 


২. বাঙ্গালাভামার় সংস্কৃত শাস্গ্স্থ__চিন্তাহরণ চক্রবর্তী [ সাঃ পরিষৎ পত্রিকা, 
১৩৩৯) ৪র্থ সংখ্যা ]1 





দর্শন ১৫৭. 
অখবা লংস্কত ভাষায় অতি সাঁধারশ জ্ঞান লাভের পরই স্বায়শাস্্ের অধাপন। আর 
করা হইত । সেইভপ্ত বোঁধ হয় ছড়! বাধিয়! ন্তায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্া 
কর! হইত । 'বান্‌ মান্‌ বিয়া, সাধ্য আন গঞ্জিয়া? প্রভৃতি ছড়া আজ পর্যস্থপণ্ডিতসমাজে 
স্থপরিচিত ।' স্লায়ের এই বিকৃত পরিণাম বাংল! সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
অষ্টাদশ শতকের বিরুত রুচির যুগে মহারাজ কৃষ্ণচজের সভায় যে ভাড়ামি প্রচলিত 
ছিল, তাহার প্রধান আশ্রয় স্তাষের "ছল"; গোপালভাড়ের এই ছলাশ্রয়ী ভাড়ামিতে 
ত্বয়ং মহারাঞ্জ পর্যন্ত বহুবার প্রতারিত হইয়াছেন । যেমন, 

একবার গোপালভাড়ের নির্দেশে তাহার পুত্র আসিয়। মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের কাছে 
বলিল, “মহারাজ, আমার পিতার 'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি' হইয়াছে ।' শুনিয়া রাজা ছঃখিত 
হইলেন, এবং শ্রান্থাছি কার্ধের জন্য ভাড়পুত্রকে অর্থ প্রদান করিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে স্বম্বং গোপালভাড় একটি কৃষ্ণমৃতি হাতে রাজসভায় উপস্থিত 
হইলেন এবং সহান্তে কহিলেন, মহারাজ আমার এই রুষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়াছে । 
স্ায়ের ছল, জল্প ও বিতগ্ডার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় অষ্টারশ শতাব্ের শেধার্ধে 
ও উনবিংশতকের প্রথমে প্রচলিত তরজ। ও কবির লড়াইয়ে । এই সকল লড়াইয়ের ছুই 
দল ন্তাক়্-দভার দুউ বাদী ও প্রতিবাদী বা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ ; ইহার চাপান ও উতোর 
তর্কের পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ; বাদ-প্রতিবাদের মুখ্য আশ্রয় ছল, জল্প ও বিতপ্তা; ইছার 
লক্ষ্য প্রতিপক্ষের নিগ্রহ। এই বাগবুদ্ধ ন্তায়ের বাগংুদ্ধের মতই কৌতুকোদ্দীপক। 
ইহার প্রধান আকর্ষণ কথ-কাটাকাটি । একটি উদাহরণ দেওয়। যাইতেছে । এ্যাণ্টনী 
ফিরিঙ্গি ও ভোল| ময়রার লড়াই £ | 
এ্যান্টনী : ভঙ্গন পূ্জন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গি | 
যদি দয়াকরে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গি || 
ভোল1 : তুই জাত ফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি-_ 
আমি পারব নারে তরাতে। 
ষীশ্তুত্রষ্ট ভজ গ! তুই শ্ররামপুরের গির্জীতে ॥ 
এ্যণপ্টিনী £ সত্য বটে বটি আমি জ্ঞাতিতে ফিরিঙ্গি। 
(তবে) এঁিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন 
অস্তিমে সব একাঙ্গী ॥ 
অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কবিয়ালদের আসরে গ্ায়ের এই বিকুত পরিণাম নিশ্চয়ই 
নৈয়ায়িক বাঙালীর তেমন গৌরবের পরিচয় নয়। গ্রাম্য স্তায়চ্চু বা তর্কপঞ্ধাননগণও 
স্তায়কে দলাদলি ও কথা-কাটাকাটির অস্বরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন [ ভরষ্টব্য শরৎচন্দের 


১৫৮ প্রাচীন ভারভীয় সাহিতা ও বাগালীক্ উত্তরাধিকার 

যোড়ছ' নাটক ]1 কিন্তু এই ন্ার়ই বাঙালীকে মত্যকারের গৌরবের আসন প্রধান 
করিক্সাছে। বাঙালীর বিচক্ষণতা" সুক্কদশিতা ও চুলচের। বিচারেরখ্মূলে নব্য স্তায়েরই 
প্রভাব । বাঠালীর বাগ্সিতায় ন্যায়ের যৃক্তি। বীরবল প্রমথ চৌধুরী বলেন, বঙ্গের 
শেষ নৈয়ায়িক রাজ! রামমোহন | একথ! ঠিক নয় | নবাধুগে বাঙালী যে সমালোচনা 
সাহিত্য স্বর করিতেছে, তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার পদ্ধতি, পরমতখপ্তন ও স্বমতস্থাপনে 
যুক্ষিবিস্তাঁস বাঙালীর চিরাগত নৈয়ায়িক-বৃতিরই পরিচয় বহন করে। 


| সাংখ্যমভ || 


বাংলায় সাংখোর প্রভাবের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বস্কিমচন্্ বলিয়াছিলেন, 
শ্ঘধন গ্রামে, নগরে, মাঠে, জঙ্গপে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য 
মনে পড়ে ; যখন দুর্গা-কালী-জগঙ্ষাত্রী পূজায় বাস্ভ গুনি, আমাদের সাংখ্যার্শন মনে 
পড়ে' [ সাংখ্যার্শন-_বিবিধ প্রবদ্ধ ]| প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সাংখ্যদর্শনের উৎপদ্ধি 
বজদেশে ; সাংখাকার কপিল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বঙ্গের অধিবাী। 
ছয়প্রসাদ শান্বী মহাশয়ও এই মতে বিশ্বাসী [ দ্রউব্য বৌদ্ধধর্স__শান্ী ]। 

কিন্তু যনে হয়, বাংলায় সাংখ্যের প্রভাব সরাসরি সাংখ্য হইতে বিস্তৃত হয় নাই, 
বিস্তৃত হইয়াছে পুরাণ-তস্ত্রের মধ্যস্থতায় । বাংল! দেশ তত্ত্রের দেশ, বাঙালী মাতৃতাস্ত্রি 
জাতি । বাঙালীর চিস্তায় ও কর্মে শাক্তাচারের প্রভাব । এই তস্ত্রভাবের সহিষ্ত 
সাংথোর যোগাযোগ অতি নিবিড়। সাংখ্য প্রকৃতি-প্রধান, ভত্তরও শক্কি-প্রধান 
সাংখ্যে প্রপঞ্স্থির মূল প্ররুতি, তন্তেও শক্তিই ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ শক্তি হইতেই 
স্্রিপত্বন ও স্থির লীলা) সাংখ্যের পুরুষ অকর্মা ও উদ্দাসীন-_তন্ত্রোক্ত শিবও 
শুদ্ধশান্ত ও নিক্ষিয়। স্বামী নিগমানন্দ সরম্বতী মনে করেন, এদেশের কালীযৃতি 
সাংখ্যের প্ররুতি-পুরুষের আদর্শে ই কল্পিত [ত্রষ্টব্য “তান্ত্রিক ওর” 1| বাংলাদেশে 
সাংখ্য আমিয়াছে এই তত্ব্বের মাধ্যমে । ডাঃ শশিভৃষণ দাশওধও বলেন, 1১৩ 
9803)01)55, 1098 01 0১008988730 178107161 559 11010671660 10 উবার ন 
00080 09 10901100001 1১017805100 5. 10)076. &0020081008 (0100, 

বাংলা মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিপত্তন অংশ বিশ্লেষণ করিলেই এই উক্তির সত্যতা 
প্রমাণিত হুইবে। অস্ত্রে প্রপঞ্চহঙ্ির ক্রম অবিকল সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত ; 
পুরাপে উহাই আবার বেদাস্তাদি মতের সহিত যুক হইয়া বিষিশ্ব আকার ধারণ 
করিয়াছে । বাংলা সাহিত্যের স্যষ্টিবর্ণনায় এই বিমিশ্র ধারারই অনুসরণ । এই বিিশ্র 
ধ্বনির মধ্যে সাংখ্যের ধ্বনিটি লক্ষণীয়, যেমন, 


দর্শর ১৪৯ 
এক দেব নানা যৃতি হৈল ষ্বাঁশয়। 
হেম হৈত কুগুল কত ভিন্ন দ্র ॥ 
প্রকৃতিতে তেজ প্রভূ করিল আধান। 
বূপবান্‌ হৈল তাতে তনয় মহান্‌ || 
মহতের পুত্র হৈল নাম অহঙ্কার । 
যাহ। হৈতে হৈল স্হি সকল সংসার ।! 
অহঙ্কার হৈতে হৈল পঞ্চজন। 
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥॥ [ কবিকম্কণ চণ্ডী] 
__খাথানে প্রকৃতি হইতে প্রপঞ্চ কষ্টির ক্রমটি অবিকল সাংখ্যের। পরিণাবাদটিও 
[ ধহেম হৈভে কুগুল কতৃ ভিন্ন নয়' ] সাংখ্যের-_কিন্ত “এক দেব নানাধূতি হৈল 
অহাশয়'_ ইহা বেদাস্তের বিশিষ্টাদৈতবাদ। বিশুদ্ধ সাংখ্য নয়, শক্ষিবিশিষ্টাদৈতবাদ 
ও স্মংখ্য দুই মিলিয়া বাঙালীর কৃতি কল্পনা । ইহার প্রকাশ দেখ ধায় বাংজার 
'শ্ক্ত গীঘিতে £ 
কে জানে মা! তব তত্ব, মহৎ-তত্ব-প্রসবিনী 
মহতে ত্রিগুণ দিয়। নিগু ণা হলে আপনি ॥ 
তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্ষচেতু চিৎ-বিমুখী । 
চিদানন্দে পিছে রাখি চিত্তানন্দে উন্মাদিনী ॥ 
ত্যজ্য করি নিবিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে ) 
সি কর সবিকারে বিকাররূপিণী | [রসিফচন্দ্র রাম ] 
এঙানে সাংখ্যের সহিত অন্তান্ত মতের মিশ্রণও লক্ষণীয় । বিমিশ্র সাংখ্যই বাংজার 
'আংখ্য । বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, এদেশের দুঃখবাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাংখ্ন্ধাত। 
কিন্তু এম জর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। ছুঃখবাদ কেবল নলাংখ্যের নয়, সমগ্র আত্মিক 
দর্শনের | বৈরাগ্যও সাংখ্যের নয়, অদ্বৈত বেদান্তের। বরং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদের 
সহিত এদেশীয় সংস্কারের মিল আছে। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের স্বতন্ব কোন অস্তিত্ব 
নাই; জানে, কর্মে, এর ও. বৈরাগ্যে সিদ্ধ পুরুষই ঈশ্বরস্থানীয়। মনসামঙ্গল 
কাব্যের অমিত শক্তিধর মহাজ্ঞানী চন্দ্রধর এই ঈশ্বর-সংজ্ঞক পুরুষের কথ স্মরণ 
করাইয়া দেয়। বস্ততঃ মান্ষ-পুরুষই ঈশ্বর._সাংখ্যের এই মত মনুহ্যত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশের লহায়ক। বঙ্কিমচন্্রও কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে এই সাংখ্যমত দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হইয়াছেন । উপক্রমণিকায় ছিনি বলিয়াছেন, “কৃষ্ণের ঈশ্বরদ্ব-সংস্থাপন করাও 
আমার উদ্ধেস্ত নহে। এ গ্রন্থে আমি তাহার কেবল মানব চরিত্রেরই সমালোচন| 


১৬০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


করিব 1 উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, "উপসংহারে বক্তব্য, কষ সর্বক্র, সবসময়ে 
সর্বগ্ুণের অভিব্যক্ষিতে উদ্দ্রল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুশ্যময়, 
প্রীতিষর়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ষে অপরাহ্া,খ, ধর্মাত্মা, বেদজ্, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ, 
লোকছিতৈধী, হ্যায়নি্, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শান্া, নির্যম, নিরহঙ্কার যোগযুক্ত 
তপস্থী । তিনি মাঙ্গধী শক্তি দ্বারা কর্ম নিবাহ করেন, কিন্ত তাহার চরিত্র অমানুষ 

এই প্রকায় মানুষা শাক দ্বারা অতিমাগষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাহার এমুয্যত 
বা ঈশ্বরত্থ অন্মিত কর। বিধেয় কি না, তাছ। পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে 
স্বির করিবেন |" [ কৃষ্ণ চরিত্র ]| বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তি সাংখা মতেরই প্রতিধ্বনি, 
থে সাংখা বলেন, ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইতেজে “নুক্তাত্বনাং প্রশংসা! উপাসাসিছ্বক্ট বা" 
[সাঃ শ্থ: ১.৯৫]। শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় মনে করেন, বঙ্কিম 
১ন্দ্রের সম্বগ্র উপন্যাঁদে পাংখ্যের প্ররুতি-পুরুষ তত্বই রসযোগে “জীবন-কাব্য' হইয়া 
উঠিয়াছে।৯ “মানধ-বন্দনা'র কবি অক্ষয় কুমার বড়ালও ইউরোপীয় বিবঙন বান্দকে 
স্বীকার করিতে গিয়া অজ্জাতসারে সা'খ্যকেই স্বীকার করিয়াছেন । সাংখ্যের প্রভাব 
প্রচ্ছন্ন ফন্কধারার মত এদেশবাসীর অস্তুরে গ্রবাহিত-_অলক্ষ্য, কিন্তু গৃঢ়সঞ্চারী । 


£॥ যোগদর্শন & 


ভারত।য় সাহিত্যে যোগদর্শনের প্রভাব অপরিসীম । এদেশের সাঁধন-জীবন 
ঘোগাশ্রয়ী। কিন্তু পূবেই বল! হইয়াজে, এই যোগের দুইটি ধারা-_একটি আদিমতন্্ 
ধোগের ধারা, অপরটি ব্দাস্ত-রঞিত যোগের ধারা । ছিতীয় ধারাটিই পুরাণাদিতে 
স্থান লাভ করিয়াছে; আর প্রথম ধারাটি তন্ত্রাচারের সহিত যুক্ত হইয়া হিন্দুতন্ত্রে, 
বৌদ্বতন্ত্রে, নাথধর্মে এবং লোৌকসাধারণের মর্ষে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। এদেশে ষে 
রহুম্থময়গুহাসাধনার ধারাটি প্রচলিত, তাহাতে আদিমতম যোগ-সাধনার প্রভাবই গুরুতর | 

এই আদিমতম ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য, শিব-শক্তির যোগ । আদৌ শিবই ছিলেন 
ঘোগীশ্বর, তিনিই যোগশাস্থের প্রচারক । কিন্তু কালক্রমে শিব শিব্র সহিত যুক্ত 
হইলেন, তঙ্্ধারা আসিয়া মিলিল যোগধারার সহিত। তাহার ফলে শক্তি-সাধনায় 
যেমন আসন-প্রণায়াম, বাযুধারণ প্রণালী গৃহীত হইল, তেমনই আবার তন্ত্রের ষট চক্র, 
কুগুলিনী শক্তি, হুঙ্কার বীজ ও শক্জ-সহায়ে সাধনার পদ্ধতি যোগের সহিত যুক্ত হইল। 
বন্ধতঃ পরবতীকালে যোগ ও তস্ত্রের সুম্মর পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গেল। "শিব ও শত্তি- 


১. রইবা “হঙ্কিম চনে উপদ্ভাস' মোহিত লাল মজুমদার 
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হেহন বুগনত্ধ, যোগ ও ভব তেষনই যুগনন্ধ হইল। বাংলায় প্রচলিত শৈব ও শান্ত 
ধর্ম এই যোগ ও অস্ত্রের মিলিত রূপ । 
এই যোগে" পাতঞ্জল দর্শনোক্ত 'ঘোগ' শব্ষের অর্থ-বিকৃতি লক্ষণীয়। পাতজজ 
র্শনে, চিতবৃতি নিরোধের নাম যোগ ; কিন্তু শৈব বা তাস্ত্রিকযোগে যোগের অর্থ "মিলন" | 
সহশ্রারস্থিত শুদ্ধ শিবের মহিভ মূলাধারস্থিত! কুণগুলিনীর মিলন বা যোগই তাস্ত্রিক যোগ 
আর শৈব যোগে নাদ-বিদ্ু ব। হুর্বচন্দ্রের মিলন [ নাদস্র্নারীরজয, বিদ্দু-চত্্র 
( অমৃত )-পুরুষ বীর্ধ ]। এই যোগে বাস্তব নরনারী, যাহারা ষথাক্রমে শিব ও শক্তির 
প্রতীক, তাহাদের দেহগত মিলনও ম্বীকৃত। বেদাস্ত প্রভাবে এই ঘোগই আবার 
ভীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনরূণপে পরিগৃহীত । যোগের লাধনাও ওহ ও রহম্যময়। ইহার 
ক্রিয়। দেহকে লইয়া, দেহস্থ বানুকে লইয়া। প্রধান ক্রিয়া-_দেহে “পবন বন্দী' কর! 
এবং বাহ, মন ও শুক্রকে উধধ্বদিকে চালনা করা। ইহ! “কায়াসাধন”, “উলটাবাওয়া' 
'পলটযোগ” প্রভৃতি নামেও পরিচিত। 
যোগের শেষ লক্ষ্য সিচ্ধযোগী হওয়া । পাভগ্রল দর্শনে ইহাকে বল! হইয়াছে 
্ব-্বরূপে অবস্থান, অরথীৎ ঈশ্বরবৎ হওয়] | বেদান্ত-প্রভাবে ইছাকে “সোইহম্, অবস্থা 
বনিয়াও ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। শৈব বা শাক্ত মতে ইহা “শিবোহহম্, অবস্থা। ইহাই 
'জ্যান্তে মরা” বা 'মহাজান'-এর স্তর । কিন্তু এই ত্তর শেষ লক্ষ্য হইলেও, জনসাধারণের 
ভিতর পাতঞল-দর্শনোক্ত যোগ-বিভূতি লাভ করাই মুখ্য লক্ষ্য। ইচ্ছামাত্র জন্তর্ধান 
হওয়া, যে-কোন রূপ ধারণ করা, ইচ্ছন্থরূপ বস্ত লাভ করা প্রভৃতি অলৌকিক প্রাপ্তির 
দ্বন্তই জনসাধারণের যোগ। ইহার অপর লক্ষ্য অমরত্ব অর্জন করা। যোগদ্বার! 
মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়, ইহা! লোকজগতের বদ্ধমূল ধারপা। 
বাংলাদেশে প্রচলিত লৌকিকধর্মে ও সাহিত্যে এই মিশ্র ঘোগাচারের প্রভাব 
লক্ষণীয়। বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ পন্থ, বাউল-_সকলেই প্রকারান্তরে ঘোগী। 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচা্গণ নিজেদিগকে বলিয়াছেন, “জোই” বাযোগী। কাহু “কাপালী 
যোগী? [১১ নং চর্ধা ], অন্যান্য গানেও “জোই' শব্ধের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। 
একটি গানে যোগীর বেশ বর্ণনা কর! হইয়াছে £ 
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে। 
রবি শশী কুগুল কিউ আভরণে ॥ 
রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার। 
পরম মোক্ষ লবএ মুত্তিহার ॥ 


__নিহিতার্থ বাদ দিলে, অর্থ দাড়ায,_ঘোগীর চরণে নৃপুর, কর্ণে কুণ্ন, 
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১৬২ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কঠে দৃকাহার, দেহে ভম্ম। ইহাই যোগীর সাধারণ বেশ। যোগীরা থে ফষ্ঠে 
, হাড়ের মালা ও হত্ডে ডমরু ধারণ করেন, তাহার উল্লেখও পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ সহজ সাধকগণ সহজ স্বখ কামনা করেন । এই সহজ সখের অথব! মহাসখের 
অবস্থা, আনন্দঘন অদ্থযজ্ঞানের অবস্থা । ভাব ও অভাব, লৌকিক দুঃখ ও স্বুখ এ 
অবস্থায় একাকার । যতক্ষণ চিত্ত চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ এ অবস্থায় উপনীত হওয়! 
যায় না? চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ কয়ে। ইন্ছজিয় স'যোগে চিত্ত চঞ্চল হয় ও জীব 
জন্মমৃত্যুর অধান হয়| চর্য/কার বলেন, 


কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল। 
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল || [ ১নং চর্যা ] 


চিত্তের এই চাঞ্চল্যকে দমন করিবার জন্যই যোৌগ। যে দেহে চিত্তের অবস্থান, 
তাছা বাছুর বাহন । বাঁঘুই চাঞ্চল্যের কারণ। বায়ু নিকদ্ধ হইলে, দেহের নিরোধ হয়, 
মন ষরিয়া ঘায়, চিভ-চাঞ্জ্য দমিত হয় তাই সরহপা্ বলেন, 
জহি মন-পবন ন সঞ্চরই 
রবি শশী নহি পবেশ। 
তহছি বট চিঅ বিসাম করু 
সরহে কছিজ উবেশ || [ সরহপাদের দোহা ] 
-যেখানে মন-পবনের সঞ্চরণ নাই, যেখানে চন্দ্র সর্ষের গ্রবেশ নাই, রহ বলেন, 
সেইখানে চিত্তকে বিশ্রাম করাও । 
এই স্থানটি দেহের অবধৃতী মার্গ বাদদেহস্থ মধ্যপথ (“মঝ বেণী” )বা সোজা পথ 
( 'উজুবাট? ) £ দেহ-মেরুর বামে ও দক্ষিণে যে নাড়ী আছে, ত'হাতে বানু প্রবাহিত 
হইলে চিত্ত স্থির হইবে না; আকাবাকা পথে বামু বহিলে চিত্ত চঞ্চল হইবেই | চর্যাগানে 
ডাইনে বায়ের এই নাড়ীগুলি প্রায়ই খাল-বিখালের সহিত উপমিত হইয়াছে । ডাইনে- 
বাঁয়ের খাল ছাড়িয়' 'উজুব'টে সোজাপথে--অবধৃত'মার্গে চলিতে হইবে অর্থাৎ বায়, 
শুক্র ও মনকে মধ্য নাড়ীতে চালন। করিতে হইবে £ 
বাম দাহিণ জো খাল-বিখল।। 
সরহ ভণই বাপ! উজুবাট ভাইলা ॥॥ [ ৩২ নং চর্যা] 
বস্ততঃ ঘোগের আসন, কায়াসাধন, পবন-বন্ধন প্রভৃতির উল্লেখ চর্যার বন্ৃপদেই 
ৃষ্ট হয়। একটি পদ্দে পবন মৃষিকের সহিত উপমিত হইয়াছে। সাধক বন্দিতেছেন, 


শন ১৯৩ 
পৰন-মৃষিক দেহের অমৃত ভক্ষণ করিয়া! লয়, অতএব, 'মাররে জোইআ! মুসা-পধনা' 
| ২১ নং চর্ধ1] 

বৌদ্ধ সহজিয়ার সহযোগী নাথপন্থ ঘোগী। ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত মহাশম্ বলেন, 
*106 58৮ ০018 19 98891065811 & 50810 001১) উত্ভিটি অতি অত্য। নাথধর্মের 
বিশিষ্ট শাস্বগ্রস্থ কৌলজ্ঞাননিপয়, হঠযোগপ্রদীপিকা, যোগচিস্তামণি। পবন-বিজ্ 
শ্বরোদয় প্রভৃতি । বাংল! দেশে প্রচলিত নাথ-সিছ্ধাই-গীতিকাগুলিও যোগের নানা 
কথায় পৃ্ণ। এই ধর্মের যূল লক্ষ্য যৌগিক উপায়ে অলৌখিক সিদ্ধি লাভ করা বা 
“নহাজ্ঞান? বাঁ মৃত্যুঞ্জয় ঘোগ-কৌশল আয়ত্ব করা । নাথ-গীতিকার স্চনা মহাদেবের 
প্রতি গৌরীর এই প্রশ্ন লইয়া £ 
তুমি কেনে তর গৌঁসাই আমি কেনে মরি। 
সেই তর কহ গৌসাই যুগে যুগে তরি । [ গোখ-বিজয় ] 
গৌরীর এই প্রশ্নের উত্তরে শিব যে তব্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা যোগ। 
মীননাথ, গোরক্ষনাথ যোগসিদ্ধ। যৌগ ভুলিয়াই মীননাথ বদ্ধ হইয়াছিলেন, যোগ- 
কৌশল হ্বারাই গোরক্ষনাথ গুককে মোহ-মৃত্যার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
মাননাথের প্রতি গোরক্ষের যাবতীয় উপদেশ যোগেরই উপদেশ, 
নাচস্তি যে গোখ নাথ শৃন্যে করি ভর। 
কায়। সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর ||... 
বারে-বাউরে প্রবোধ দিয় বামু কর বন্দী | 
মূল কমল মধ্যে বায়ুর বোঝ সন্ধি |". 
মেরুমূলে রহি চন্ত্র ন! টুটিব কল! । 
বঙ্কনালে সাধ গুরু ন! করিহ হেল] || [ গোঁখবিজয় ] 


বাংলার বাউলও যোগপস্থ। এদেশের জনমাধারণের ' প্রত্যেকটি ধর্ম-সাধনায় 
গস্তান্ত সাধনার মিশ্রণ থাকিলেও পথ মূলত যোগের | বৈষ্ণব সহজিয়া, মুসলমান ফকির 
«মন্দ কি “তিনাথের চেল।'_সকলেরই সাধন যোগ । লোকসাধারণের মধ্যে যোঁগের 
পারিভাষিক নামগুলি পরিবতিত হইয়াছে বটে, উহাতে তশ্থাচার ও বেদাচারের প্রভাব ও 
'বন্তৃত হইয়াছে, তথাপি ঘোগের যূল ক্রিয়া ও যোগ-বিভূতি লাছের বিশ্বাস অক্ষুন 
ছে । “উজান বাওয়া,১ “উন্টা বাওয়া” প্রভৃতি কথ! যোগেরই কথা । 

যোগ সাধনার প্রভাব অন্যান্ত সাহিত্যেও হবম্পষ্ট। বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্চকীঙনে 
যোগ-প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট উদ্লেখ দেখি । “রাধা বিরহে" কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন, 


১৬৪ প্রাচীন ভারতী সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


আহোনিশি যোগ ধেয়াই। 
মন পবন গগনে রহাই | 
মূল কমলে কয়িলে মধুপান | 
এবে পাইঞ 1 আঙ্ছে ত্রদ্ম গেআন ॥ 
বিপ্রদাসের “মনসা বিজয় কাব্যেও পদ্মার বিষঝাড়ন প্রক্রিয়ায় যোগের কথাই বল! 
হইয়াছে । বিষে চলিয়া পড়া মহাদেবকে পদ্মা বলিতেছেন, 
মহাযোগী মহারুদ্র চিন্ত যোগ'সন। 
নিরগুন-আদি ব্রহ্ষততে দেহ মন | 
খড্গগা ভেদি উঠে বিষ স্থমেরু-শিখর | 
ইঙ্গল] পিঙ্গলা চিত্ত সমুদ্র ভিতর ॥ 
কেন অ্রিভুবননাথ আপনা বিশ্বর | 
মন পবনেতে জীব পরিচয় কর ॥ 
দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, কালকেতু-রূপী নীলাম্বর শাপমৃক্ত হইয়। 
স্বর্গ গমন করিলে শিব তাহাকে “অমরশিক্ষা” দিতেছেন। এই শিক্ষা হোগশিক্ষা £ * 
শুন শুন কছি তত্ব ওহে নালাম্বর। 
আপন! শরীর চিস্ত হইয়া! অমর ॥ 
নুযুমা প্রধান নাড়ী শরীরেতে বৈসে। 
ইড়া পিঙ্গলা তার বৈসে ছুই পাশে ॥ 
জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরশান। 
ভাটি বন্দি করিষা! জোয়ারে দিবে টান ॥ 
পূর্বেই বলিয়াছি, লোকায়ত যোগ পাতঞ্জল দশনোক্ত যোগ হইতে ম্বতন্ত্র। ইহাতে 
একদিকে পড়িয়াছে তঙ্ের পঞ্চম ম-কারের প্রভাব | চর্র-হুর্য-মেলন বা মহারস পান 
উহার প্রকারভেদ । চন্দ্র হইতেছে রসাত্বুক সোম বা শিব এবং সূর্য হইতেছে ধ্বংসনীল 
শক্তির প্রতীক ; বিন্দু উভয়াত্মক অর্থাৎ পুরুষবীর্ধ ও নারীরজ:-এর (শ্বেত ও রক্তের ) 
মিলিত রূপ। লোকায়ত যোগে এই মেলনক্রিয্বা! ও তাহার ফলে মহারসোৎপত্বির উপর 
গুরুত্ব আরোপিত হুইয়াছে। এই রস বাহিরের রস নয়, লৌকিকভাবে নর-নারীর 
মিলনে থে বিশ্ু উৎপন্ন হয়, সাধক পবন জয় করিয়া উন্ট। সাধনায় তাহা! সহতারে জইয়া 
যান এবং সহশ্রার-ক্ষরিত সেই মহারসে সিদ্বদ্দেহ অভিষিক্ত করেন। লোকায়ত যোগের 
এই ধেমন এক ধিক, তেমনই উহার অপরদিক 'মহাজ্ঞান” বা 'বন্ষজঞান” লাভ। ইহাতে 


দর্শন ১৬৫ 
অইৈত বেঘান্ত যতের প্রভাব বিদ্মান। বাংলায় যোগ-চর্ধার লক্ষ্য ব্রদ্ধাবন্থায় স্থিতি-- 
উবাই 'জ্যান্তেমর।” জীবনুক্তির অবছ্া। অলৌকিক সিদ্ধিলাড তে! আছেই। 

॥ বাংলার নীষাংসাশাক্স | 

বাংলাদেশে বন্ধ প্রাচীনকাল হইতেই ঘে বেদচর্চ। প্রচলিত ছিল, তাহ! কর্মকাণ্ডাশ্র্্ী 
এইজন্ত মীমাংসার প্রভাব বাঙালী জীবনে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেহ কেছ মনে 
করেন, প্রভাকর ব৷ গুরু হইতে ষে উদার মীমাংসাদর্শন প্রবতিত হয়, বাংলাদেশে মেই 
মত প্রচলিত ছিল! শালিকনাথ প্রভাকরের 'বৃহতী'র উপর পঞ্চিক। ( টীকা ) রচনা 
করেন; শালিকমাখ ছিলেন বাঙালী ।১ কিন্তু এই মীমাংস! বাংলায় ক্রিগ়্াকর্ পদ্ধতির 
রূপ ধারণ করায়, এদেশে মীমাংসা স্বতিশান্ত্ের অঙ্গীভৃত হইয়া যায়। ন্তায়কুন্মাঞ্জলিকার 
উদ্নয়ন ইহার আভাস দিয় বলিয়াছিলেন, “গৌড়দেশে অপৌরুষেয় বেদ ও পৌরুষেয় 
মধ্াদিশাঙ্ত্ের মধ্যে ভেদবোধ নাই।” উক্তিটি অসত্য নয়। এদেশে মীমাংসা! পৌরোছিতা 
কর্মেরই অঙ্গীভূত। দর্ভপাপি, কেদার মি, গুরব মিশ্র--ভষ্ট গুণবিষুঃ, ভট ভব্বেব-- 
হলামুধ, রঘুনন্দন, শূলপাণি-_ প্রত্যেকের রচনা স্বতি-মিশ্রা মীমাংসার স্থাক্ষর় বহন করে। 
বাংলায় নব্যন্তায় গ্রচারিত হওয়াতেও মীমাংসার আদর অনেক পরিমাণে ক্ষুজ হইয়াছে £ 
কারণ ভ্তায় মীমাংসার প্রবল গ্রতিহন্ী। একদিকে শ্বতি, অপরদিকে ভ্তায়-_-এই দুয়ের 
চাপে পড়িক্না মীমাংসা হীনবল হইয়া শ্বৃতির অধীন হইয়াছে এবং এইভাবে বাংলায় 
ষীমাংসী প্রবিষ্ট হইয়াছে পুরোছিত-দর্পণে। ক্রিয়ার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, ক্রিয়ার 
প্রত্যেক অঙ্গের গ্রতি মাত্রাতিরিক্ত বত্ব, একই মন্ত্র ভূল হইবার ভয়ে বারবার উচ্চারণ 
করিবার নিয়ম, অন্ধভাবে বিচারহীন আচার-নিষ্ঠত। পরোক্ষভাবে মীমাংসকের মনোভাব 
যনে করাইয়া দেয়। ইহার ফলে সুফল অপেক্ষা কুফলই এদেশে বেশি দেখ! দিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ইঙ্কিত করিয়াছেন।_আচারের মরুবালিরাশি এদেশের প্রাণকে গ্রাস 
করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা নিসংশয়ে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও মীমাংস! দশনের পরোক্ষ প্রভাব । 


॥ বেদান্ধের প্রভাব ॥ 
ভারতবর্ষের ধর্মে, জীবনে ও মাহিত্য বেদাস্ত--বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদের 
প্রভাব অপরিসীম । এই দর্শন ভারভীয় জীবনের এক মহার্ধ সম্পদ । কাজে-কর্মে 
ধিনি বতই খৈতবানী হউন, অন্তরে গ্রতিঠিত অছৈত মতবাদ । বহুদেবতার অন্তপালে 
এক দেবতায় অবস্থান, সেই এক নিগ্দিশেষ, নিগুণ, অনন্ত, অবায় ও অক্ষর--এ 
বোধ সমগ্র তারতবানীর অন্তরে গ্রতিষিত বলিয়াই__গভীর হঃখের দিনে এবেশবাসী 
১। অব) “চিন্স়ব্ক'-.ক্ষিতিসোহন সেন! 


১৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাডালীর উত্তরাধিকার 


সাখবনা লাভ করিতে পারে, সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাঁকে একের মধ্যে হিলাইস়া 
লইতে পারে এবং কর্মজীবনেও দুর্জয় শক্কির প্রেরণায় চালিত হইতে পায়ে। 
এশখবরধয ও রিক্ততা, ভোগ ও বৈরাগ্য, শক্তি ও ক্ষমা মিলিয়া যে ভারতীয় জীবনকে 
মহনীয় করিয়। তুলিয়াছে, ভাহার মূল প্রেরণা অছৈত দর্শন। 

অন্তান্ঠ দর্শনে অছৈত বেদান্তের প্রতিবাদ আছে, মতখগডন আছে। কিন্ত একটু 
লক্ষ্য করিলেই দেখা ধায়, তাহাদের উপরেও অহৈত মতবাদ্দের প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছে। যে সাংখ্যদর্শন অধৈত বেদাস্তের প্রবল প্রতিহ্্দী, তাহারও “পুক্রষ' 
ব্ধাস্তের নিল ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন : নিত্যত্ব, শুদ্ধত্, বুদ্ধত্ব উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ । 
যখন আমর] সাংখ্যের গ্রকুতির কার্যক্রমকে চৈতন্তের আলোকে বিচার করি, তখন 
অজ্জাতসারেই তাহার উপর বেদাস্তের প্রভাব স্বীকার করিয়া লই। সাংখ্য- 
কারিকায় ও সাংখাস্থজ্রে বেদান্তের নিশ্চিত প্রভাব বিদ্যমান। সাংখ্যস্যতের 
“'আবৃতিরসকছুপদেশাৎ' | ৪. ৩.] হুত্রটি অবিকল বেদাস্তস্থত্রে [ ৪. ১. ১] 
রহিয়াছে $ সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, যে সাংখ্যে ব্রদ্দের প্রসঙ্গ থাক! অঙ্চিত, 
সেই সাংখ্যস্থত্রে বল! হইতেছে, সমাধি স্থযুণ্চি ও মোক্ষ অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপতা 
প্রাপ্ত হয় [ 'সমাধি-থযুণ্ডি-মোক্ষেযু ব্রদ্ষদূপতা।__সা £:স্থ £ ৫. ১১৬ ]1'স্যায়-বৈশেষিকে 
পয়বর্তীকালে "আত্মা দুইভাগে বিভক্ত হুইয়াছেন- আত্মা ও পরমাত্বা। ইহাদের 
লক্ষণ বেদাস্তের জীবাত্বা ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয়। এ 

দর্শন-সাহিত্যে তে! বটেই, পুরাণেও-- যেখানে বছদেবতার স্বীকৃতি, যেখানে বরহ্ধা। 
বিষ্ট, মহেশ্বর ও শক্তি স্ব-স্ব মহিমায় ভাম্বর, যেখানে ভক্তিবাদের একাধিপত্য-_ 
সেখানেও নিল ত্রদ্ধের গ্রভাব বিস্তৃত। দেবতার এশ্বর্য ও গুণাবলী ষতই থাকুক, 
প্রত্যেকেই যে স্বরূপতঃ নিগডপ, নিধিশেষ, অব্যক্ত ও অস্ত ব্রদ্ষ, তাহা একবাক্যে 
স্বীকার করা হইয়াছে ।৯ তস্ত্রেও বেদাস্তের প্রভাব লক্ষণীয় । আদিতে তন্ত্র ষাহাই 
থাকুক, তন্ত্রের পরমশিবতত্বে বেদান্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে । নিষ্বল, নিপ্পন্দ, নিরীহ শিব 
বেদবাস্তের ব্রদ্ষনদূশ | ধদিও এই শিব 'শক্তি বিশিষ্ট অদ্বৈত'_-তখাপি ইহার বহিলকক্ষণ 
ব্রদ্ধ হইতে অভিন্ন। তঙ্ত্রের পরাশক্িও ব্রন্ষময়ী । তন্ত্রসাধনার শেষাবস্থা “শিবোহ্হষ'- 
এর সহিত যেদাস্তের ব্রন্ষাবস্থা 'সোহহং, বা 'অহং ব্রদ্মান্মি'র মিল রহিয়াছে । 
" বৌদ্ধধর্য বেষ স্বীকার করে নাই। কত্ত বৃদধত্ব ষে অয় জ্ঞানেরই অবস্থা, প্রাচীন 


১। বিষুপুতীপে বান্ছদেব বিফ “তদ্‌ ব্রহ্ম পরমং নিত্যসজমক্ষব্রমব্যায়স্ [ ১. ২, ১] 
মার্কতেযপুরাণে শক্তি হইতেছেন, নিত্য অক্ষর, “পরা পরাণাং পরমা” [ চত্তী, ১. ৮২ ] 


দর্শন ১৬৭ 


বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। বৃদ্ধদেবের “অগ্নষাদে। অমতপদং পমাদো 
মচ্চনো পদং' [ ধর্মপদ অগ্লমাদবর্গ, ১] প্রভৃতি উক্তি বেদা্তের প্রতিধ্বনি । পরবর্তী 
বৌদ্ধবর্শন বেদান্তের এত নিকটবর্ভা হইয়াছিল যে, নাগাঙ্জুনের মাধামিক কারিকাকে 
শস্করমতের সহিত বিনিময় করা চলিত। নাগাজজুঁনের পারমাধিক সত্য ও সা'বৃতিক 
সত্য এবং শঙ্করাচার্ধের পারমাধিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য এক। মায়ার কম্পনা, . 
উভয়ক্ষেত্রে এক প্রকার । নাগাজুবন বলেন 

ঘথা মায়! যথ] ত্বপ্লো! গন্ধর্বনগরং যথা । 

তথোৎপাদ স্তথী স্থানং তথ! ভঙ্গা উদাহতাঃ। [মাধ্যমিক কা. ৭. ৩৪, ] 


_ যেমন মায়া, শ্বপ্ন ও গন্ধরনগর তেমনই উতৎ্পাদ, স্থিতি ও ভঙ্গ । শঙ্করাচার্য্যও 
ঠিক এই উপম্ায় মায়াবাদ বর্ণন| করিয়াছেন । সম্ভবতঃ এই জন্যই শহ্করের মতবাদ 
সম্পর্কে এই অভিযেশগ উঠিয়।ছিল, 'মায়াবাদমসচ্ছাস্্ং গ্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ"। 


| বাংলায় বেদান্ত || 
অছৈত বেদাস্তমতের সার কথা ব্রক্ম সতা, জগৎ মিথ্যা ও পুরুযার্থলাভ জ্ঞানে । 
বাঙালীর আচার-আচরণে ষে ভাবেরই প্রকাশ হউক না কেন, বেদাস্তের এই মর্মসত্য . 
এদেশের অস্তরে গ্রথিত। 


বাংল। সাহিত্যের চন! বৌদ্ধ সহজিয়াগণের দোহা! ও গান লইয়া। বজ্জাচার্যগণের 
শেষ প্রাপ্ধি অদবয়জ্ঞান। এই মতের 'শৃন্ততা বা “তখতা” বেদাস্থের অধৈতাবস্থা | 
বঙ্ৰসত্ব বোধিচিত্তের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ-_নিত্য, অপরিবর্তনীয় ও প্রজ্ঞানঘন। অধয়- 
বজ্জসংগ্রহে ইহাকে বলা হইয়াছে “অচ্ছেস্যাভেগ্ঘলক্ষণ, “অদাহী” ও 'অবিনাশী'। হ্হা 
ব্রদ্মেরও লক্ষণ। নাগা্ন-বন্গবন্ধুর রচনায় এই ্রন্মলক্ষণের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে 
ঈহাদের প্রতীত্যসমূৎপাদের মূল শুটিই ব্রঙ্গলক্ষণাত্রান্ত। 
বৌদ্ধ সহজযান মাধ্যমিক ও ধোগাচার দর্শনেরই পরিণাম । কাজেই সহজিয়াদের 
দোহা। ও গানেও অথয় শূন্যতার কথা। নির্বাণরূপ “মহাহুখে'র কল্পনায় বা এমায়া'র 
কল্পনায় সহজ সাধক বৈদাত্তিক | সরহ পাদের দোহায় পাই, 
অয়চিত্ত তরুঅরহ গউ তিন্থবণে বিধার। 
_ অন্বয়চিত্ব একটি বিরাট তরু ; ত্রিতৃবনে তাহার বিস্তার । 


শ্রই অহ্বয় অবস্থা! নিশ্চল, নিবিকার, “উদয়ান্তং গমনঃ রহিতঃ [ কাহুপাদের দোঁছ। 
টাক ২০. ]। এই অবস্থায় জন্ম-নৃত্যুও থাকে না £ 


১৬৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাণ্তালীয় উত্তরাধিকার 


জইলে জাষ মরণ বি তইসে।। | 
জীবস্তে লে নাহি বিসেসে! ॥ [ চর্ষা, ২২] 
.. -ঘেষন জন্ম তেমনই মরণ; জীবস্ত ও মৃত অবস্থায় কোন বিশেষ নাই। 

সহজ মতে ইহাই 'সহজ স্বভাব'-এর অবস্থা । এই "সহজ" স্ব-সংবেস্ত ) এই 
অবস্থায় জেয়-জ্ঞাতা ও জানের বোধও লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা! বেদাস্তের “মাবঙ যনসো 
গোচগ' ব্রক্ষাবস্থা | অধিকন্ত চর্যাগানে বেদাত্ত দর্শনের দৃষ্টান্তগুলি পর্যস্ত হুবহু গৃহীত 
হইয়াছে; যেমন, 'উদক চান্দ দিষ সাচ ন মিচ্ছা [১৯ নং চর্যা)_ জলের চান 
সত্যও নয়, যিথ্যাও নয়? 'রাজসাপ দেখি জো চমকই” [ ৪১ নং চর্যা] রঞ্ছুসর্প 
দেখিয়! যে চমকিত হয়; 'বাদ্ধি হজ জিম কেলি করই? [ ৪১ নং চর্যা ]_ বন্ধ্যার পুত্র 
ঘেমন কেলি করে। এই সকল উক্তি বেদাস্তের “অতএব চোপম। সূর্যকাঁদিবৎ' [ ঝ, সু, 
৩, ২, ১৮], ব্দোত্তসায়ের “অসর্পভূতে রজ্জে সর্পারোপবৎ” [ বে, সা, ১২ বা শঙ্কর 
ভাঙ্কের কতকগুলি উক্কির প্রতিধ্বনি । 

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সমসাময়িক কালেই বাংলাদেশে নাথপন্থ যোগীদের প্রাছূর্তাৰ 
ঘটে । নাখপস্থগণ শৈব যোগী, তাহাদের সাধন রহস্য যোগ। পূর্বেই বল! হইয়াছে 
প্রাচীন যোগের শেষ প্রাপ্তি "শ্ব-স্বরূপে অবস্থান'_ পরবর্তীকালে বেদাস্তের কেবলাবস্থার 
লছিত এক হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তীকালে যোগের লক্ষ্যই হুইয়! উঠিয়াছে "জান? । 
বাংলার নাথযোগীদের ভিতর পাই “মহাজ্ান,-এর কথা । শিব মহাজ্ঞানী । মীননাথ 
বত্গ্যব্ূপ ধারণ করিয়া শিবের নিকট হইতে এই “মহাজ্ঞান' লাভ করিয়াছিলেন । 
এই জ্ঞান গ্রকারাস্তরে ব্রদ্ষজান। এই জানেই সিদ্ধি, এই জ্ঞান-বিশ্মরণেই ভোগ 
ও মৃত্যু। গোরক্ষনাথ বিমুদ্ত মীননাথকে এই জ্ঞানের কথাই ম্মরণ করাইয়া! বলিয়া- 
ছিলেন, 'মায়াতে পড়িয়া গুরু হারাইলা জান', কিংবা 'জান এড়ি পাইল গুরু ভূল- 
কদলীত' [ গোর্খবিজয় ]। এই মহাজানের জের আসিয়! ঠেকিয়াছে মনসা-মঙ্গল 
কাব্যেও। ঠাদসদাগর ছিলেন 'মহাজানী', তাহার শক্তি “মহাজ্ঞান'। বেষাস্তের 
বরন্থজান বাংলাসাছিত্যে নানাভাবে ইতন্ততঃ ছড়াইয়া আছে। 
বাংলার শাক্ত সাহিত্যও বেদাস্ত-প্রভাবিত। এই সাহিত্যের কাহিনীভাগ পুরাণাশ্রিত, 
লাধনভাঁগ তন্তাশ্রয়ী এবং দার্শনিকতা তত্্-পুরাণ মিশ্। অস্ত্রে ও পুরাশে শক্তির 
প্রধানত; ছুইটি বূপ-পয়া ও পরা। পরাশক্তি ব্রদ্মময়ী। তিনি ব্রচ্দের মতই শুন, 
নিরাকার, অব্যক্ত ও জঅচিস্ত্য। মহাকালীর কৃষ্বর্ণ সেই নিরাকৃতির প্রতীক, উহ্থাই 
বহাশক্ির খুবপ : বধাপ্রলয়ে কালী এই স্বরূপে অবস্থান করেন £ 


দর্শন ১৯৪ 


পুনঃ স্বরূপষাসাস্ত তষোকূপং নিরারুতিং। 
বাচাতীতভং হনোগম্যং ত্বমেবৈকাবশিষ্া্ে | [ মানি, ৪. ৩৩ ] 
শাক্তানন্দ তরঙ্গিবীর মজলাচরণ ক্লোকেও দেবীকে “নিত্য পরমাত্াত্বরূপিষী” বলা 
হইয়াছে । বাংলার শাক্ত সাহিত্যেও পরাশক্তির এই ব্রহ্মময়ী রূপ ব্বীকৃত। কবিকম্কণ 
চণ্তীতে ইনি 'আদিদেবনিতাশক্কি' | মনসা, শীতল, হঠী--যে-ফোন শক্তি স্বরূপে 
বন্ষময়ী । মহাশক্তির ক্রহ্মময়ী হ্বরূপটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট হইয়াছে বাংলার শাক্ত 
লঙ্গীতে | রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত- সকলেই ব্রহ্মমগ্নী মায়ের তত্ব উদঘাটন করিয়াছেন, 
. ১. কে জানে গো কালী কেমন। | 
বড়, দর্শনে না পায় দরশন ॥ [রামপ্রসাদ ] 
এখানে মায়ের অচিস্ত্য, অব্যক্ত অবস্থার কথা বল! হইয়াছে । ব্রহ্ষ্ড অবাক্ত ও 
অনির্চনীয়। রামগ্রসাদের ষতে “কালী ত্রদ্ম?। ব্রন্ধকে ধিনি জানেন, তিনি সদা মুক্ত, 
ফেবলী পুরুষ | তাহার অন্ধ্যা-বন্দন] নাই, ধর্মাধর্মের বিচার নাই । রামপ্রসাদও বলেন, 
'আঁষি কালী ব্রহ্ম জেনে মন ধর্ষীধর্ম সব ছেড়েছি । 
২. “কালী নিরাকার।'__ গোবিন্দ চৌধুরীর গানে পাই ইহার সুন্দর অভিব্যক্তি, 
ওক্াঁর যূরতি রে ঘন, জান না কি উহ্বারে 1". 
তাই বলি এই কায়া, কিছু নশ্ব শুধু মায়াঃ 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো! লুকায় আবার ওঙ্কারে। 
গানটির ভিতর 'মায়াবাদ” ও জান-বাদের প্রভাব ুম্পষ্ট। 
ও. অজ্ঞাতনামা কবির আর একটি গানে- শাস্ত, নিষ্পন্দ, 'অরূপা” শক্তির জি 
সন্বর কবিত্বপূর্ণ ্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, 
নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী ॥ 
অনস্ত আধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে। 
চির শাস্তি পরিমন অবিরল যায় ভানি ॥ 
কষলাকান্ত জানেন, শ্তামা “বক্ষ সনাতনী” তিনি লিঙ্গ-বিবজিতা-_-কখনও যেয়ে, 
কখনও পুরুষ ) তিনিই 'পরম কারণ'। এই কালীতে যখন যন তন্ময়, তখন জীবের 
স্থখ-ছুঃখ সমান, শুধু আনন্দের তরঙ্গ [ “দেখ স্থখহঃখ সমান হল আনন্দসাগর উলে' ]1. 
শাক সাধনার শেষ স্তর নিগণ, নিল, চিদ্ঘন আনন্বষয়তার শর | কাছেই 
খত্ি-সাধক মাই প্রকারাস্তরে বৈদাব্তিক। 


১৭৪ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঁডালীর উত্তরাধিকার 


বে্কাস্ত ও গোঁড়ীর বৈষাবদর্শন 
গৌড়ীয় বৈষব্ধর্যণ্ড একটি নূতন বেদাস্তি ভাঙ্বোর উপর প্রতিষ্িত। বোস্তক্ছত্র 
অবলম্বন করিয়া যেমন শঙ্করের কেবলাদৈতবাদ, রামান্ুজের বিশিষ্টা্ৈতবাদ, মধ্বাচার্ধের 
দ্বৈতবাদ এবং নিষ্থার্কের ভেদাভেদবাদ-_তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'অচিস্ত্য ভেদাভেদবাঁদ?। 
অচিন্য চেদাভেদবাদের মূল উৎ্ন কি, তাহা! লইয়া! মতভেদ আছে। কাহারও মতে 
ইহা মাধবমতের প্রকারভেদ | বলদেববিছণভৃষণ উহার বেদাস্তের গোবিন্দভাষ্ে এই মত 
প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু চৈতন্ত-্জীবনী হইতে এই মত সমধিত হয় না। 
ডঃ স্থশীলকুমার দে বলেন, “বলদেবের উক্তি ভিন্ন চৈতন্যদেব ও মাধবেন্্র পুরী প্রভৃতির 
মাধব সম্প্রদায়স্ক্তির অপর কোন প্রষাণ পাওয়! যায় না।'১ আনার্ধ খগেন্্রনাথ মিজ 
বলেন,_মাধ্বম্তে আরাধ্য হরি. পুরুষার্থ নিজন্বধান্ৃভৃতিরূপ মুক্তি, সাধন বিশ্তদ্ধ ভক্তি, 
জ্ঞানের প্রমাণ বেদ : কিঞ্জ চৈতন্তমতে উপাশ্য শ্রীরুষ্ণ বৃন্দাবন তাহার ধাম, পুরুষার্থ প্রেষ 
সাধন গোঁপীভাবে ভজন এবং প্রমাণ প্রধানত: ভাগবত ।২ উপরস্ধ মাধবসম্প্রদার 
শিখা-স্ত্র বর্জ করেন না, চৈতহ্যসম্প্রদদায় শিখা-স্যত্র পরিত্যাগী। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে 
বহির্গত হইয়া! মহাপ্রভ মধবাচার্ষের স্বান 'উড়,প? গমন করিয়! যাধ্বমত থণ্ডন করিয়া 
বলিয়াছিজেন, 
কর্মতাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্থে কহে। 
কর্ম হইতে রুষণ প্রেমভক্তি কত নহে ॥| 
কর্ম মুক্তি ছুই বস্ত ত্যজে ভক্তগণ। 
সেই দই স্বাপ তুমি সাধা সাধন ॥ 
গ্রভু কহে কর্মী জানী দুই ভক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন || [ চৈ. চ. মধ্য. ৯7 
মনে হইতে পারে, শঙ্করমতের সহিত চৈতন্যমতের সাদৃশ্য আছে-_কারণ, ঈশ্বরীপুরী 
যহাগ্রভুর দীক্ষাগ্ডর, আর কেশব ভারতী তাহার সন্যাস গরু | পুরী ও ভারতী-_উভদ় 
সন্প্রদ্ধায়ই শঙ্করসম্প্রদায়ের অস্ততূ ত্ত। তাহা ছাড়া, চৈতন্যদেব বহুস্থলে নিজেকে 
“মায়াবাদী' সগ্গ্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ' রায় রামানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, 
অন্যের কি কথা মায়াবাদী সন্গ্যাসী | 
আমহ তোমার স্পর্শে কষ্চপ্রেমে ভামি | [চৈচষধ্য ৮] 
. কিন্তু শঙ্করষতে ত্রদ্ধ সতা, জগৎ মিশ্যা_এই মৃল্গ ততই চৈতন্তমতে অন্বীকৃত। 
শঙ্বর়েমতে সাধনায় প্রেষ-ভক্তির কোন স্থান নাই, যাহা আছে-_তাহাও পারঙষাঁখিক 


5১1 টচৈতস্ক সক্প্রফায় ও মাধবসম্প্রদায় [ হরপ্রসান সন্র্যন লেখমালা, ২য় থণ্ড ] 
২।. বৈধ রস সাভিতা--খগেন্্রনাথ মি্ত | 


দর্শন, ১৭৯, 


সাধন নন্ব। পার্বভৌহ ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরন্থতীয় সছিত বে্ধাস্ত-বিচারে চৈতল্তদেব 
শঙ্করযতকে তব তন্গ বি্টেফণ করিয়া থগুডন করিয়াছেন । শঙ্করমতে ব্রচ্ম নিখিশেষ 
নিরাকার নিগুপ ও নিঃশক্কি : চৈতন্তমতে পরমতত্ব বিশিষ্ট, বিগ্রহবান্, লগ্ডুণ ও 
সশক্তি। শঙ্কর্মতে জীব ব্রহ্ম, ঠৈতন্থমতে ঈশ্বর চিদ্ঘন, জীব চিৎকণ ) ঈশ্বর মায়ার্ধীশ 
জীব মায়াবশ। শঙ্করের নিগুণ, নিরাকার, নিবিশেষ ত্রদ্ের স্থলে মহাপ্রনূ 
পরমততের সগুপস্ব প্রতিষিত করিয়াছেন এবং জীবই ব্রহ্ষ--এই মতের স্তীত্র প্রতিবা 
করিয়াছেন £ 


ষড়েশ্বর্য পরিপূর্ণ শ্বয়ং ভগবান । 

তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান || 

ষড়েশ্র্য পূর্ণানন্ স্বরূপ ধাছার । 

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ 

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রন্ধে হয়। 

নিঃশক্তি করিয়া তাহে করহ নিশ্চয় |1.... 

যড়বিধ এই প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস। 

হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ 

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 

হেন জীব ঈশ্বরসনে করহ অন্ছেদ || [চৈচমধা৬] 


শঙ্করাচার্ষের “মায়াবাদ' ও “বিবর্তবাদ্'কেও তিনি খগুন করিয়াছেন £ 
জীব নিস্তারের হেতু ভাঙ্ক কৈল ব্যাস। 
মায়াবাদী ভাম্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 
পরিণামবা? ব্যাস-সথত্রের সম্মত। 
অচিস্তাশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রপে পরিণত |... 
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই স্মত্রে দোষ দিয়] । 
বিবর্তবাদ স্বাপিয়াছে করন] করিয়া।| [এঁ মধ্য ৬] 


তৈতত্ত-প্রবতিত মতের সমর্থন আছে রাষাহুজাচার্ধের 'শ্ীভান্তে। রামাম্জ-প্রবতিত 
বৈফব অস্ত্রদায়ের নাম প্র-সম্প্রদায়। শ্রভাম্তে শুসম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ মত প্রকাশিত হয় 
নাই; উহাতে গ্রীর প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীভায়ে বৈধব সিদ্ধান্ত একটি 
স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। শঙ্করাচারধের প্রবল গ্রতির্বন্বী রূপেই রামান্জের আবির্ভাব ) 


১৭২ প্রাচীন ভায়তীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তয়াধিকার 


রাযাহজমতে অন্ধ সবিশেষ, সগুণ, পুরযোততষ ; ইনি শক্কি-বিশিষ্ট ; জীব ও জগৎ 
বন্ধের শরীর, ব্রদ্ধের পরিপাথ। বিশিষ্টাৈতবাদে সগুণ উপাসনাও স্বীকূত। 

চৈতন্তমতের লহিত বিশিষ্টাত্বৈতবাদের সাদৃশ্ঠ থাকিলেও রাষাহ্ দেহপাতের পর থে 
যোক্ষের কখা বলিয়াছেন, তাহার সহিত চৈতন্তমতের মিল নাই। রামান্জ মুক্তির 
শেবত্যয়ে জীবের ব্রক্গ-সারপ্য স্বীকার করেন, মহাপ্রতৃর ধর্ষে এই ধরনের মৃক্তি- 
কামন। অবান্ছিত। 


নিষ্বার্ক-প্রচারিত ভ্দোভেদবাদের ( 12906165-10-01562500৩ ) সহিত চৈতন্ত- 
প্রচারিত দার্শনিক মতের সাঘৃশ্ত বরং গুরুতর | নি্বাকের পরম তত্ব রমাপতি সবিশেষ ও 
সগ্ুণ, তিনি সৌন্দর্য, আনন্দ ও করুণার উৎম। জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে ধর্ম: 
ও স্বরপতঃ যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন । নিশ্বাদিত্যের সহিত ঠৈত্যন্তমতের মিল প্রধানতঃ 
*জোকবত্, লীলা-কৈবল্যম্‌? [ত্র স্থ ২. ১. ৩৩ 1-লীলা প্রকাশের জন্যই ব্রদ্ধের শ্যষ্টি- 
কার্য এবং জীবকে ব্রচ্দের শক্তিরূপে স্বীকৃতিতে। ভক্তির কল্পনাতেও সাদৃশ্ত আছে । 
নিষ্বার্ষতে ভক্তি 'প্রেমবিশেষলক্ষণ।”। চৈতন্তমতেও ভক্তি প্রেমাশ্রক্নী | 

মিল থাকিলেও চৈতন্ত-প্রবতিত প্রেমধর্ম শ্বতন্্র। ইহাধেন একটি পৃথক ধারা । 
'এই ধারা প্রবাহিত হইয়াছে শ্ডিল্যশ্থজে, নারদ পঞ্চরাতেে ও ভাগবতে , ইছার মিল 
রহিয়াছে দাক্ষিপাত্যের আলওয়ার সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের সহিত এবং বিদ্বমঙ্ধলের 
প্রেমসাধনার সহিত । বাংল! বৈব গ্রন্থে এই প্রেমধর্ষের আদি ুত্রধার বল! হইয়াছে 
মাধবেন্্র পুরীকে। চৈতন্ত-ধর্ষ মাধবেন্ত্র পুরীর প্রেমধারায় পুষ্ট, যে মাধবেজ্জ পুরী 
“মেঘ্দরশন মাত্র হয় অচেতন”, ধিনি "অয়ি দীন দায়ন্রনাথ হে” বলিয়া কষ্*-বিরহে 
উছেল। ভারতীয় ভক্তি-সাধনার অনেক ধারা আসিয়া মহাপ্রতুর অমচিস্ত্য 
ভেষাভেবাদ ও প্রেমসাধনাকে পরিপু্ করিয়াছে, কিন্তু ভাব ও প্রেমের ম্পর্শটি 
চৈতন্তদেবের নিজন্ব । 

চৈতত্তদ্নেষের আবির্ভাবের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্ব হইতেই দক্ষিণভারতে ভাব-প্রধান 
ভক্ভিধর্মের বিকাশ ঘটিতেছিল। জ্ঞান-রাজ্য হইতে ভক্তি-কুঞ্জের দিকে যাত্রা দুর 
হইয়্াছিল। এই ভক্তি-ধার! পুষ্ট হইতেছিল ভক্তিমূলক পঞ্চরাজ্র, ভক্তিনুত্ পুরাণ ও 
তন্ত্রের গ্রভাবে। দক্ষিশভারতের শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক প্রভৃতি সম্প্রদায় এই ভক্তিধর্ষের 
চর্চায় ছিল অগ্রগণ্য । এই সকল সম্প্রদায়ে জান ক্রমশঃ ভক্তির দিকে এবং ভক্তি ক্রমশঃ 
প্রভাবের দিকে দিক পরিবর্তন করিতেছিল। এইরূপে ব্রন্ম ক্রমশঃ বিষু, এবং বিষুঃ 
জমশঃ কে রূপান্তরিত হইতেছিলেন-_এবং অঙ্গ-শক্কি রূপে শ্রী বা লম্বীদেবী এবং আরও 


দশন ১৭৬ 


পরে কৃষপ্রিয়া রাধার প্রাধান্ত চিত হইতেছিল। লাধনাতেড ক্রঞশঃ 'প্রেমলক্ষণা” 
ভক্তির প্রসার ঘটিতেছিল। মায়াবাদকে অন্বীফার করা, লীলাবাদকে স্বীকার করা, 
বিবর্তবাদকে অগ্রাহহ করিয়। পরিণামবাদকে গ্রহণ কর! এবং পরিণামবাদের যৃলীতৃত 
কারপরপে ব্রহ্ষ-শক্কি, বিফু-শক্তি কিংবা অন্তরঙ্গ শত্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়৷ বৈঝাৰ 
আচার্ধগণের প্রধান বৈশিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এ্রচৈতন্তদেবের প্রেমধর্ম ও অচিস্তা 
ভেম্বাভেদবাদ বস্ততঃ এই সকল বিশিষ্টতার একটি স্বঠু পরিণত রূপ। চৈতন্ত-প্রবাতিত 
প্রেমতত্বে ও প্রেমধর্মে দক্ষিণী প্রভাব বিগ্যমান। দাক্ষিণাত্য হইতেই তিনি 'ব্রহ্ষলংছিতা' 
ও বিশ্বমঙ্গলের “কর্ণামৃত? গ্রন্থ নকল করাইয়। লইগ্াছিলেন ; রাম রামানন্দের সহিত 
তাহার লাধ্য-সাধনতত্বেরও বিচার হইয়াছিল দ্বাক্ষিণাত্যে, উপরস্ত ঘে পুরী-ভারভী 
সম্প্রদায়ের নিকট তিনি দীক্ষিত, তাহারাও ছিলেন দক্ষিণ দেশবাসী । 
চৈতন্দেব নিজে কোন ভাষ্য লিখিত আকারে রচনা করেন নাই। তিনি বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যে-সকল বিচার করিয়াছেন_বিশেষতঃ বেদাস্ত সম্পর্কে 
বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরম্বতীর সহিত বিচার, রায়রামানন্দের সহিত 
সাধ্য-সাধন তত্বের আলোচনা, কিংবা প্রীন্ধপ ও সনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গে তাহার উক্তি 
হইছে অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। 


বেষবাক্য চৈতস্তমতে অভ্রান্ত প্রমাণ [ "প্রমাণের মধ্যে শ্রতি-গ্রমাণ প্রধান? ]; 
প্রমাণ কখনও শান্ত্-বিরুদ্ধ হয় না [ 'শাস্্র-বিরুদ্ধার্থ কতু ন! হয় প্রমাণ, ]। তিনি যনে 
করন, বেদ “আর্য বিজ্ঞ বাক্য", তাহা সর্বদোষ বজিত : 
ভ্রম গ্রমাদ বিপ্রলিগ্ম। কারণাপাটব। 
আর্ধ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব || [ চৈ, চ, আদি ২] 


চৈতন্তমতে ব্যাসদেবের বেদাস্তচ্ত্র চারিব্দে ও উপনিধদের সার; এই সুত্র খকৃ- 
বিষয়ের সঞ্চয় । ব্যাসদেব স্বয়ং ভগবান, অতএব “বেদান্তচ্ত্র ঈশ্বর-বচন?। কিন্ত 
বচনের অর্থ অতি গভীর ['ব্যাসসুত্রের গম্ভীরার্']| সে হ্ত্রের অর্থ কোন জীব 
অনুধাবন করিতে পারে না। আচার্য শঙ্কর অছৈতমত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্ছে মুখ্যার্থ 
আচ্ছাদন করিয়। লক্ষণায় স্ত্রের ভাঙ্ক করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষণায় অর্থ করিলে বেদের 
স্বতঃ প্রা্থাণ্য হানি ঘটে £ 
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে। 
লক্ষণ! করিলে হ্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে || [ এ, মধ্য ৬ ] 
ষহাগ্রতুর মতে, উপনিষৎ শব্দের মুখ্যার্থ ব্যাসম্থত্ে অভিহিত হইয়াছে; কিন্ত 


১৭৪ প্রাচীন ভারতীর সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বআাচার্য শঙ্করেয় ভায্য-মেঘে সেই মৃগ্যার্থ জাচ্ছাদিত।১ শুধু আচার্য শঙ্কর কেন, সকলেই 
মত স্থাপন করিবার উদ্গেশ্ে ব্যাসশৃঙ্ের কল্পিত অর্থ করিফ়াছেন। এ সকল অর্থ ভ্রান্ত। 
বঠাসনেব নিজেও জানিহেন, শৃত্রের অর্থ অতি গভীর। এইজন্ত তিনি নিজেই ইহার 
ব্যাখ্যা করিয়। গিয়্াছেন। সেই বাখ্যাই প্রঃত ব্যাখ্যা। সে ব্যাপ্য। কোথায় আছে? 
_শ্রীষন্তাগবতে | স্বয়ং ঈশ্বর 'প্রণবের ষে অর্থ গায়হীতে হয়” তাহা “চতুঃঙ্গোকী'তে 
বিবৃত করিয়াছিলেন । ব্রক্ষা তাঠ৷ নারদের নিকট প্রকাশ করেন। নারদ সেই ব্যাখা 
ব্যানদেবকে শুনাইয়াছিলেন। ব্যাসকুত এ্রমদ্ভাগবত সেই ব্যাখ্যার প্রকাশ। 

অভএব শ্রভাগবত ব্যাস-হত্রের খাটি ভাম্ত। শুধু তাই নয়, শ্রীমদ্ভাগবত 
গুগবদ্ধাক্য, কারণ, উহ বেদোপনিষদের গ্লোকবি গ্রহ £ 


চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়। 
ত'র অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় | 
যেই সুত্রে সেই খকৃ-বিষয় রচন | 
ভাগবতে সেই খকৃ শ্লোক-নিবন্ধন ॥ 
অতএব সুত্রের ভাষ্য শ্রভাগবত। 
ভাগবত-ঙ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ ॥ [এ মধ্য ২৫] 
তাই চৈতন্তমতে শ্রুষপ্তাগবত অবিতথ প্রমাণ ['নর্বেদসারং হি শ্রীমস্ভাগবতমিস্ততে'] 


চৈতন্যমতে কুষ্ণই পরমতব [ “কুষ্ণ তত্ববস্ত' ] 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ কষ পরতত্ব। 
পূর্ণজ্ান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥২ [ঠ.চআদি২] 
প্রকাশ-বিশেষে তাহার বিভিন্ন নাম । তত্ববিদ্গণ তাহাকেই বলেন, “ঘজ, জ্ঞানমন্ধয়ষ! | 
্রন্ষবিদ তাহাকে বলেন 'ত্রহ্ষ”, যোগিগণ বলেন “পরমাত্মা”, ভক্তগণ বলেন, “ভগবান? | 
ষড়ৈসব্পূর্ণ ভগবস্তাই পূর্ণ । উপনিষদের ব্রহ্ম সেই ভগবানের “তহুভা” (দেহকাস্তি )। 


যোগীর পরযাত্মা তাহার “অংশ-বিভব? ( অংশ-বিক্বতি )। 
এই ভগবান কুষ। সবিশেষ | শ্রাততে তাহা.ক 'নিবিশেষ” বল! হইলেও সবিশেষ 
লক্ষণই বলবান্‌, 
ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অথে কহে ভগবান্‌। 
[চিদদৈশ্ব্য পরিপূর্ণ অনৃদ্ধ সমান || [ চৈ, চ, আদি, ৭] 
১। ব্যাসের স্তরের অর্থ সর্বের কিরণ। 
স্বক্িত ভাধমেঘে বরে আচ্ছাদন || [ চৈ, চ, মধ, ৬] 
২। ঈশ্বর: পরম; কষ: সচ্চিদ্বানন্দ বি গ্রহ্ঃ| 
অনাদিরাছি গোবিন্দঃ সর্ককারণ-কারণম্‌ !! 
[ ব্রক্ষসংছিতা, ৫, ১] 


পা গা দাও টক বাজ 


জন ১৭৫ 


চৈতন্তষতে কষ সবিশেষ, সগুণ ও সাকার । চৈতগ্তদেব বলেন, 'ন্মাসশ্য ঘতঃ? 
_প্রক্ষকথতের এই ব।ক্যই প্রমাণ করে, ক্রদ্ধ সবিশেষ £ 


ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রদ্ধেতে জীবয়। 

সেই ত্রদ্ধে পুনরপি হয়ে যায় লয় || 

অপাদদান করণ অধিকরণ কারক 'তিন। 

ভগবান্‌ সাবশেধষ এই তিন [হু ॥॥ [ এ. মধ্য. ৬] 


চৈতন্তমতে এই সবিশেষত্ব ভগবানের তটস্থ লক্ষণ নয়, স্বরূপ-লক্ষণ। ভগবানের 
গুণাগুণ, অনন্ত; শ্র, এই্বর্ব, যশ, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাহার বিশিষ্ট গুণ। অতএব 
দ্ধ সওপ ও বিশিষ্ট | তিনি নিরাকারও নহেন : “ষড়েশ্্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ ধাহার', তিনি 
কি নিরাক্ষার হইতে পারেন? মহাপ্রভূ-বলেন, 'তাহার বিভৃতিদেহ সব চিদাকার'। 


কৃঙ্ি-লীলাপর ভগবানের প্রকাশ বিবতমাত্র নয়, রজ্জুতে সপভ্রমও নয়। কটি 
ঈশ্বরের পারণাম | শ্রীভ"বান্‌ “অবিচিস্ত্য শক্তিযুক্ত' । এই অচিস্তয শক্তিবলে তিনি 
স্বেচ্ছায় গগদ্-কূপে পরিণত হন।৯ ঠতত্তমতে “মায়াবাদ+ ভ্রান্ত । বৈষ্ণব বৈষাস্তিক 
মাত্রই মাগাবাধের প্রাতবাদী। মহাপ্রত্ও মায়াবাদের ঘোর বিরোধী। তিনি 
আরও বলেন, বস্ততঃ ঈশ্বর নিংশাক্ত নন, তাহার স্বাভাবিকী তিন শক্তি 
| 'স্বাভাবিকী 1তন শক্তি যেই ব্রন্গে হয়” ]; অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি, তটস্বা জীবশক্তি 
এবং বহিরঙ্গা মায়া । ভগবান মায়াধীশ ও মায়াতীত। এই মায়-হইতে জজগৎ- 
প্রঞ্চের উৎপত্তি । জগৎ ভগবান হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। প্ররুত চিন্তামণি 
হইভে যেমন নানা রত্বরাশি হয়, অথচ চিন্তামণি অবিকৃত থাকে- তেমনই 
ভগবান ও জগৎ। জীঁবও ভগবান্‌ হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। অভির এইজন্য 
যে, তাহাদের অংশ-অংশী সম্পর্ক) জীব অংশ, ভগবান অংশী। কিন্তু এই অংশ-অংশী 
পরবতের অংশ প্রস্তরের মত নয়, ইহা পর্বতের একদেশ। অথব। ইহ! যেন অগ্রির 
একটদেশস্থিত কিরণ £ 


ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত জলন। 
জাবের শ্বরূপ যৈছে স্ষলিঙ্গের কণ || [ চৈ. চ. আদি. ৭] 
অপর পক্ষে জীব চিৎকণ, ভগবান চিদ্ঘন--জীব মায়াবশ, ভগবান মায়াধীণ ; 
অতএব গ্ীব ও ভগবান ভিন্ন। এই ভেদাভেদবাদের সহিত রামানজ ও 'নম্বাক 
মতের অংশত মিল আছে। 
গৌড়ীয় বৈষ্বন্ণতের প্রধান বিশেষত ঈশ্বরের “অচিন্থ্য শক্তি'র পরিকল্পনায় । পূর্বে কী 


১। পরিণামবাদ ব্যানস্ত্রের সম্মত | 
অচিস্তযশক্তে ঈগ্রর জগন্রতপ পরিণত || 
মণি যৈছে অবিরুত গ্রসবে হেখ্ভার | 
জগদ্রেপ হয় ঈশ্বর তরু অবিকার || [ 5, চ, মধা, ৬, 1 





১৭৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
যে শভিতয়ের কথা বল! হইয়াছে, নে শক্তির প্রভাব “অচিন্তয 2 ০ & 95802 


02898861095 1010)) 19 21017976061 50605] ০50 35৮ 8177682 89 8156 170562062 
81009 015 20566105] 0110 ০:0০ 60511050169 ৪808081 16511 2097 5৩ 
57118 18816 1060 10000062801 1101660 8017168 1600৮ 20176100166 
8০ 188 10698216501 09108, 28 006 ০01 6209 20586677895 01 6705 016100885 
[3৪51165 0010) 05268 198108] 78901881075. "১ শক্তির এই "অচিন্তয” প্রভাবহেতু 
কফ এবং জীব ও জগৎ যুগপৎ ভেদাভেদ । চৈতন্ত মহাপ্রভুর বেদাস্তততব তাই "অচিস্তয 
ভেগাভেদ' নাষে বিখ্যাত | 

চতত্ত-প্রবতিত প্রেমধ্ষে 'এছে! বাহা' | এই প্রেষধর্মের অভিনবস্ধ সচ্চদানন্দবি গ্রহ 
কষের 'সাক্ষাৎ মন্মথ মম্মথঃ', "শৃঙ্গার রসরাজময়”, “অখিল রসামৃত মৃতি'র স্বীকৃতিতে 
এবং তাহার অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্িরূপে “হলাদিনী”, “আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিভা» 
'ষহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর ক্বীকৃতিতে। সমগ্র জগৎ, এই অয় দ্বৈততত্বের 
প্রেষলীল! | জীবের পুরুষার্থ এই লীলার অনুভব ও আম্বাদদনে। অর্থাৎ প্রেমই ধর্ষ- 
অর্থ-কাম-মোক্ষাদির অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ। 


॥ বাংলাদেশে লোকায়ত মত ॥ 

প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে লোকায়ত মের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। অবিষিশ্র 
চার্ধাক মত কোনদিনই ভারতীয় জীবনকে তেমন প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই । 
লোকায়ত প্রত্যক্ষবাদ, হেতুবাদ, ভোগবাদ-__অর্থ ও কামের সেবা এবং এহিক সুখভোগ 
রূপ স্ফৃতি ধর্মভীরু আস্তিক জীবনে আত্যস্তিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। 
বাংলাদেশেও তাহ পারে নাই । 

তবে বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি ধর্মে লোকায়ত মতের কিছুটা! প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। এ প্রভাবও প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট পূর্ব 
হইভেই নান্তিক বলিয়৷ পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে একদিন বহুসংখ্যক বৌদ্ধ 
বাস করিতেন। সেইন্ত্রে এদেশে লোকায়ত মতের কিছুটা প্রসার হওয়া অনস্ভ ব নয়। 

১. বৌদ্ধদোহা ও গানে অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও আচারের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ 
বধিত হইয়াছে, বোব্রান্ধণের নিন্দারও অসম্ভাব নাই। কাছুপাদের মতে 'বাদ্ধ 

১1 008155055 (875, ঘবত০৪৮৪৭)--1)1, 9. তি, 2101655 [ 5৪৮ ০৫ 
90৮1], 108869ত0 « ৩৪6০0 ০] [1 
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বড়িম1 সহজ-হ্বন্দরীকে স্পর্শ করিতে পারে না [১* নং চর্বা]; লুইপাদ বলেন, 
যাহার বর্ণ-চিহ্ছ-রূপ নাই “সো কইসে আগম বেএ বখাণী' | ২৯ নং চর্যা ]; দারিকপা্ 


বলিতেছেন, 
কিন্তো ভস্ভে কিন্ত মন্তে 
কিন্ধে! রে ঝাণবখাণে | [ ৩৪ নং চর্য। ] 


এই প্রতিবাদাত্মক মনোভাব আরও স্পষ্ট ও স্থতীত্র হইয়! উঠিয়াছে দোহাগুলিতে। 
এই ধরনের প্রতিবাদ প্রথম লক্ষা কর! যায় উপনিষদে-জ্ঞানবাদী খাঁষদের কগে। 
কিন্তু উপনিঘদ্দেই দেখা যায়, একদল মাগ্ুষ ছিল শ্বভাববাদে বিশ্বাসী, তাহারা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া মানিতেন | মনে হয়, উপনিষদের প্রতিবাদাত্মক মনোভাব 
সেই সকল লোকায়ত মঙেরই প্রতিধ্বনি | হিন্দুমতে বৌদ্ধগণ ছিলেন নাস্তিক । কাজেই 
বৌদ্ধ সহজধানের এই প্রতিবাদী মনোভাবও তাহাদের সমানতন্ত্র লোকায়ত দর্শন 
হউতেই সমাহত | তাহাদের প্রতিপাদ্দের ভঙ্গি, এমনকি কোন-কোন-স্থলে ভাষা পর্যস্ত 
বাঠস্পত্য দশনের অন্তসারী | 


». সহদ্গ সাধনায় প্রত্যক্ষ এই “দেহের গুরুত্ব অসাধারণ। শুধু তাই নয়__ 
ক্টী-পু যোগে রহস্যময় গুহা সা"নও ম্বাকত | এই সাধনার শেষ প্রা “মহান্ধখ'। 

কিন্ক মূলতঃ এগু'ল লোকায়ত হইলেও, সহজ সাধনায় এগুলি আসিয়াছে যোগ ও 
তগের মব্যস্থতায়-কারণ, বৌদ্ধ সহমত তইতেছে 10750000601 [80786 
099053579.” : সহজ্মতে কাম রহশ্তময় যোগের নামাগ্থর, ইহার “পরাবৃন্ডিতে পরম 
বিকৃত্ব লাভ হয়।১৯ অতএব এ কামকে লোকায়ত কাম বল! চলে ন। | সহজিয়াদের 
'মভাহখ ও লোপায়ত খ হহতে স্বতন্ত্র । 

আন্মিকতাই সমগ্র প্রাটীন বাংলা সাঠিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং এঁতিহাসিক 
এ সামাজিক নিয়ম অন্কসারে এইরূপ হওয়াই ম্বাভাবিক | সেন আমল হইতে 
এদেশে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম “বিস্তৃত হয়, তাহা যাবতীয় নাস্তিকতার মূলে কৃঠারাঘাত 
করয়াছিল। বাংলাদেশ হইতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির ইহা একটি প্রধান 
কারণ। তারপর আমিল মুসলমান আক্রমণ । অত্যাচারে, অবিচারে বিপর্যন্ 
মান্য তখন ধর্মের দুয়ারে ধন্না দিল, দেবরুপায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিল এবং দেবারাধন! 
ছার। ভ্রিবিধ দুঃখকে দূর করিতে তৎপর হইল । এই ধর্যাচরণে প্রেরণা সঞ্চার 





১। “মৈধুনস্ত পরাবৃতৌ বিতৃত্বং লভ্যতে পরম _-মহাযান শ্ঞ্জালঙ্কার 
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১৭৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


করিল আগমবাগীশের তঙ্জরসার এবং রৎুনন্দনের স্বতি। এইরূপে বাংলাদেশে নান্তিক 
মত প্রবেশের সকল দুয়ারই রুগ্ধ হইয়া গেল। 
তবে ইহারই ভিতর দেবধর্ম-বিরোধী, ভোগসর্বস্ব স্বা্ছষের আবির্ভাব বাংলদেশেও 
ঘটিয়াছে। বৈষব সাহিত্যে 'পাবণ্ডী? ও 'নাকিক'এর উল্লেখ পাওয়া যায় । বৈষধবগণ 
অবশ্ব নিজধর্য ব্যতিরিক্ত সকলকেই “পাষ্তী' বকিয়াছেন। চাঁপালগোপাল, জঃাই- 
মাধাই 'পাষগ্ী'র দলভুক্ত । ইহারা চিরকালের তঞ্জন | 'পাধণ্ডী” ছাড়া নাস্থিকেরও 
অন্যিত্ব ছিল। চৈতন্ত চরিতামুতে সাক্ষী গোপালের কাহিনী ওুসঙ্গে বল! হইয়াছে : 
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে। 
কেহ কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেই পারে | | চৈ. চ. মধ্য. ৫] 
ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাসী এই সকল লোক বস্তততই নাম্তিক। 
কবিকম্কপ চণ্ডীতে এক শ্রেণীর স্রখী নাগরিকের বর্ণনা] পাওয়। যায়, 
নগরে নাগরজন! কানে লঙ্বমান সোনা 
বদনে গুবাক হাতে পান। 
চন্দনে চচিত ততম্ত হেন দেখি যেন ভান্ 
তসর বসন পরিধান ॥ [ কালকেতৃ-উপাখ্যান 7 
চিত্রটি অনেকটা ভোগবাদী সুখী চার্বাকের অন্রূপ। কামসূত্রেও নাগরিকের 
এইরূপ চিন্ত্র অঙ্কিত হইয়াছে ।৯ 
এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধাবতার রামানন্দ ধতির নাম করা যাইতে পারে। তাহার মনোভাব 
অনেকটা নৈরাজ্যবাদী। রামানন্দ তাস্তিক বৌদ্ধ। 
অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলার ধর্মীয় পটভূমিতে নৈরাজোর ছায়। নামিয়! আসে। 
একদিকে বাদসাহী বিলাস, নাগরবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল নবাবী মেজাজ, অপরদিকে নবাগত 
পাশ্চাত্য ভোগবাদ ধর্মবিশ্বাসের যূলে আঘাত হানিতে থাকে । ইহার ফলে নাস্তিক সলভ 
সংশয্রবাদ ও অবিশ্বাপ অক্করিত হয়। . ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই অবিশ্বামজনিত 
ব্ঙ্গ-ঙ্লেষের প্রকাশ দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি অসমাপ্ত চণ্ডী নাটকে ষে 
অস্থর-চিজ্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভোগবাদী নাস্তিকের চিহ্ন স্থপরিষ্ফুট : যেমন 
প্রজার প্রতি মহিষাহরের এই উদ্কি : 
শোনরে গোয়ার লোৌগ ছাড়দে উপব1স যোগ 
মানহু আনন্দভোগ ভৈষরাজ যোগমে | .. 


১। কামস্ুত্র, ১. ৪. ( লাগরকবৃত্তম্‌) 


দর্শন ১৭৯ 


আপকে! লাগাও ভোগ কামকে। জাগাঁও 
ছোড়, দেও যোগ গে! মোক্ষ এছি লোগ মে। 
অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দুরধযোগ আরও ঘনীভূত । তখন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের 
পোলায় দোছুল্যমান জ্নচিত । ঠিক এই সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে ভূ'ই- 
ফোড় জমিদার, তথা “বাবু” শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বাবুর চিত্র-চরিত্র অবিকল ধূর্ত চার্বাকের 
মত। ধর্মে তাহাদের মতি নাই, ভোগে পূর্ণ আস্বা, দেশীয় সংস্কারের প্রতি বিরূপ 
মনোভাব। ইহা পাশ্চাত্য ভোগবাদেরই অবশ্রস্ভাবী ফল। এই বাবুদের চিত্র অক্কিত 
হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে, হুতোম প্যাচার নকৃসায়। এই বাবুদের মধ্যেই আবার 
একদল ছিলেন 'পত্ধী”। এই পহ্ধীর দলের সথখবাদ ও উন্নাসিক মনোভাব ধৃত 
চার্বাকদের কথ| স্মরণ করাইয়া দেয়। পঙ্ধীর দলের একটি গানের কিছুটা অংশ 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাইতেছে, ইহা ববেক-বৈরাগ্য না কটাক্ষ, স্ধীবর্গ তাহ। 
বিচার করিবেন ১ 
'ছাঁঙলে! না তোর মায়ার ঘুম | 
বিষয়মদে চক্ষুমূদে শুয়ে আছ বেমালুম ॥ 
এশ্বর্ষের মাংসর্ধে তুমি মনে কর বাদসারুম্‌। 
এ প্রপঞ্চ এক সাজে সেজেছ ঠিক যেন ভাই হাখ,ম্‌ খুম্‌॥ 
নব্য বাংলায় লোকায়ত প্রত্যক্ষবাদ, বন্তধাদ € নিরীশ্বরবাদের প্রভাব দে! 
সার বস্ততান্ত্রিক সাহিত্যে। যদিও এ সাহিতা পাশ্চাত্য প্রভাবঙ্জাত, তথাপি উহার 
বগুতান্ত্রিকতায় প্রাচীন লোকায়ত মতের প্রতিধ্বনি ও পুনরুজ্জীব্ন লক্ষণীয় । 


সস 





॥ তন্ত্র ॥ 
১. সাধারণ পরিচয় 

তঙ্্র বলিতে সাধারণ ভাবে বুঝায় “সিদ্ধান্ত”, ব্যাপকার্থে 'তন্থ; যে-কোন শান । 
বিদ্ধ সাহিত্যে ও সাধনার ক্ষেতে ভঞ্জরের অর্থ সীমাবদ্ধ। তত্থ শক্কি-সাধনা-সংক্রান্ত 
গ্রন্থ । এই অর্থে ই তন্ত্র শক বঢ় | 

তঞ্কে অবশ্থ বিবিধ পুরয দেবত]র পুজা-অচন1 বিধিও প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্ত 
মূলতঃ উহ্ছার ধিষয় মাত বা শক্ি-উপাসন| | ত+ মতে ক্গ্তি-স্থিতি-প্রলঘ় এক 
দেবতা লীলা করিয়! চলিয়াছেন, ত)ন মহাশভ | তত্বতঃ ইন অব্যস্ত, ণসীমার 
বহিভূ'ত ও নিবিশ্ষ-কিস্ত লালায় 1ঠাঁন অনন্থুরূপিণী ব; বিশ্বরূপ!| ক্গ্ির অস্তরে 
বা বাহিরে, সীমায় বা সীমার অতাতে ধ: কিছু, সবই এই শর্তির একাশ। বিশেষতঃ 
স্নীযৃতিতে তিনি স'খ্যাহীন দেবশাক্ত £ তিনিই [শবশাক্ত শিবা, বিঞ্শ্তি বৈষবী ও 
ব্রদ্ধাশক্তি ব্রন্ধাণী--তিশিই এন্ধী ও কৌমারা, 1তাঁনই জগৎ-গ্রসবতা সাবিত্রী। 
পাথিব জগতে প্রারুতিক শক্তিতেও তিনিই বিরাজমান, তিনিই রাত্রি, তিনিই উধ!, 
তিনিই বিশ্বগ্রক্তি। মানবদেহেও তিনিই নাদকপ শবব্রক্মগ কিংবা কুগুলিনা। 
বিশাল বিশ্বের ক্্ঙি-যোনি শক্ি। তাই পাথব।র ঘাবতীয় স্মলিঙ্গবাচক অভিধাও 
শক্তিরই এক এক রূপ--মাতকপে, ভধ্যারপে তাহারই জগং-লীল।। এই শক্তিই 
তঙ্ত্রের আরাধায। | 

তন্ত্র সাধন-শান, শুধু তাই নয়, প্রতাক্ষ সাধনা ব। ফলিত সাধনা । ইহার ভূমিকা 
অনেকটা বৈদিক 'ব্রা্ণ' $্থের বা কললশাঞ্জের । তাঁত যেকোন তন্বকের প্রধান বর্ণনীয় 
বিষয় সাধন, সাধনার ক্রম এখং জাধনার গ্রণালী। যন্ধু, মণ্ডল, আগন, মন্ত্র, ভ্যাস, 
ধ্যান, যোগ, মুর! ও পুশ: এই গুলি উপাষনার অঙ্গ । ও 

অবশ্য এই সঙ্গে ৮শনের অংশও আছে। প্রাচীনতম তত্ত্বে দর্শনের অংশ ছিন্গ 
নিতাস্তই অল্প। পরব্তী কালেও দ*ন['শকপে ভঙ্থে যাহা পাওয়া যাভতেছে, তাহাও 
ক্রিয়ারই অঙ্গ। ক্রিয়ার জন্যই তহ্থ-দূশন। নিবিশেষ শক্তির তত্ব কি, সেই শক্তি 
(করূপে বিশেষিত হইয়া গু!কুভ জগতে অবতীর্ণ হন, কিভাবে শক্তির ছন্দে বিশ্ব জগৎ 
স্পন্দিত হয়--এইগুলিই শক্তি দর্শনের আলোচ্য । তঙ্ছের দর্শনভাগে রহিয়াছে, শক্তির 
অবরোহণ-তত্ব ; ক্রিয়াভাগে আছে পুনরায় শুদ্ধ শক্তির স্তরে আরোহণের উপাদ্ব। 


তন্ত্র ১৮১ 


জীবসত্তার স্ব বা সঙ্কৃচিত বা স্বপ্ত শক্িকে উদ্বোধিত করিয়া শক্তিকে আগত 
করাই তন্থ সাধনার লক্ষা। এই লক্ষো উপস্থিত হইবার জন্য তাস্ত্রিকগণ যে সকল 
প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহাতে বিশেষত্ব আছে । যেমন পঞ্ষ-কার সাধন ( অর্থাৎ 
মত, মাংস, মদ, মুতা ও মৈথ,ন-এর ব্যবহার ), যন্ত্াঙ্কন (সাঙ্কেতিক ত্রিভূজাকখি 
রেখা-চিত্র ) মুদ্রা প্রদনশন ( হস্থাঙ্গুলির বিবিধ বিদ্যাসগ্ছারা ইনিতগর্ত সঙ্কেত ), মন্্রোঙ্ার 
ও মঙ্থোচ্চারণ এব" বটুকর্ম ( মারণ, উচাটন, বশীকরণারদি আভিচারিক ক্রিয়] )| এই 
সকল কিয়া অতিশয় গুহ, গুরুমুখী ও রহশ্তাময়। প্রচলিত অন্থান্ত পূজাবিধি ও সাধনা 
হইতে এগুলি স্বতন্ত্র এবং সাধারণ দৃষ্টিতে অন্ভত। অথচ এই রহস্যময় প্রক্রিয়াগুলিই 
তম্ব সাধনার প্রাণ এবং উহার ফলও প্রতাক্ষ | 


২. তন্্সাদনার প্রাদীনত্ব 

ত্বন্থ-সাধন! কত প্রাচীন? এ'তহাসক রাখালপাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 
মহেঞ্জোদারো। ও হরগ্পায় আবিষ্কৃত মুনসয়ী শ্লাঘুঙিগুলি প্রমাণ করে, শক্তিসাধন! বৈদিক 
মুগ্র বন্ুপূর্নে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত।৯ আবার কাহারও কাহারও 
ধারণা তন্-সাধনা বেদ-মলা 3 বেদোদিতে বিশেষতঃ 'অর্থববেদে তন্্াচারের বাছল্য। 
ভাহ'দের মতে তহমত অথববেদের সৌভাগাকাণ্ড হইতে পরিগৃহীত | ভঃ বিনয়তোষ 
ভটাচার্ম মহাশয় আবার মনে করেন, তত্ব সাছিত্য বৌদ্ধদের স্থাষ্টি। বুদ্ধদেব নিজে 
সবন্থারের মানুষকে স্বীয় ধর্মের প্রতি আকুষ্ট করিবার জন্য তন্ত্রমত প্রচার করিক্মাছিলেন। 
তিনি আরও বলেন, বতমালে প্রচলিত যাঁবতায় তত্রগ্রন্থ মহাযান বৌদ্ধদের দ্বারাই 
প্রচলিত হইয়ছে। শ্বধু তাই নয়-কালী, তার! প্রভৃতি শক্তি দেবতাও তাগ্ত্রিক 
বৌদ্ধদের দেবত1 ।২ 

কিন্তু তস্থাচার 'অপ্রাপীন নয়। ড শশিভুষণ দাশ গুপ্ু বলেন, তস্থাচার হিন্দুদেরও 
নয়, বৌদ্ধদেরও নয়- উহার উৎস অতি আদিম। সেই আদিম উৎস হইতে দর্শন 
বা ভত্ব বরহিত ভঙ্ত্রাচার অবিন্মরণীয় কাল হইতে প্রবাহিত হইয়| আলিভেছে 
এবং ধুগে খুগে প্রায় সকল ধর্মেই ইহা গৃহীত হইয়া--কোথাঁও ব। হিন্দুতঙ্থে কোথাও ব1 
বৌচ্ছতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে ।৩ 

বন্ততঃ তন্ত্রাচার অপ্রাচীন নয়। বেদে-উপনিষর্দে তাতস্ত্রিকতার স্বাক্ষর আছে। 


পিপাসা এ 








পাপন 


১. 61578186020 £1501890% 800. 21000 110019---1%. 1). 78091199, 
২. 106:000081010 60 35080, 10818--0)0, 3, 305866501050069, 
৩, 0080079 791181008 ০০19৪ 10, তি. 70, 1088030776৬, 


১৮২ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঁডালীর উত্তরাধিকাষ 


পুরাণে, রামায়ণে ও বহাভারতে--শক্িতধ ও শাক্রাচারের উল্লেখ অঙ্ুযস্ত । বৌদ্ছধর্ম 
ইহাদের পরবর্তী--বিশেষাতঃ বেদ-উপনিষদের পরে তো বটেই। অতএব তন্ত্র-সাঁধনার 
প্রাহীনতাকে উষপূর্ব ঘাঠ শতকে কেন, তাহারও বহু পূর্বে, শ্রষ্টপূর্ব ছিসহশ্র বর্ধ পূর্বে 
পন করিতে হয়। সম্ভবতঃ উহা আরও প্রাচীন। সি্কুউপত্যকাসভ্যতার 
“অশ্ম' সৃতি এবং তন্্সাধনার ঘন ( চিত্ত), মুদ্রা (হস্থাদির দ্বার ভাষার মুকসঙ্কেত ), 
রীং-আীং প্রভৃতি বীক্ষমন্ত (একাক্ষরী শকের ভাব! ). মানব-তির অতি আদিষ- 
পরের চিন্রাত্যক, মুক্রাক্মুাক বা একাক্ষরাহ্রক ভাষায় স্বাক্ষর বহন করে £ বট, কর্মাদি 
আভিচারিক ক্রিয়াও আদিমতষ নিশ্বাস ও ক্রিয়ার পরিচয়। 

তবে তঙ্জ নামে সে বিপুল সাহিতা বন্ঠধানে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের বয়স 
খুধ প্রাচীন নয় | বীজ যেষন ক্রমে কমে অঙ্গরিত ও পল্পবিত হইয়া বিরাট মহীরুছে 
পরিণত হয়--তেমনি মাততাস্িকঙার আদি বাজ প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্রে উপ্ভ হইয়া 
বিপুল তঙ্ত্র-কল্পতরুতে রূপান্তরিত হইয়াছে । কেহ ইহাতে তত্ব ঘোগ করিয়াছেন, 
কেছ বা ইছাতে বিধি ও বিধান, তান ও আগার প্রধঙ্ন করিয়াছেন, কেহ বা বিশৃঙ্খল 
সাধন পক্গতিকে স্শজ্খলভাবে বিন্তুপ্চ করিয়াছেন । কালক্রমে তঙ্জদেহ বিচিত্র আকারে 
আকারিত হইয়াছে | মনীযী ঘ106917)18 এই বিচিত্র মিশ্রণের ইঙ্গিত দিয়া একটি 
আত যূলাবান উক্তি করিয়াছেন : [0 85118205001 ৪5060 -0০০1০৪, 68৪ 
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এই উদ্কি হছটতে ম্প্ই প্রতীয়মান হয় ষে, একটি জতি আদিম ধারার কালক্রষে 
বছ ধারার মিশ্রণের ফলে প্রচলিত তন্ত্র সাহিত্যের উত্তব। 


৩. ভান্ত্রিকতার কেঞ্জ : তন্সগ্রন্ছের তালিকা ও শ্রেণীবিভাগ 
একটি অতি ত্প্রচলিত মত এই যে, তাঁন্ত্রকতার জন্মভূমি বজদেশ £ গোড়ে 
প্রকাশিত! বিস্তা' | একখ] ঠিক যে, প্রাচীনতম তস্গ্রন্থের অনেকগুলি বঙ্গদেশ হইতেই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে-বঙ্গদেশীয় তঙ্ছে দর্শন-তত্ব বিরহিত প্রাচীনতার চিহ্নও বর্তমান, 
বাংলাদেশের রক-যাংস-মজ্জায় মাতৃভাষের প্রাধান্ত-_বাংলার ধর্, বাংলার সংস্কৃতি, 
বাংলার আচার-বাবহার, বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ও সাহিত্য মাতৃভাবে অনুরঞ্জিত ; 


প্র নত 


ভারতব্যাপী বিখ্যাত শ।কপীঠের অনেকগুলি বঙ্গদেশে ও তংপার্খববর্তী অঞ্চলে বিদ্ভমান। 
বৌন্ধগণ তাগ্রিকতার কেন্দ্র হিপাবে চারিটি স্বানের নাম করিয়াছেন : কামরূপ, সিরিহট্ট 
ওডিডয়ান ও পূর্ণগিরি_এগুলিও বাংলাদেশে ও বাংলার পার্খববর্তা অঞ্চলে অবস্থিত । 
কিন্তু তশ্ত্রাচার কেবল বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া 

ব্হ্মদেশ পর্যন্ত হিমালয় পর্বতের পাদদেশ ধরিয়া একটি রেখ! টানিলে সমগ্র অঞ্চলটিকেই 
তাগ্রিকতার বন্ধনী বলিতে হয় : উপরন্ধ দাক্ষিণাত্যেণ্ তস্াচার প্রচলিত । শৈবাচারের 
সহিত তস্ত্াচার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত | এই শাক্তাচার মহাধান বৌদ্ধ কর্তৃক ভারতের 
বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছে £ তিব্বত, চীন, জাপানেও তগ্থাঁচার অুপ্রতিষ্ঠিত। 

তন্তশাস্ে তাস্থিকতার লীলাতৃমিকে তিনটি কেন্দ্রে ভাগ কর! হইয়াছে : অশ্বক্রাস্তা 
রথক্রান্থ। ও বিষুক্রান্ত। | বিদ্ধ্যপর্বত হইতে কুম্যাকৃমারিক! অঞ্চল অশ্বক্রাপ্তা, বিদ্ধ 
হইতে উত্তরস্থিত সমগ্র ভূভাঁগ রধক্রাস্তা এবং বিদ্ধা হইতে চট্টগ্রাম পর্যস্ত বিস্বীত অঞ্চল 
বিষুক্রাস্তা | 

এই সকল কেন্দ্রে কত যে তব গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সংখা! করা কঠিন। 
তন্ত্রশান্ত্রে অনশ্ট একটি সংখ্যা! নিণয় করা হইয়াছে । তাহাতে অশক্রাস্তাদি প্রত্যেকটি 
কেন্দের গ্রন্থ সংখা! চৌবট্টি--একুনে তঙ্ছের সংখা। একশত বিরাঁনব্বই | 

অশ্বক্রান্তার অস্তভূ-ক্ত ৬৪ খানি তত্ত্ব--তন্মধো ভূতঙখদ্ছি, গুপ্তদীক্ষা, শিবতন্ত্, শিবার্চন, 
ঘোগতন্ত্, বিন্দুতন্ব, শবর, শৃলিনী, চূড়ামণি, বিশ্ুদ্ধেশ্বর, টীন, তৃতেশ্বর গ্রড়ৃতি বিখ্যাত । 

রথক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ খানি তন্ত্রের মধ্যে-_মেরু, মহানির্বাণ, ভূতভামর 
বুহদ্গৌতমীয়, পুরশ্চরণচন্ছিকা, পুরশ্চরণ রসোল্লাস, 'প্রপঞ্চসার, পিচ্ছিলা, শ্বয়োদয় 
জ্ঞানভৈরব, কঙ্কালমালিনী, শক্তিনজম. সারদা, চীনাগার, ষক্ষডামর প্রভৃতি রান 
উল্লেখযোগ্য | 


বিষুক্রান্তার অস্ততূক্তি ৬৪ খানির মন্যে কালীতন্ত্, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতম্, 
ফেৎকারিণী, শ্ররুম, সিদ্ধধাষল, মবস্যহ্থৃক. সিন্চসার, বারাহী, যোগিনী, শিবাগম, 
যোগিনীহদয়, কুলচূড়ামণি, কাম্যাথ্যা। তৃতভামর, যামপ, ব্রদ্মযামল, বিশ্বসার, কুলোড্ডীশ। 
কুক্জিকা, কালীবিলাস, মাষাতন্ত্র প্রভৃতি বহুল প্রচলিত | 


হিন্দুর বৃতিকা-ন্লান মন্ত্রে এই তিনটি স্থানের নাহ আছে £ 
অশ্বক্র/ন্তে রথক্রান্ডে বিষুক্রান্তে বন্বন্ধরে । 
মৃত্তিকে হর মে পাপং হনয়! ছৃষ্কৃতংকতম ॥ 


১৮৪ প্রাগন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঠালীর উত্তরাধিকার 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা ধাইবে তন্গুলি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ক £ আগয, 
ডামর, ধামল ও তত্র । তঙ্শান্ে উহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ নিদিষ্ট হইয়াছে 

যাহার বক! শিব, শ্রোতা পাবা) এব, ফেষত বাস্থাদেবের, তাহাই আগমন 1১ ইহাতে 
স[ধারণভাবে লুই, প্রলন্ব, দেবনা, পুরশ্ঠরণ, ঘট কর্ম ও ধ্যানযোগের বিবৃতি থাকে। 

শিবপ্রোক শাশ্তকে ভাষর বলে। শানে ছয় প্রক্কার ভামরের উল্লেখ আছে, 
ফোগভামর, শিপভামর, দুর্গাভামর, সারস্বতভামর, ব্রক্ষভামর গুগন্ধধভামর ; এগুলি ছাড়া 
সৃতভামরও একখান বিখাত গ্রন্থ । 

যামল শব্দের সাধারণ অথ 'মুগল'। উহ! স্থান্বর্গত একটি শিশিষ্ট শ্রেনা। ইহা 
অঠ$লক্ষল দুরু | 8৮10 থাকে সঙ, জেোোতিষ, আখ্যান, নিত্ারুত্য, ক্রমন্থত, বর্ণডেদ। 
জাতিভেদ ও যুগধন্ধের কণা | যামপের সংখ্যা ছয়ধানি। ব্রঙ্গযামল, বঞ্ণধামল, 
ঞরধামল, গণেশধামল, রবিধাষল ও আঁদতাধাষল। 

পা শাহের বিশিকা না তু । ইহাতে সর্গ, প্রাতসর্ণ, দেবতাস'স্কান, তীর্ঘবর্ণন।, 
আশ্রমধর্ম, যঙ্ঈ'লণয়। জোতিষ, পুরাণাখ্যান, কোষব্ণনী, ব্রতাববরণ, শৌচাশে১5, 
নরকব্না, শ্লাপুক্ষের লঙ্গণ, রাজধর্স। দানধর্ম, যুগধর্ম, প্রভৃতির বিবরণ থাকে । 

ভঙ্গের সমাথক আরও অনেক শব্চ আছে - নিগম, রহস্ত, স"হিতা, অণব উত্য।দি। 
খোটের উপর এই সকল মিপয়া তশ্রশাশ সাগরের মতই অনন্ত ও অগাধ । শৈব, বৌদ্ধ 
ও বৈহ্ঃধ প্রড়তি সম্প্রদায় কড়কণ্ড অসংশা ভঙ্গ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু তথ 
ঘ্রণগুলির মধ্য সবোপরি উদ্দেখষোগা শাক্ততস্থ | 

ভাব, আচার ও কুলডেদে তছ সাধনায় নান। শ্রেণা বিভাগ আছে £ তল্মধো কাজটকুল 
ও ঈদুল বশেষত!বে উল্লেখযোগ্য । 

এই ঢ্ষ্ট ক”কে আশয় করিয়। যুগে যুগে ব€ সাধক, পগুত ও আচার্য আঁবিভূতি 
ছইয়াছেন। ঠাহাধধের ছার অনেক তাক নিবদ্ধ রচিত হইয়াছে | বিরাট তন্থলাহিথোর 
ভাগ্ডারে মেগুপিও অমূলা রড । এই নিবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, 
' ১, শঙ্করাচাধের প্রপঞ্চসার তন্থ এর" সৌন্দর্যলহরী, ২. লক্ষণ দেশিকের সারদাতিলক, 
৩, অভিনবগুধের তঙ্গাশোক, ৪. ভাঙ্ধর রায়ের সেতুবদ্ধ ও বরিবন্তারহস্ক, ৫. সর্বানদে'র 
সবোলাসত্জ ৬. রুষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তঙ্থসার, *. ক্রহ্জানন্দগিরির শাক্তানন্দ 
তয়ঙ্গিণী ও তার! রহশ্ক, ৮. পৃণীনন্দের শ্রুততবচিস্তামণি (ইহার অন্তর্গত ষট চক্রনিরপণ ), 
শ্বামায়হস্ক ও শাক্তক্রম এবং ৯. গৌড়ীয় শঙ্কারাচার্ধের তারারহস্যবৃতিকা । 


১। আআগতং শিববকে.ভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ | 
মতঞ্চ বাহদেবশ্ত তন্মাধাগমমূচ্যতে | 


ত্হস ১৮৫ 


৪. কয়েকটি তন্রগন্থ ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয় 


* তস্ত্রশাস্বান্তর্গত গ্রস্থগুলির সৃশ্ঘ প্রকারভেদ যাহাই হউক, প্রত্যেক তঙ্ত্রেরেট ব্ণনীয় 
বিষয় কিছুটা জান ( দর্শন) এবং বেশির ভাঁগ ক্রিয়া ( পুজা, ধোগ, চর্যা ।। আস্তে 
ক্রিয়াংশই প্রধান । তাই প্রতোক তন্েই প্রধ।ন স্থান গ্রহ" করিয়াছে দেবতার 
পৃজা-প্রণালী । এক এক দেবতার এক এক গুকার মন্ত্র, যন্ত্র, ধ্যান ও অর্চন-পদ্ধতি। 
এই দিক হইতে ভঙ্ের বর্ণনা অত্যস্ত একঘেয়ে ও নৈচিত্রা্ঠীন। তবে কোন কোন 
গ্রন্থে বিশেষত্ব যে না আছে, তাহা নয়। এই বিশেষত্বগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
এবং বাঙালীর তঙ্চচর্যার স্কিত সাদৃশ্য আছে এমন কয়েকটি যুলগতন্ত্র ও তাস্িক নিবন্ধের 
পরি5য় দেওয়া যাইতেছে । 


॥ মুলতন্জ | 

॥,কালীতদ্্র।১ কালীকুলের একটি বিখ্যাত ভন্ত্র। ইহার আকার ক্ষুপ্র কিন্ত 
পার জিত অভ্যস্থ গুঢার্থবাল্চ | কালীপুজা বিষম উহা প্রামাণিক যূলতর্। 
ইহ! একাদশ পটলে বিভক্ত এবং হর-পার্বতীর কথোপকথন »জে বিবৃত। মহাবিদ্যা 
কালিকার তত্ব ও উপাসনাগ্রণালী বর্ণনাই এই তক্ষের মূল লক্ষ্য । এই তত্্েই 
বভবিখ্াত দক্ষিণাকালীর 'কাপিকাং দক্ষিণাং দিল্যাং মুগ্ুমালাবিভূশিত্পাম' ধ্যানটি 
বণিত হইয়াছে । এই ধ্যানের মৃতিঈ বাঁ"লাদে:শর বছখ্যাত ও সণক্তন পরিচিত 
কালীমূৃতি। দেনী মুগ্ডমাললা-বিভ্ষত1। ভাহার বামহন্তগয়ে খড়গ ও স্াশ্ছি মণ্তক, 
দক্ষিণ হন্দছয়ে বর ৪ অভয়) তিনি মহামেঘপাভা শ্রামা ও দিগঙ্গরী- ঘোরদংঘ্্রা, কিন্ত 
তসনাথী ) শবরূপে মহাদেব সাহার পদতলে পতিত । এই মাতসাধকের আচার 
কৌলাচার-_অষ্টম পটলে সেই কে'লাচারের বর্ণনা । এই তগ্থে বলা হইতেছে £ 

নহি কালী সমা বিদ্যা নি কালী সম" কলম। 
নহি কাল” সম" জ্ঞানং নহি কালী সমংতপঃ | [ নবম পটল ] 

॥ তারাতন্ত্র |২ দশ মহাবিগ্যার দ্বিতীয়া বিচ্ভা তার! ; তারাভঙ্জ তার! বিষ্তা 
উপাসনার কথ! । ইহাতে তারা-উপাসনার যাবতীয় প্রক্রিয়া বণিত হইলেও দেবীর 
ধ্যনি প্রকাশ কর! হয় নাই। তারার ধ্যান অবশ্য তঙ্থান্তরে পাওয়া যায়| তারা 
পূজায় পঞ্চম-কার তত্র প্রয়োগ বিহিত £ এই পুজার সহিত চীনতঙ্ের যৌগ 
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১৮ প্রা্গীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


*ক্বীকার কর। হইয়াছে । ভারাতশে দেবর নিকট নিজ দেহরক প্রানের প্রসঙ্গে 
বসা হইয়াছে, অন্ত জদ্যর কলসপূর্ণ রকদান অপেক্ষা ভিলপ্রযাণ নিজদেহরক্তদান 


অধিকতর প্রশস্ত : 
জন়রক্ষেন সম্পূর্ণ কলসাৎ পর্বতে | 


কিল প্রমাণ" কধিরং নিজদেহশ্া শঙ্তাতে 1 [পঞ্চম পটল ] 
তারা-খর্ন] বামাচার সাধনার অস্ততূক্তি ) এইজন্য ইছা অত্যান্ত গুহা ও রহ্ম্যথন। 
|| অন্থানির্বাগসন্ত্র।। অনেকেই মনে করেন, এই তঙ্থধানি অপ্রাচীন। কেহ 
কেহ আবার রাজ] রামমোহন রায়কে ইহার প্রণেতা বলিয়া যনে করেন । হয়তে। এই 
ভঙ্গের কিছু আশ পরল তালের যোজনা, কিন্ক ইহাতে যে নুপ্রাচীন তাস্ত্রিক উপাসনার 
বিধায় সঙ্কলিত হইয়।ছে, ভাহাছে সন্দেহ নাই । উতা চোদ্দটি উল্লামে বিভক্ক এবং 
হয়-পারতীর কথোপকথন ছলে বণিত | ইচাতে বল। হইয়াছে, কলিঙ্কালে পশ্চভাবও 
নাঃ, দিবা 'া৭9 নাই-তঞ্ছোক্ বারভাবই কলিতে অবলম্বনীয়। কলির মার্গ 
কৌলাচার---পকৌলধর্মাৎ পরো! ধর্মো নান্তি জানে তু যামকে? [ হর্থ উল্লাস ]। এই 
কৌলাচার শাস্ত4২ বিগ্গার সার। 'মাগমোক্ত বিধানের শ্রেষ্ট পথ | মহানিবাণ তঙ্ে 
পরমাশঞ়্ প্রধানযূতি আাগ্যামৃতি [ ৫ম উল্লাস ] £ অপুন এই যৃতি__ 
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরা' ভিনয়নাং রক্তাগ্ঘরং বিভ্রতীম্‌। 
পানিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্‌ রক্রারবিন্দ স্কিতাম্‌ ।। 
নৃত্যন্তং পুরতো 'নিপীয় মধুরং মাধ্বঠকমন্ং মহা- 
কাল" বীক্ষ্য 'বিকামিতাননবরামাগ্ঠাং ভঙ্জে কালিকাম্‌ '। 
--কালিকা দেবীকে ভঙ্জনা করি £ তিনি মেথাঙ্গী, চন্দ্র-মৌলি, জিনয়ন। ও 
রক্জাঙুর পরিহিতা। তাহার দ্বিষুজে বর ও অভয়। তিনি রক্তপন্মে অবস্থিতা, 
মধুর মাধধীক মগ্পাঁনে নৃতাপর মহাকালকে সম্মুখে দেখিয়। হাস্যমুখরা | 
এই শান্ত দেবার পুজার উপকরণ পঞ্চ তত্ব-_“মগ্থাং মাংসং তথা মতস্তং মুদ্রা মৈথুনমেৰ 
চ'। তন্বহথীন দেবীপুজ! অভিচারমাত্র £ “পঞ্চতবং বিনা পুজা অভিচারায় কল্পতে |” 
মন্ছা/নধাপ-তঙ্জে 1বস্থাতভাবে এক পঞ্চতত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
'চক্রান্্ঠান' ক্রিয়াও বণিত হইয়াছে । মহানির্বাঁপ-তঙ্থ প্রকৃতই তন্ত্রলক্ষণাক্রাস্ত | 
ইহাতে শ্রান্ধকল্প, বর্ণাশ্রমধ্ম, রাজ্য-শাধন প্রভৃতির কথাও আছে। নারী সম্পর্কে 
এই তঙ্গ অতিশয় শ্রদ্ধাশীল | স্্ীশিক্ষার প্রয়োজন সম্পকে উক্ত হইয়াছে £ 
কল্সাপোবং পালনায়। শিক্ষণীয়াতিযততবতঃ | 
দেয়! বরায় বিইষে ধনরবুসষ্থিত1 || [ ৮ম উল্লান ] 


তন্ত্র ১৮৭ 


মহানির্বাণ তন্ত্রের দর্শনাংশও অতি যৃল্যবান্‌। শক্তিই পরমতত্ব। একদিকে তিনি 
“পরম প্রকৃতি: সাক্ষাৎ ব্রন্ষণঃ পরমাত্মনঃ, অন্যদিকে তিনিই 'মহদাস্ণুপর্যস্কং যদেতৎ. 
লচরাচরষ্।। এই শক্তি জগতে অনস্তরূপিবী। তিনিই তারিনী, হুর্গা, যোড়ম, 
ভূবনেশ্বরী, তিনিই ধূমাঁবভী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমন্তকা । উপাদকের কার্যার্ধে তিনি 
বিশ্বরূপা। এই অনস্তরূপের মধ্যে কালী রূপটিই অশেষ তাৎপর্য-মণ্তিত : কালীনামের 
তাৎপর্যও গৃঢ়ার্থবোধক £ 

কলনাৎ সর্বভৃতানাং মহাকাল: প্রকীতিতঃ। 
মহাকালস্ক কলনাং তমাগ্যা কালিক। পরা ॥ 
কাল সংগ্রসনাৎ কালী অর্বেষাষাদিক্পিণী | [ ৪র্থ উল্লাস ] 

_সর্বসৃতকে কলন করেন বলিয়া শিবের নাম মহাকাল; সেই মহাকালকে কলন 
করেন বলিয়া তিনি কালী : কালীই আদিরূপিণী। 

॥ কুলার্ণব তন্ত্র ॥ কৌলমার্গের প্রশশ্দি-জ্ঞাপক আগমজাতীয় তন্্র। এই 
তন্ত্রমতে কৌলাচারই সাধনার অ্রে* পথ | প্রসঙ্গঃ ইহাতে অন্তান্ত ছয় প্রকার 
আচারের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত কৌলাৎ পরতরং ন ছি।' 
কৌল শ্রেষ্ঠ সাধক : ইনি কুল ও অকুল দুইয়ের সন্ধান জানেন । কুল হইতেছে পরমা 
শক্তি, আর অকুল পরম শিব | কৌলগণ এই শিব-শক্কির সমযোগে কুশল £ 

অকুলং শিব ইত্যুক্তং কূল" শক্তি: গ্রকীতিত]। 
কুলাকুলাস্বসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকা: প্রিয়ে ॥ 

কৌলগণের মাধনাও অতি রহস্যপূর্ণ। কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চ ম-কারের বিস্তৃত বিবরণ: 
আছে। কৌল সাধকের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য । পরিশেষে পঞ্চতত্বের অতি সুন্দর 
আধ্যাত্বিক ব্যাখ্যাও ফোজিত হইয়াছে । ন্বুল প্রবৃত্তির জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে তত 
সাধন! কিভাবে সুক্ তাত্বিক জগতে পদার্পণ করে, কুলার্ণবতস্ত্রের পঞ্চমোল্লাস তাহার 
একটি দৃষ্টান্ত | শক্তিসাধনা যুগপৎ তৃক্তি ও মুক্তির সাধনা। ভোগের জগতকে 
অবলম্বন করিয়! ইহা মোক্ষের শ্রে গমন করে। সে স্তরে সাধক সহতরারস্থিত মহা- 
পন্পবনের পথিক, কাহার অদ্য “চিচচজ্জ্কু গুলীশক্কি-সামরশ্' (শিব ও কুগুলীশক্ষির 
মিলনরূপ সৌখ্য ), তাহার মাংস জান-খড়েগ নিহত পুপ্যাপুণা পশুর মাংস; তিনি 
ইন্দ্িয়মংঘমরূপ কর্ষ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করেন, প্রবৃদ্ধশক্তিরূপ মূদ্রা গ্রহপ করেন 
সর্বোপরি তিনি শিব-শক্তির মিলনানন্দে বিভোর--উহাই তাহার অস্ত্য তত্বাস্বাদন £ 

পরাশক্যাত্মমিথ,নসংযোগানন্দনির্ভরঃ | 
ঘ আস্তে মৈধ,নং ত স্যাদ্দিতরে স্ত্রী-নিষেবকা: || [ পঞ্চম উল্লাস ] 


১৮৮ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


॥ কাতর || প্রাটীনভাঙর অন্তত হইলেও ইঠাকে তেমন প্রাচীন হনে হয় 
ন| উহার সিদ্ধান্ে একটু আভিনবত্ব আছে | এখানে রাধারুফলীলার একাটি রহল্তময় 
ধাখ্যা পাওয়া বায় একছ। বাশদের মহাদেবের নিকট ধর্ম উপদেশ চাহিলে তিনি 
প্ঠাহাকে ভিপুরা- উপাসনার নিছেশ কেন | কষ সেই উদ্দেশ্রা কাশীতে ঘাইয়া মহামায়ার 
অর্চনা! করিতে আরম করেন। অহামাঠা তুই হইয়া কের সন্মূপে আবিভূতি হউয়া 
বলেন, 

ম'ষোগং ক যেন শক্যাসহু তপোধন | | 
ঘোগং বিনা মত শ্রে বি্ঞা-সিক্ছি ন জাঁয়তে || দ্বিতীয় পটল ] 

শক্ষি ধোগে সাধনার নিমিত্ত কচ মধতায় আবিকতি হইলেন | তথায় পূ্েই দেবীর 
অংশককৃত! পদ্ধিনী' রাধারপে অবতীণ হইয়াছিলেন। 'কালিন্দীকলে সাথ,রপীঠ দেব'র 
দি কেশপীঠ | সাধনার জন্য কুদ। সেই পীঠে পন্সিনী রাধার সহিত মিলিত হইলেন | 
ইহা বুন্দাপনে রাধাকফগালার গুতর | এই তঙ্গে রাধারফের যে আযাখ্যান বিবৃত 
হষ্টয্াছে, তাহাতে লীকিক কথার সহিত কিছুটা ভাগবতকপাবও প্রতিপ্বনি আছে। 
কাধাতক্্ে বৈষ্বীয় প্রেমল1লাকে শাক্রভাবে ব্যাখা করা হইয়াছে । 

|. ভাম্ত্রিক নিনন্ধ ॥। 

মূলতঙ্জের তত্ব ৪ উপাসনাপ্রণালী 'বষয়ে অনেক গু£ল তাছ্ছিক নিবন্ধ পাওয়া যার 
শব্ধ গুলি লাক্চি-বিশেষের সন্ধলন, কোথাও বা মৌলিক হচন।। র৪নাকার অধিকা"শই 
সাধক ও পণ্ডিত: এই শ্রেণীর গ্রশ্থ 'ভারতবর্ধের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই অল্লবিশ্তর রচিত 
ত্য়াছে। বাংলাদেশে রচিত বা সঙ্ক!লত গ্রন্থ গুলি কাসাবলাশ্রিত । তাহাতে দর্শন- 
ডাগ অপেক্ষা কিয়াকমের আশই প্রধান । অন্থান্ত অঞ্চলে প্রাপ্ন গ্রন্থ গুলি গ্রকুলাশ্রিত। 
তাতে ধনের আ.লাচনাই মধ্য। 

বাংলাদেশের নৈবন্ধগুলির তিতির সধাগ্রে উল্লেযোগা রুষ্কানন্দ আগমবাগীশের 
খোড়শ শত) ভম্ছমার | 'ভারতবধের সবজজ এই গ্রন্থের মমাদর । ইহাতে দীক্ষা, 
শাঞ্ষের নিত্াকর্ম ও বিভিন্্ দেবতার যে পৃজামন্ত্র ও বিধি সংগৃহীত হইয়াছে, হিন্দুর 
দীক্ষা ও কালী-তারাছি শ'কপুজ! তাহার অন্গসরণেই অনুষ্ঠিত হয়| 

বক্ষানন্ধগিরির শাক্তানন্দ্তরঙ্গিণী আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ 
উল্লামে বিভক্ত | ইহাতে জীবের জন্ম, দেছে নাড়ী-বাযুর সংস্থান, শক্তি-অর্চনার 
উপযোগিতা, শাক্তী দীক্ষা ও উপাসনার সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে । ভাষা 
সহজ ও সয়ল, সংগ্রহ-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয় । 


তঙ্্ ১৮৮, 


পরিত্রা কা চার্য ব্ন্ধানন্দের শিশ্ক পূর্ণানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ গ্রতত্বচিন্তামণি, শাক্তক্রয 
ও ক্টা্ারহশ্য । শ্রতত্বচিস্তামণির অস্তর্গত “যট্‌চক্রনিরূণণ' 4551০০-সাছ্ষ কর্তৃক 
সম্পাদিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে সপ্যচন্রের (যূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত. বিশুদ্ধ, 
আজ! ও সহম্রার ) অতি বন্দর সুশৃঙ্খল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । শক্কি-সাধনার মল 
ভিত্তি দেহে। ফট্চক্রনিকূপণে এই দেহতত্বেরই বিশ্লেষণ । 
বাংলার বাইরে যে সমস্থ তাঙিক নিবদ্ধ রচিত হইয়াছে, তন্মধো শঙ্করাচার্ষের 
( "ষ্টম শতাক ) প্রপঞ্চসার তন্ত্র ও সৌন্দ্য-লঠরী বহখ্যাত। প্রপঞ্চসার তন্ত্র মূল তন্ত্রের 
লঙ্্ণাক্রান্ত । হ্চনায় শক্তির অবরোহণ-ক্রামর বিশ্লেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মহাঁশক্কি 
“অন্তরাম্বর্বহিশ্চ দেহীনা" দেহপৃরণী'। এই তত্্ধানি ৩৬ পটলে বিভক্ত । কেহ কেহ 
মনে করেন, পটল-সংখা শক্ফির ছত্বিশ তত্বের নিদেশক | সৌন্দর্য-লহরী বা আনন্দলহরী 
বস্ত-গঃ একখানি কাব্য । ইহাতে ফোড়শী ত্রিপুরা মৃততির ঘে অপূর্ব বর্ণনা আছে, রবীন্দ্রনাথ 
তাহাকে ৪0610০%-র 10661160605] 7398065-র »ঁহত তুলন। করিতেন । দেবী-বণনার 
মাদাই দেবীতত্ব ও দেবাডনের ইীঙগত। কিস্তু তবকে অতিক্রম করিয়। প্রকট হইয়াছে. 
অপুধ করিত্ব। যেমন দেবীর রুষ্টকুঙ্কলে সমীস্ত-সিশরের এই বর্ণনা, - 
বহপ্তী সিশুরং প্রবলকবরাভার তি'মর- 
ছিষাং বৃন্দৈবন্দারুতমিব নধীনার্কিরপন্‌। 
তনোতু ক্ষেমং নম্তব ব্দনসৌন্দ লহরী- ৮ 
পরীবাহন্োতঃ সরণিরিব পামস্ত-লরণিঃ || [ সৌ. ল. 8৪:] 
_হে দেবী, তোম।র কেশ মধ্যস্থ যে সীমস্ত রেখা, তাহ| তোমার বদপ-সৌন্দর্য- 
লহুরার প্রীবহ-শ্বোতঃপথের ন্যায় শোডমান ; শাহা সিশুুর১চিত হওয়ায় 
মনে হইতেছে, যেন শক্র-কেশকলাপরূপ তিমির দ্বারা প্রভাতম্ধ বন্দীকৃত 
হইয়াছে ; সেই সীমন্তরেখ। আমাধিগকে ক্ষেম বিতরণ করুক | 
মৌন্ধলহরী মোট ক্লোকসংখ্যা ১০৪। উহাতে প্রসঙ্গত: তঙ্ত্রের সমগ্র তত্ব 
কাব্য গারে বিবৃত হইয়াছে । যোড়শী দেবী বা শ্রবিদ্াই এই গ্রস্থের মহাবিগ্ঠা। 
অন্তান্ত নিবন্ধাব্লীর মধো অভিন্বগ্রপ্বের তস্ালোক একটি স্ব€হৎ মুঙ্যবান গ্রন্থ । 
অভিনর্প্প্ত ছিলেন শ্রীবিগ্ভার উপাঁদক, তিনি প্রতান্তিজ্ঞাদর্শনবাদী | ভতগ্গালোক এই 
প্রতাভিজদর্শনেরই কাব্যমক্স ব্যাখ্যা। স্তরের দার্শনিক চিস্ত! যে কত সুন্ম ও উচ্চন্তরে 


উঠিয়াছিল, তন্্রালাক তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ধ। তস্ত্রালোকে কাশ্ীরীক় শৈব মতের প্রভাব 
আাছে। এই অতে শিবই পরমতত্ব, কিন্তু শিব পর্বদাই শক্তিযুকত--শক্তিদ্বারাই শিবের 


প্রকাশ । শিব তেমন নিত্য, শক্তিও তেমনি নিত্যা এবং তাহার! পরম্পর অবিনাভাবে, 


১৪৭ প্রাচীন ভারতীয় সাহছিতা ও বাঙালী উয্াধিকারী 


স্ব : “শিবশক্ঞাবিনাভাবাজিত্যৈকা যূলকারণহ্‌ [ তত্তালোক- ৯. ১৫২ ]1 অভিনবগগ্ত 
কশষ শতাকীতে বঙমান ছিলেন । 
লন্ণ দেশিকের লারদাঁতিলক মার একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ । এই গ্রন্থের একাধিক 
টীকা রচিত হইয়াছে; বঙজদেশর তাক্েক নিবন্ধাবলীতেও সারদাঁছিলকের যত গৃহীত 
হইয়াছে । সারদাতিলক পঞ্চবি' শত পল্পবে বিভক্ত । ইছার প্রথম পল্পবে সটিতত, 
দ্বিভীয়ে বৈরী লরি, চতুথে পীক্ষাবিধি, পঞ্চমে হোমবিধি এবং তৎপরবতী৷ পল্পবপগুলিতে 
বিভিষ্ গেব-গেবর অর্চনাপধতি । সারদাতিজকে শুষ্ধ শক্তির স্ুলাভিব্যক্তির ক্রমটি 
অতি হুম্দর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে £ পরমতব সচিচদানন্দবি5ব ও স-কল ? তাহা হইতে 
শক) শি হইতে নাগ এব লাগ হতে বিলুুর উৎপত্তি £ 
স্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাহ পরমেশ্বরাহ | 
'্মাসীচ্ছঞ্চি শুতে। নাদে! নাদাছিন্বুঃ সমৃস্তবং || [প্রথম পটল ] 
এট বিশ্ুরই প্রক্ারঙ্ডে। দেত্থ শকব্রক্ষ। ইহাই কুগুলীরপে শ্রাণীদেহে 
অবস্বান করিতেছে । 
তাগ্িক গ্রস্থাদির আর একজন শ্রেষ্ঠ ভাব্যকার পণ্ডিত ভাম্কর রায়। [ অষ্টাদশ 
শতক ]| ইনিও শ্রীবগ্তার উপাসক। বিবিধ প্রবন্ধের যধ্যে তিনি প্রবিস্তার গৃঢ় রহস্ত 
উদঘাটন করিয়াছেন । ঠাঞ্ার বকবিখাত গ্রন্থ বামকেখর তস্থের 'সেতুবন্ধ' নামক টীকা 
এবং বারবন্সারছশ্বা নামক তান্ত্রিক নিবন্ধ। মহাশাক্তর উপাসনা ঘোগ্য বূপ সম্পর্কে 
তিনি গেতুবন্ধ টাকায় বলিতেছন ১, পরমেশ্বরীর উপাসনাধোগ্য তিনটি রূপ আছে-_ 
খুল, বুত্ম ও পর। প্রথমতঃ কঃচরণাওয়বধুক্ষ সুলমৃতি, দ্বিতীয়তঃ মন্তরাত্বক যৃতি, 
তৃতীয়ত: যানসধানষোগা মৃতি। এই তিনের অতীত আর এক বপ আছে, তাহা 
লাথানের অতত। 
৫. শাক্তদর্শন ও শক্তিসাধন।র মুলকথ। 
পৃধে আলোচিত যূলতগ্গ ও তাক্িক নিবদ্ধাদির আলোচন! প্রসঙ্গে যোটামুাটিভাবে 
শাক্দর্শনের একা! আভাস দেয়া হইয়াছে । অতি আর্দ স্বরে সাধনায় দর্শনের স্থান 
ছিল নিতান্ত গৌণ, সাধনাই 1ছল মূল লক্ষা। বঙ্গদেশীয় তহাদিতে দরশনাংশ খুবই কম। 


সানি সরস ক৪৮৭ দ্র, 0) বাস ও এল বগা 


১। উপাহ্গায়াঃ পরমেশখযানীণি কপাণি ডপাজ্জিযোগ্যানি হল" শুক্ং পরঞ্চেতি। 
তঙ্জাত্তং করচরণাবয়ব শীলং মগ্্রুসা্ছিমতাং চক্ছুরিপ্রিয় পানীম্দরয়োগ্রণহম। দ্বিতীয়ং 
অস্থাথক্ষং পুপাবতাং শ্রবপেশ্রিয় বাগিঙ্রিয়ফ়োধোগ্যম ॥ তুতীয়ং বাসনাত্মকং পুপ্যবতাং 
বনলোঘোগ্যম্‌।"** এতভ্রিতয়াতীতন্ত বাক্মনদার্ভীতং মুক্রৈরহ্তয়াহ অঙ্তৃয়মানমখণ্ডং 
রূপম্‌। ৰ 


| তন ১৯১ 
কাশ্ীরীয় তঙ্জে দর্শনের শুক্মাতিছছন্ঘ আলোচনা! আছে। পরম তত্ব, জীব ও কৃতি সম্পর্কে 
ছিজ্ঞাসাই দাশ নিকতার ভিত্তি। এ সম্পর্কে বজদেশয় তস্ে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা 
আছে, তাহার মূল কথা এই বে,শক্তিই পরমতত্ব ) তিনি ব্যক্তাব্যক্তরূপিণী-- 
যহানাস্থচুপবন্ত চয়াচর়জগং তাহারই সক । আব শক্তির সঞ্ষুচিত গ্রকাশ। শক্তির 
উপালনা কারয়! সঙ্কুচিত জীব মহাশক্িকে আয়ত করিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত 
পরমতত্ব উপলব্ধি করিয়া শিবত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। জীবই শিব-এই 
তত্বে প্রতষিত হওয়াই শক্তিলাধনার লক্ষ্য । 

শান্তদশন কালক্রমে শুম্ ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । লে দশনের মূলভিতি 
যটতিশৎ তব। এই তত্বগুলির মধ্যেই পরমতত্ব ও ৃষ্টিরূপে তাহার অভিব্যক্তির বিষয় 
বশিত হইয়াছে । সেই ফটতিংশৎ তত্ব হইতেছে,--১, শিব, ২. শক্তি ৩. স্দাশিব, 
'&, ঈশ্বর, ৫. বিদ্যা, ৬. মায়া, *. অবিষ্ঠা) ৮. কলা, ৯. রাগ, ১৭. কাল, 
১১. নিয়তি, ১২. জীব, ১৩. প্রকৃতি, ১৪. যন, ১৫. বুদ্ধি, ১৬. অহ্ষ্কার, 
১৭_-২১ পঞ্চতন্মাত্র, ২২--৩১ দশেক্দিয় ও ৩২--৩৬ স্থূল পঞ্চতৃত। শিবই শাক্তের 
পরমতত্‌ ; এই শিব নিরীহ, নিম্পন্দ, গুপাতীত, কিন্ত সচ্চিদানন্দম্বরপ । ইনি শক্তির 
সহিত অঙ্গাঙ্গভাঁবে যুক্ত-__ অদ্বৈত হইলেও শক্তিবিশিষ্টাত্বৈত : ইনি নিবিশেষ শিব । 
শক্তি হইতেছেন এই শিবেরই স্বাতন্ত্যশক্কি, অর্থাৎ হৃষ্টিবিষয়ে শিবের ইচ্ছাশক্তি | 
এই শক্তিই শিবের প্রষ্কাশ-_-যেমন সের প্রকাশ তেজ, অগ্নির দাহিকা শক্তি, মণির 
অপিঠাতি। এই শক্তি হইতেই সধাশিব, ঈশ্বর, বিষ্ঠা প্রভৃতি তথ্বের আবির্ভাব । এগুলি 
শিব শর্চির অতি শুদ্ধ, অতি স্বচ্ছ প্রকাশ-__অর্থাৎ শক্তির অন্তমু্ধী পরিণাম । শির 
বহির্্খী পরিণাম মায়া হইতে স্থুল পঞ্চভৃত প্স্ত তত্বগুলি। তন্মধ্যে মায়া হইতে 
নিঘ্ৃতি পবস্ত তত্বগুলি অস্তধাহ লক্ষণ মিশ্রিত। জীব শিবেরই অংশ, কিন্ত আচ্ছন্ন, 
কঞ্চুকাবৃত, মলাকী'র৭_ জীব মায়া, অবিষ্যা, কলা, রাগ, কাঁল ও নিয়তির অধীন,-এই 
জীবেরই স্ুলদেছ মহৎ হইতে ত্রয়োবিংশতি তব্বাত্মক ভোগদেহ।_যাহার ।মূল প্রকৃতি । 
অতএব তঙ্জমতে শিব হইতে জীব বা স্থহি পর্যস্ত সমন্ত কিছুই শক্তাত্মক । কোথাও 
শক্তির প্রকাশ স্বপ্ধ বা মগ্র, কোথাও স্বপ্রের মত, কোথাও শক্তি অতিশয় স্ুলভাবে 
ক্রিয়াধীল। জীবদেহে এই শক্তি রহিয়াছেন মূলাধারে কুগ্ুলীশক্তিন্পপে । শক্তি এখানে 
জট পাকানো- তাই তিনি কুগুলী রূপা । 

শাক্তমতে সাধন! ভ্তীবকে কেন্দ্র করিয়াই। জীব শিবাংশ হইলেও মায়াচ্িগ। 
'অবিষ্যায় জীবের শিৰভাব আবৃত। বিষয়ের প্রতি রাগ (আলক্তি ) তাহারই, জীব 
কালের অধীন, তাহার বিনাশ আছে এবং সে নিয়তি-তাড়িত। অতএব জীবের 


১৪২ প্রালিন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 
দুঃখের অন্য নাহি । লে মোহভ্রান্ক, বিষয়াপক, সৃত্যা্য়ে ভীত । ছুঃখের কবল হইতে, 
মুক্ষ করিয়া তাহাকে শিব-ন্বরূপে, আনন্ঘন নিত্য চৈতন্তন্বকপে প্রতিষ্ঠা করাই শাক্ত 
সাধনার লক্ষ | 

এই লক্ষে পৌছতে শিল্পা শাকগণ জীবদেহের প্রকৃতি বিশ্লেষ" করিয়াছেন” 
দেখিয়াছেন, দেহভাত এলটি ক্ষত ব্র্ধাত। ক্রপ্ধাণ্ডের যাবতীয় বন্ত দেহে বতমান-__ 
'ব্রধাণ্ডে যে প্ণাং সাদ তে (ছিটাস্ত কলেবরে | এই দেহে লক্ষকোটি নাড়ী ক্রিয়া 
করিয়া চলিতে এ প্াল-অপানা ৮ বাস্বর কিগায় ভীবন প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে । 
শুধু তষ্টি ময়, জীবদেতে মাছে ছয়টি চকু বা পর গুহাঘূলে ঘৃলাধাঁর, লিঙ্গযূলে স্বাধিষ্ঠান 
মান্ডিতে মপিপুর, হদয়ে অনাহত, কে বশ, ভ্রমধ্যে আজ । উপরন্ধ ব্রক্গরক্ধে 
অধোমুখে রাহগাঙে সহশ্ার পল্স । জাবদেতে পল্পম শিন রহিয়াছেন সহশ্লার পদ্দের 
কণিকাবিশ্ু পরম শিবপুরে, আসার শকি রহিয়াছেন স্বপ্তাবস্থার মুলাধারে কুলঝু গুলিনী- 
রূপে। যুলাধার হইতে সহ্ম্গার পণ কষলগ্রলি এধুঘ়া নাক নাড়ীতে গ্রথিভ। 
সুধুয়ায় ছুউ পাথে আরও ঢষটটি নাড়া_দক্ষিণে পিল বামে উড়া ।শক্তির শ্রোত 
মুপাধার হইতে নুযুগ্তাবহা সহন্ার পথ প্রবাহিত হয়। যুলাধারের কুগুলীশক্তি 
জাত হইয়। এঠ পথে ভদ্ধাচারী হইয়া সংস্রার কষলের কেন্সানঠিত পরম শিবের 
সাঁহত মালত ছন | 1শ্বশকির এই মিলনে অপৃন আনন্দময় সামরস্তের উদয় হয়। 
এই সাময়ন পানে বিভোর হওয়' ব। নজে সষরসীগ্ত হগা যাওয়াই সাধকের 
পুরুষধাথ। শাঞ্ত লাধনার ইঠাহ চরম তীধ। ইহা রসান্বাদজ/নত এক আঁনবচনায় 
মাধুধখন আনন্ময় অবন্থ।। 

শাক সাধন! বের সত নবিডভাবে সংযুক্ত । শাক্তদশনে যে টতিশং তত্বের 
ক্মাডিবাক ঠ6শিত হইয়াছে, তাহাকে জানয়া একে একে সকল তবুকে লয় করিয়। 
শেষত্ধে অর্থাং শবতবে পাত কত হণ্গাহ হহার সাধন | দর্শনে শঙর অবরোহণ, 
সাধনায় রকিটাখে শংকর হমারোহছন। 

শাক-দাপন! অবনত 1 অ.ধকারাতেদে হহার ভা? ও আচার ভিন্ন ভিম্ন। 
এ সাধনায় ভ ক, আন ও কদ সমস্ত গ্রাধত | শা সাধনার আরম্ত ভক্তিতে, ইহার 
সাধন ।ঞয়ায় এবং উঠার প্রত! শিব-শক্তির অত জ্ঞানে । অধিকারীভেদে এই 
সাধনার সাতটি অার-বেচাচার বৈষ্বাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তচার, 
বাধাচার ও কোৌলাচার। এই অআ!চারওলি আবার ধিনচি ভাবে খিধুত-_পশুভাব 
বীরভাব ও দব্যতাব | “ব্ধাঠার, বৈষণবাচার, শৈধাচ1র ও দক্ষিণাচার পশুভাঁবের, 
লিঙান্কাচার ও বামাঠার বারভাবের এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তভূ-ক্ত। 


তন ১৮% 


বাক্ধান. রত-উপবাস ইত্যাদি। বারভাবের উপ।পন! অতি ছুরহ। ইহাতে হৃবিক 
সত্তার জতি কঠোর পরীক্ষা । ইহাতে সুল পঞ্চ অ-কার গ্রহণ করা হয় এবং শ্রশানে বা 
নির্জনস্থানে সাধন! চলিতে খাকে। সাধক প্রয়োজনবোধে ইহাতে যারণ-উচাটনাি 
হট.কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বীরভাবের সাধনা বীরেরই ঘোগা সাধমা-- 
ধিনি বলিষ্ঠ, নির্ভীক, শকি-সম্পাতে ক্ষু্ধ ও সঞ্চালিত । কিন্তু শক্তি-সাধনার অত্যুত্তম 
স্বর দিষাভাবের সাধনা । ইহা! প্রকৃতপক্ষে জানযোসীর সাধনা--অতি গুহ, অতি 
রহস্তময়, কিন্ত আনন্দঘন । দিবামন্ত্রীর আচার কৌলাচার। কৌলের সাধনায় মৃতির 
প্রয়োজন হয় না, বিশ্বজগৎ মাতৃমৃতি-_বাহপূজাও নিরর্থক, কারণ সাধক এখানে 
অন্তর্যাগে মগন। এ স্তরের পঞ্চ ম-কার সাধনাওড আধ্যাত্মিক ভাবের। দ্দিব্ভাৰ 
'সর্বভাবোতমোতমম্? 

শক্তি-সাধনার অস্তনিহিত ভাবের সহিত পরিচয় না থাকার দক্ষণ সমাজে নানাপ্রকার 
ভ্রা্থ-ধারণ! কি হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন, ইহা মগ্তপানের সাধনা, ভোগের 
সাধন', বাভিচারের সাধনা । কিন্তু" প্রকুতপক্ষে উহার কোনটিই সত্য নয়। শক্তি- 
সাধনা জৈবিক সত্তাকে জাগ্রত করিবার সাধনা, দেহস্থ নিমীলিত পদ্মকোরককে 
উন্মীলিত করিবার সাধন1-_কমল-মৌরতে ও শক্তির ছন্দে জীবনকে পূর্ণ করিয়! তুলিবার 
সাধনা । এ সাধনায় সংসার-ত্যাগের উপরেও জোর দেওয়া! হয় নাই | সংসারে থাকিয়া 
ত্যাগী হইবার উপরেই গুরুত্ব আরোপ কর] হইয়াছে । এখানে ভোগকে বিসর্জন দিতে 
বল] হয় নাই, ভোগপক্কে পঙ্কজ প্রস্ফুটিত করার শিক্ষা নির্দেশিত হইয়াছে । যে-কোন 
মানুষ *কি-সাধনায় অগ্রসর হইতে পারে এবং পরম কৌলের মর্ধাদা লাভ করিতে পানে । 
উহাতে জাতি বা বর্ণবিচারের প্রশ্নও নাই । ইহা গ্রকৃত সমন্বয়বাদের সাধনা । সকল 
প্রকার আচারই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে,_তাই ইহাতে ভেদবুদ্ধি ও লাশ্প্রদাপ্সিকতার 
প্রশ্নই উঠে না। অদ্বৈত তত্ব লক্ষ্য হওয়ায় এখানে সন্কবীর্ণতাও প্রশ্রয় পায় না। 

তবে এই সাধনায় পতনের আপস্কী প্রচর। স্থল পঞ্চ মকার তত্বের গৃঢ় ইঙ্গিত 
অনেকেই অন্তধাবন করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই পতনও খুব সহজে ঘটে। 
এইজন্যই এই সাধনার প্রতি বহিরঙ্গ জনের তির্ধক কটাক্ষ বধিত হয়। তাহা ছাড়া, 
শাক্তের আভিচাঁরক ক্রিয়াও বহু নিম্দিত। কিন্তু ধাহার! পতনের পথ রোধ করিয়াছেন, 
সদগুরুয ক্াশ্রয় লইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এ সাধন। আশীর্বাদ । সিশ্ছির আনন্দ ও 
এশ্বর্ব অতি সহজে তাহাদের করতলগত হয় এবং প্রবর্ত সাধকের মত নানাভাবে তাহার! 
জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। 
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৬. তত্রের সাহিত্যিক মূল্য 
তত কিয়প্রধান। উহ! নীক্ষাপঞ্ছতি, মন্জ, মস্তোঙ্কার, স্ত্রান্কন, জ্ঞাস, ধান ও 
পৃ্জাপদ্ছতিয় বিষয়ণে পূর্ণ। সাহিতা বলিতে আমরা হাহা বুঝি, তাহার লক্ষণ নাই 
বলিগেও চলে । তথাপি কয়েকটি দিক হইতে তন্ত্রের সাহিত্যিক মুলা (বিচার্য। 
প্রথমতঃ তক্থলাধনা মানব-ভবনকে কেন্দ্র করিয়। গড়িয়া উঠিয়াছে। যানবের যনে, 
ছৈষিক বত ও মানবমনের গতি ও প্রকৃতি »ম্পর্কে এই শাঙ্ছে যে পুখখানুপুঙ্ধ বিঙ্গেষণ 
রহিয়াছে, তাহার আকর্ষণ কম নদ | মনশত বিশ্লেষণে তঙ্গের মূলাকে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । সর্বোপরি তঙ্ত্রে মোহ ভ্রান্ত জীবের যে ঠিএটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার 
কাক্ুণ। বিঘ়োগান্ত আাটকের সায় করুণ | শ্তি বাছুব বেগে পী'ড়ত জীব জন্যমাজ রোদন 
কত খাকে। দুঃগকে টাখী ক'রয়ই তাহার জম্ম। ভাহার পর মে বড় হয়, ক্রষে 
বন্ধন বাড়ে-_দ্ছ, ধন, শ্বীপুআধির বন্ধনে সে আবদ্ধ হয়: "অপত্যং মে, কলত্রং মে" 
বলিয়া! অস্থির হয় - কন্ধু দেখে না, যম তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, বুঝে না : 
পাপপৃলবিনিভিক্গং পিক্কৎ বিষয়দশিষা। 
রাগছেযানটৈ: পক্ষ মৃতারপ্লা ত মানব [শাকনন্দতরজিণী ১ম উল্লাল ] 
--পাপের শৃনে বিচ করিয়া, বিয় স্বতে সিক করিয়া, রাগদেষের অনলে পক 
করিয়া মুত্রা যানবকে ভক্ষণ করে। 
য়তঃ তম্্রসাধনায় নরনারীর জৈবিক সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া যে রহস্যময় 
লাধমের ইজিত র'হযাছে এবং তাহাতে যে একটি গৃঙ অনিবাচা ভাবের বিলাস আছে, 
তাহাও লাঃহতে)র দিক হইতে কম আকধণীয় নহে । তন্ত্রের শবস'ধন, লতাসাধন, 
চক্রাচুষ্ঠান ভয়াবহ ও অন্ভুত। লাহিত্যে বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুচ রল স্ঠিতে এগুলির 
উপযোগিতা অনন্ত্ব:কার্ড। ভবতৃতি প্রমুখ কবি এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া 
ল[ছিত্যে ভয়ানক ও অস্ভুত রস প'রবেশন করিয়াছন। পঞ্চতন্তরে, বেতালপঞ্চবিংশতির 
কখারতে। বাণভটের কারী গ্রন্থে, বধু বাসবদত্ত। গছ্ভকাবো এবং কথা সরিৎসাগরের 
কৃতি শয় কাহিনীতে ওগ্রের এই রহশ্রময় সাধন-প্রক্রিয়া লইয়া ষে বিচিত্র রসের অবতারণা 
কয়। হইয়াছে, গাছার আ.বদন উপেক্ষণীয় ছে । বস্ততঃ ত্হসধনার ওহা রহশ্যমযুতা 
লাহিতোর রহন্বময় পরিণেশ সহিতে একটি প্রধান উপাদানরূণে গৃহীত হইতে পারে। 
তৃতীয়ত; তত্ের কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা কবতময়। ষট্চকের বর্ণনায়, কুডক্নিশতির 
চিত্তাঙ্কনে ও সহশ্রার পগ্যেয় বিবরণে লাধক ঘেন কবি হইয়া উঠিয়াছেল। বলঙ্করণে ও 
উক্চি-বৈচিত্যে এই লফল অংশ অতীব হঘপ্রাহী। 'শশি-অহিয'রূপা। ইড়া-পিছলা, 
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তার শ্যু়া “বিদ্বান্থালাবিলালা মুনিমনদি লসত্থরপা হুশুত্মা'  বিছ্যাৎ্যরদী, শত্রের য়. 
সন] )| কুণ্ডলিনীর বর্ণনাও অপূর্ব-_ 
তন্তোপ্ে বিষতগ্ছগোঁদর লসংসক্ষা জগম্মোহিনী 
্রন্ধত্বার নৃখং মু'খন মধুরং লাচ্ছাময়স্তী স্বয়ম্‌। 
শঙ্খাবতনিভ1 নবীন চপলামালা বলাসাম্পদ। 
স্প্তা স্পসমা শিবোপাঁর লদৎ সাঞ্ধঠিবৃত্তাকতিঃ | 
কৃজ্তী কুলকুগু(লিনী চ মধুরং মত্তাজিম্ফুটম্‌ 
বাচঃ কোমল কাব্যবন্ধ রচনা ভেদাতিভেদক্রমৈ:। 
শ্বাসোচ্ছাস বিবঙঁনেন জগতাং জাঁবো হয়! ধার্যতে 
স। য্লান্ৃক্গহবরে ণিলপতি প্রোপ্গামপীপ্ধাবপী || [ঘট চক্রনিকপণ ১১-১:। 
তাহার ভধ্রে পল্মতন্থর ন্যায় শুশ্া ভূবনমোহিনী, মুখন্ধারা বুক্ষত্বার আচ্ছা” 
করিয়া শঙ্ঘাবঠাকারে সর্পের এত সার্ধিত্রিবলয়ে শিবের উপর স্বপ্ধ রহিক্লাছেন 
নানাছন্দে চারু কাব্য রচন|। করিয়া, মতালির মত মধুর কৃজন করিশ' 
শ্বাসোচ্ছাসছলে জীবের ছ্গীবন ধারণ করিয়া তিনি 'যূলাধারে প্রোচ্ছ)য 
দ্বীপ শ্রেণীর স্কায় শোভা পাইছেছেন। 
শান্ডসাঁধকের কবিত্ব চরমে পৌহিয়াছে পরম শিবপুরী সহশ্বদল সহম্রার পদে? 
বর্ণনায় £ এই পদ্ম 'দশশতদলং পূর্ণ পৃর্ণেন্ুশুব্রথ্ত | শৃন্ে অবস্থিত অধোমুখ এই পচে! 
পরাগ বালমুর্ষের বায় অরুণ [“তরুণরবি-কশাকাস্ত কিপ্রন্ধপু্ম্‌*]) ইহারই কণিকাবিন্দুট* 
শরম বরষণীয় শিবপুর £ 
মহআরং শিবপুরৎ রমাং দুঃখ বিশজিতম্। 
নর্বতোহলঙ্কতৈ দিব্যৈ নিত্য পুষ্পফলৈজ্র মৈঃ || 
পীতং কৃফং তথা শেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ পার্বতি। 
হরিতঞ্চ বিচিওঞ্চ নানাপুষ্পৎ হলোহরম্‌ ॥ [ গন্ধর্মাগলকাতন্ত্র ) 
শুধু চরের বিবৃতিতে নয়, যে কোন দেবতার ধ্যান রচনায় শাক্তসাধক কৰিছে 
ভাতার উজার করিয়া ধিয়াছেন। দেবযূতি সাধকের স্থটি নয়, তপোজ্যোতির শ্বত:্ৃতে 
গ্রকাশ। আগ্রলাধকের হদয়বেশ্নে প্রথমে জাগে ধৃত্জ্যোত--তাহারই মধ্যে ক্রমে 
প্রকাশিত হয় খালোর বিন্দু 9 রুমে সেই বিনু স্পষ্ট হইতে স্পষ্ঠতর হয়-দেখা দেয় অন- 
শস্ে সজ্জিত, প্বা অস্কারে ভু'ষত »্পূর্ব দেখৃতি। সাধক তখন তন্যয়, বাহজ্ঞানরহিত । 
তাহার অভভূতিও অনির্বচনীয় | সেই দিব্য গৃঢ় অনুভূতির বাথ্ময় প্রকাশ শততির ধ্যাঁন। 
শত্তিমুতি লাধকের 'যেয়ানের ধন'-_এইঘন্তই স্বাভাবিক কবিত্বে মণ্ডিত। অন্গ্রন্থের 


১৪৬ : প্রাীন ভারতীয় সাহিত্য বাঙালীর উত্তরাধিকার 


প্ধিচয় গুসজে, এইরূপ কয়েকটি ধ্যান-মৃত্তির বর্ণন। উদ্ধৃত হইয়াছে-_-একটি কালিকাতঙ্ের 
কালীর ধ্যান, অপয়টি মছানির্বাশতন্োক্ত আস্ায় ধ্যান | ছুইটিই অপূর্ব বর্ণনা । বে- 
কোন ধ্যানেই এই বর্ণনা-চাতুধ দৃহি আকর্ষণ করে। শক্তিযৃত্তি সর্ব্ই যে কোমল, গ্থিশ্ 
৭ হন্দর তাহা! নহে? কোন কোন মৃতি অভি ভয়ঙ্কর, কোন কোন মৃতি রুত্রত্বের ভীষণ 
প্রতিষ1। সাধক কবি তাহাতেও সৌন্দর্ধের ছটন বিকার্ণ করিয় দিয়াছেন । যখা ছিরযন্তা 
দেবীয় বর্ণনা £ অপ্তবিকশিত শ্বেতপপ্রের কোরকে শ্ধষ গুল, এ মণ্ডল জবাকৃহৃষের জায় 
খরুণ,সেই রক্তবর্ণ কণিকার দণ্ডায়মান মহাভয়ম্তরী ছিরমত্ত! £ 
যধ্যে তু তাং মহাদেবাং হূর্যকোটি সমপ্রভাষ্‌। 
ছিপ্নমন্তাং করে বাষে ধারয়স্তী প্বমন্তকম্‌ || 
প্রসারিতমৃত্খীং ভীষাং লেলিহানাগ্র জিছ্বিকাম্‌। 
পিবস্ীং রৌধিরাং ধারাং নিজকছবিনির্গতাম্‌।। [ তশ্রসার ] 
এ মৃ্তি ঘে-কোঁন দর্শকের 'চ্বপটে চিরকাল মুদ্রিত হইয়া থাকিবার মত অতি ভীষখ 
অথচ অতি নুন্দর একখানি আকধণীয় সৃতি । 
তঙ্ত্রের অভিষেক, শান্তিমঙধ এবং অন্ধর্যাগের মগ্ত্রগুলিও কাব্যগুণ সমদ্বিত। এ সকল 
লে শঙশক্তি এক অদ্ভুত বাগুনার সি করে. মন যেন কোন্‌ এক স্থদূর লোকে চলিয়া 
ধায়। মগ্ত্রের বাচ্যার্থ কিছুই নয়, 'হুরাস্থামভিযিকন্ত ব্রদ্ধাবিষূশিবাদয়:। কিংবা 
'সমূত্রাত্বামণ্ডিষিকন্ধ মন্্পূত্েন বারিণা”, কিংব। 'নাভৌ চৈতন্তকূপাযৌ হবিষা নসাক্রচা। 
আনপ্র্ীপিতে নিত্যমক্ষবৃতিজু'হোষাহয্‌ 11--কিন্ত শাবী-ব্যঞ্জনা অভি অদ্ভূত । পরিবেশ 
মন ও শব্বমন্ত্র ষেন একসঙ্গে ক্রিম! করিতে থাকে! 
তক্গোক্ত শ্বব-স্ততিগুলিও আশ্চর্য আবেগ-কম্পিত। কতকগুলি স্তবে স্পষ্টতঃ 
গীতিকবিতার বঙ্কার ও মন্ময়ত1 ধর] পড়ে। প্রত্যেকটি স্তবই ভক্তি ও অন্রভৃতি-'বলসিত। 
সাধক ইহাতে ফেবতার নিকট নিজের হৃদয় উদঘাটন করিয়! থাকেন বলিয়াই গ্ীতিকবিতার 
মর্যহুর়টি বাঞ্জিয়! উঠে। অবশ্রু অগণিত শবে ঘে গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা নাই, 
ভাহা। নছে--তখাশি স্থানে স্থানে অন্ধঞ্চারে বিছাৎ-বিকাশের মত উহার সৌন্দর্য ফুটিয়া 
উঠে। ধেখন শঙ্করাচার্ষের প্রপঞ্মারতস্ত্রোক প্রকুতি-স্তবের এই অংশটি £ 
লমৎশক্চক্রা চলৎখঙ্জাভীম 
নদৎসিংহবাহ1 জলতুঙ্মৌলি:। 
জবদ্দৈত্যাবর্গা স্থবংসিক্ষসংঘা: 
ত্বষেবেশি হুর্গাপি লর্গাংঘহীনে ॥ 


,তঙ্ ্ ১৯৭ 


কিংব! লাধক সর্বানন্থ-কত আন্তাত্তবের এই স্যবটি : 
অন্থরদ্ধ গজিতবক্ত. চলল রাশিণী | 
ধরপিলিপ্ত কুটিলমুক্ত চিকুয়নক্ত কারিনী। 
কলিতখও্ড বিরুতচও্ড দকুজধুণ্ড মালিনী 
| বিগতবস্্ নিশিতশন্থ কুণপমত্ত ধারিবী। [ সর্বানন্ম-তরগ্দিণী ) 
এ সকল স্থলে ছন্দে ও অলঙ্কারে সচেতন শিল্পীর সৌন্দর্য-হতিয প্রস্মাম অতি সহজে 
বটি আকর্ষণ করে। | 


৭. ধর্ষে ও সাহিত্যে তল্পের প্রভাব 

" যস্শক্তির প্রতি বিশ্বাস, রহ্স্কময় যৌগিক উপায়ে মন্ত্রের সাধন, নরনারীর মিলনে 
গুহ কৌশলে শক্তির উদ্বোধন, অলৌকিক শক্তিদ্বার! ইন্ত্রজাল ত্য প্রভৃতি ভািক 
ক্রিয়া ও সিদ্ধির মধ্যে এমন একটি স্থতীত্র আকর্ষণ আছে যে, ইছা যুগে যুগে 
প্রায় সকল ধর্ষকেই গ্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই আকর্ণকে নিছক ইন্ছিয়জ বলিয়। 
উড়াইয়! দিবার উপায় নাই, ইহার মধ্যে আছে একটি সহজ সত্য, সহজ পিপ্ধি ও 
মহজ আনন্দ। ইহার ফলও প্রত্যক্ষ । এইজন্তই তান্ত্রিক বিশ্বাস ও ক্রিম! এত জনপ্রিয় 
যে. ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্যসম্প্রদায় কোন-না-কোন আকারে তাস্ত্রিকতাকে 
নিজেদের ধর্মে-কর্মে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। ইহ। ছার! তন্ত্র েমন নিজে পরিপুষ্ট ও 
সমৃদ্ধ হইয়াছে, তেষনি অপরকেও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্য মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। 


ক. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শক্তিবা্ 

শিব ও শক্তি বেদপূর্ব প্রাগৈতিহাসিক দেবতা । আদৌ আর্ধ-সাহিত্যে ইহাদের স্থান 
ছিল নগণ্য, তস্ত্রাচারও ছিল বনুনিন্দিত। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় বৈদিক সাহিত্যেও 
ইহারা কালক্রমে নিজেদের স্বান করিয়]! লইয়াছেন। খখেদে, অথর্ববেদে, আক্ষণ 
লাহিত্যে, উপনিষদে শক্তিবাদের গুভাব কম নয়। খখেদের "গৌরী, [ ১. ১৬৪7, 
“গায়ত্রী, [ ৩. ৬২. ১], নবম মগুলের “সোষ' [ “উময় সহ বর্তষানঠ ] 'দেবীশুক্ত' 
[ ১*. ১২৫] এবং 'রাজিশ্কি” [ ১০, ১২৭] প্রভৃতি শক্কি-তত্বের দিক হইতে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যে বীকরণাদি বট্‌কর্ম তাস্তিক ক্রিয়ার অন্ততম বৈশিষ্ট্য, তাহাও 
খাখেছে ইতন্ততঃ ছড়ানো । অথর্ববেদ তো 'শস্তি-পৌতিকাভিচারাদিকর্ম গ্রতিপাদকত্ছেন 
অত্যন্ত বিলক্ষণ এব' [ প্রস্থানভে্দ ]1 কেনোপনিষযদের “উম! হৈষবভী' উপাখ্যান 
ববিখ্যাত--উহাতে শক্তি ও শতিমাঁনের অভেষতত্ব নিহিত আছে। তাহ! ছাড়া 


১৯৮ প্রাচীন ভারতীকগ সাহিত্য ও বাঙালীর উদ্যাধিকার 


হৃওকোপনিবদের “কালী করালী। প্রতৃতি নাষ, বাজিক1-উপনিষদের “হর্শা গাত্ী, 
'ছরপ্যকেশী গৃহস্ছজে “ভহকালী'র উর্লেখও শক্িবাদের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ । 

পুরাণে শক্তিদ্বেবী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন । পুরাণের সকল ঘেবতাই 
শক্িমৃক | বস্ধার শক্কি বর্ধন, সাবিত্রী ও গায়ত্রী, বিফুর শক্তি বৈষবী লক্ষ্মী, 
(শিবের শঙ্কি শিধানী অহ্শ্বরী | শক়িই এখানে ক্রিয়াশক্ি । শক্তির প্রভাবেই লীলা, 
শড়িই ছৃহি-স্কিতি-লয়ের কারণ । পুরাণে পরষতত্ব সর্বভই নিগুণ,. নিবিশেষ। তিনি 
শগুণ বা বিশিষ্ট হন অনস্কনিছিত শক্িযোগে 2 ৮ 1৪ 68০৩ 0101005 1109670681019 
7০৪: 10108180810 6৮৩ 05601601 686 801715006 90111%, 01) 00888 
7681] [7058100190৮ 81717৮8786০ 105 1081081)5 10000881015 $০ ০002 
11500175155 2০০৮1৫৫৪৩'১--এই সিদ্ধান্ত শাক্ততহের পিদ্ধান্ত হইতে অভিন্ন । 

রামায়ণেও শক্তিবাদের প্রভাব কষ নয়। রাক্ষসুল শিবের বয়েই বলীয়ান। 
“ক কেছ 'মিকুদ্ধিলা' দেবীকে শক্তি দেবী বলিয়া মনে করেন £ সুরা ও মাংসে 
ছাঙ্ছায় পৃঞ্ক1 | যেঘনাদের নিকুভিলা হজ্জ বআভিচারিক ক্িয়া-প্রধান। রাক্ষসগণ 
বায়াশকি সম্পঙ্ন- তাহার] ইন্জজাল হৃঠিতে নিপুণ। উতরকাণ্ডে নান। প্রসঙ্গে শিষ- 
শক্তিয় কখ। উল্লেখিত হইয়াছে। খবশৃঙ্গ দশরথের জন্ত যে পুহেষি হজ করিয়াছিলেন, 
ভাহাও “অথর্-শিরলি প্রোকৈ অনসৈ: সিদ্ধাং বিধানতঃ' [ বাল, 2৫] 

মহাভারতে শক্তিবাের প্রাচ্ধ নানাদিক হইতে লক্ষপীয়] প্রথমতঃ ইহান্তে 
গইটি 'ছূর্গাত্ডব' স্বান পাইয়াছে, একটি বিরাট পর্ধান্তরগত যুধিষ্টির-কৃত _-অপরটি ভী্মপর্বে 
শঙ্জুম-কৃত। এই ব্ববে দেবর 'কালী', 'কপাপী", করালী”, “ভদ্রকালী”, “মহাকালী”, 
'চণ্তী” “তারিণী' প্রভৃতি নাম পাওয়াধায়। অন্বা-অদ্বিকা-অস্বালিকানাষগুলি শাকহৌষে 
বাংন্ধত হয় মহাভারতে ইছ।র] কাশীরাজদু হত | মহাভারতে যন্ত্র গ্রভাব ও আভিচারিক 
'ক্রয়ার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়--১. ত্রাঙ্ধণের বরে কুস্তীর দেশতাবশীকরণের মন্থলাভ 
| 'মহগ্রাযং...অধবশিরসি বত ম-বন. ২৫২ ], ২. ফক্ষ স্ণাঁকর্ণের সহিত ক্রপদ-দু হিত! 
শিখ্ডিনীয় স্্ী-পুং স্বভাব বিনিময় [ উদ্যোগ, ১৮২], ৩. মগধরাজ বৃহতরথের গৃকে 
হাংস-শোণিতভোজিনী 'জরা' কতক তৎপুত্ের মাংসপিগড সঙ্ষিতকরণ [ সভা. ১৮] 
৭ ধনপবেয় ক্বন্দোপাধ্যানে অতি ভীষণ ষাতৃকাগণের উল্লেখ এবং স্বন্দের বরে 
স্বদযাতৃকাপণেয ব্রা্ধী-মাহেশ্বরীর অন্ধরূপ মর্যাদা লাভ ও স্কন্দাপন্মারের উৎপত্তি [ বন, 


৮৩১৪২: ৃ 
১1 255 25085 5 8. ঘ.. 857352155 [(9188, 01081105025 10৯৪8গ5 
'& তা ৪৪৪ ] 


তন ১৪৯ 


১৯০ নর রারালু দূ রানু টার না 
লংক্রান্ত বহু বিচির উপাখ্যান পাওয়া যায়| বনপর্বের তীর্থ-প্রকরণে শততিতীর্ঘ শি 
“দবেবিকা' (কামাথ্যা ) “ঘোনি”, "শাকভরী', 'ধৃমাব তী”, "ম্নকুণ্ড'। 'কালিকা -সঙ্গম' 
(কৌশিকী ও অরুণার সঙ্গ ). 'উ্রীপর্বত' (এখানে যহাফেবের সহিত দেবী গ্রীতিপূর্বক 
বাস করেন) ও 'মণিকণিকা প্রভৃতি তীর্থের উল্লেখ পাওয়া! যায়। মহাডারতের 
“রক্ষান্্'গুলিও তাহ্িক শাহ্িমন্্রের ধ্বনি স্মরণ করাইয়! দেয়, যেষন অন্থ্বনের প্রতি 
ত্রৌপদীর এই বাক্যটি £ 
প্রয়াহবিশ্বেনৈবাণ্ড বিজ্য়ায় মহাবল। 
নমো ধাজে বিধাত্রে চ ক্ষম্তি গচ্ছ হন'মযম || 
হীঃ প্রঃ কীতি ধৃতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষী সরম্থতী । 
ইম| বৈ তৰ পাস্বশ্ত পালয়ন্ধ ধনগ্রয় | [ বন. ৩৩] 
ঘ. বৌদ্ধ ধর্ম ও বোদ্ধ তত 
বৌদ্ধদর যধোও অগণিত ভ্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে। ভঃ বিনয়ভোষ ভট্টাচার্য 
মহাশয় বলেন, বুদ্ধদেব নিজেই নিয়াধিকারীর পাখিব খছ্ধি লাভের জন্য বৌন্ছধর্মে 
তন্াগারের স্থান করিয়া দিয়াছেন; 'বদ্বজজাল হুতে' দেখা যায়, ভিক্কাগণ কপালযালা, 
কপাসপাত্র ধারণ করিয়া 'ইদ্দিশাদ'-এর চর্চা করিতেছেন ।২ কিন্তু ডঃ ভষ্টাচার্ধের 
এই মত সর্জনগ্রাহথ নয়, কারণ, বৌদ্ধ ধর্মসাধনায় যোগের প্রভাব এবং খঙ্ছিলাভের 
ইঙ্গিত থাকিলেও, বুদ্ধদেব নিজে তাস্ত্রিকতা প্রচার করিয্লাছিলেন, এমন কথা কোথাও 
মাই। বৌদ্বধর্ষে তাস্ত্রিকত। প্রবিষ্ট হইয়াছিল ইতিহাসের অন্য এক শু ধরিয়া এবং 
বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার প্রসার ঘটিয়াছিল বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অনেক পরে। 
বুদ্ধদেব সঙ্জে সকলেরই প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। তাহাতে শৃত্র-ব্রাহ্মণ, 
মারী-পুরুষের বিচার ছিঙ্গ না। এই শৃক্রে কতিপয় মা়তান্তিক জাতি-বুজি ও 
লিচ্ছবি, বহু নারী ও শূত্র স্থানীয় কম্মারধিয়া' (কর্মকার দুহিতা , “মিগলুঙ্ছক' 
( মৃগলুন্ধক _ব্যাধ ) সঙ্ে স্থান লাভ করিয়াঞ্চিলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্মে কতকগুলি 
লৌকিক অ আচার প্রবিষ্ট হয় এবং বৃহ্ধ;দবের মহাপরিনির্বাণের পরে পরেই সঙ্ঘে ভেম্ব 
১। এখানে শিবা-অশিল1 লোকমাতৃগণের নামগুলিও অন্ভুত : 
কাকী চ হলি] চৈব মালিনী বৃংহিলা তথ।। 
আধা! পলাল। বৈ মিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ ॥ [ বন. ১৯০. ৪] 
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৯০ প্রাচীয ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উদ্ভাধিকার 


টি ছয়। এই তেবফে কেন করিঘ্বা কালক্রযে বৌদ্ববর্ষে ছইটি প্রধান শাখার 
উৎপতি হয়--ছীনধান ও যছাযান। ছীনধান সংরক্ষপলীল, আচারনিষ্ঠ ও আদি বৌদ্ধ" 
ষতের সমর্থক ; সম্গযাল গ্রহণ পূর্বক চারিটি আর্ধলত্য 1 “চত্বারি অরিয় সঙ্চানি'-_ 
ভঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, দুঃখবিনাশ ও ছুঃখবিনাশের উপায় ) যানিয়। অঃ1জিকষার্গে 
( অট ঠজিকযগ গং লহ্যক দুটি, সঙাক্‌ সন্বল্প, লাক বাক্য, সম্যক কর্মাস্ত, লম্যক্‌ 
জীবিকা, লাক প্রচেষ্টা, সহ্কৃস্মতি ও সধ্যাক সযাধি) বুদ্ধত্ব অর্জন বা নির্বাণ 
লাগ করাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাহাদের প্রমাণ গ্রন্থ পালিতে গ্রথিত বুদ্ধবচন 
“ভ্রিপিটক' | কিন্তু অফাধান উদ্ধায় মতের পরিপোষক ; সংরক্ষণশীলতা নয়, অন্ত 
ধর্মযতকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করা ও উচ্থার সহিত নিজধর্মের সমন্বয় সাধন করা 
যচ্থাধানেয় বৈশিষ্ট্য | তাহাদের আপাত লক্ষ্য বুদ্ধত্ব অর্জন করাও নয়, বোধিসন্ক 
অবস্থায় উন্নীত হুওয়া। বুদেব স্বয়ং বৃদ্ধ হইবার পুবে 'বোধিসত্ব হইয়া জগতের 
অশেষ ফলা সাধন করিয়া গিয়াছেন : এই বোধিসত্বরূপে জগৎ-কলাাণ ও কল্যাপ- 
বেতির' চর্চা কর! মহাযানীদের জীবনের মূলাদর্শ। 

বীঠাষের ছিতীয় শতক ছুটতে ভারতের পৃবাঞ্চজে মহাধান শাখা প্রবল হুইয় 
উঠে। এই শাখায় মাধামিক ও যোগাচার এই দুইটি মত প্রাধান্ত লাভ করে। মাধ্যষিক 
ঘর্শনের আদিগুরু নাগান্ুন। নাগাজ্ছুনের পরে আধদেব, চজ্জরকীতি ও শান্ধিষেব 
প্রদুখ আচার্ধগণ খায়া যাধ্মিক ষত পাঁরপুষ্টি লাভ করে। এইমতে “ম্বভাবশৃন্ডতাস্ই 
একহাজ লত্য । উৎপতিও নাই, 1বনাশও নাই-- জন্মও নাই, মৃত্যু নাই--কর্মও 
নাই, কঝারকও নাই--পরমাথতঃ কিছুই নাই। এই স্বভাবশৃন্ততায় প্রতি 
হওয়াই নিবাণ। ইহা অনেকটা বেদান্তের ব্রদ্ষ বা তঙ্্রের পরম শিবের অবস্থা। 
যাযানের দ্বিতীয় যত যোগাচার । ইহা! চতুথ-পঞ্চম শতক হইতে অসঙ্গ ও বস্থবন্ধুর 
বাধুষে বিবৃত হইতে থাকে । অসঙ্গের “মহাবান সুত্ঞালঙ্কার' এবং বন্থবন্ধুর 'মধ্যান্ক 


বি্' ঘোগাচারের বিখাত গ্রন্থ । মাধাযিক দর্শনের ভিতিতেই যোগাচা রর উৎপতি। 
মাধ্যমিক শাস্থের “হ্বডাব শৃন্ততা' যোগাচারে হইয়াছে 'বিজ্ঞপমাউতা" | তাহার! 
বলেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান শৃ্তা1, এই বিজ্ঞান 'ছুল কষা” (অবাঙ মনসো গোচর )। 
ও 'অন্ভূত পাঁরকপ্প' (1ন্বিক্প )7 বিজ্ঞপ্তি মাত্রতায় অবন্থিতিই নির্বাণ। বহিমূর্থী 
(সা'বৃতিক ) চিত্তকে প্রতিলোষ গভিতে পরাবৃষ করিয়া ব্বস্থানে ফিরাইয়া আনাই 
যোগাঠারের ক্রিয়াংশের যু কথা । এই ক্রিয়ায় তাত্ত্রকফ যোগের বীজ প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । এই মতে লাংবৃতিক চিতই বিকল্প জ্ঞানের যূল। . চিত পরমার্থতঃ 
প্ররুতি-প্রভাশ্বয়। 

মাধামিক শান্ধ ও যোগাচারের ভিত্তিতে তাস্ত্রিক বৌদ্ধষত প্রসার লাভ করে। 
ডঃ শশি €হণ হশতগ বলেন, 1007298 58৪ ঠ06 ০1 655 05158, ১০৩5৪: ও 
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এই বন্্ধান শাখা হইতেই বৌছ্তত্ত্ের বিস্তার । পাল আমলে যে-নকল বিহায় হষংস্কৃত 
ও প্রতিন্তিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও ভান্বে অসংখ্য দেব-দেবীর যতি পাওয়া 
ষায়। “আদদেব' বুদ্ধদেব এবং “আদিফেবী', বোধিসত্ব এবং তাহার শক্তি ঘোগ্গিনী, 
পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং তাহাদের দেবী--এবং আরও অসংখ্য দেব-দেবীর মৃতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । মহাধান বৌদ্ষধর্ষের এই শাখাকে সাধারণভাবে বল! হয় 'মন্ত্রযান'। যস্্রধানেরই 
প্রকার ভেদ বন্্ধান ও কালচক্রধান। এই শাখায় কত যে দেবধেবী আছেন, তাহার 
সংখ্যা কর কঠিন । এই সকল দেবদেবার মন্ত্র ও সাধন প্রণালী লইয়। হে সকল গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছিল, তাহাই বৌদ্ধতন্ত্র। 
বৌদ্ধতস্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য | ধর্মপাল ও শীলভন্র হইতে আরম্ভ করিয়। কমলশীল, 
অতীশ-দীপক্কর সকলেই ভঙ্ত্রের চর্চা করিয়াছেন। তাহাদের উদ্ভোগে ভিববতে, চীনে 
জাপানে তান্ত্রিম্ত প্রচারিত হইয়াছে এবং অগ্ত্গ্রস্থ রচিত হইয়াছে । এই লকল 
চস্তগ্রন্থের অধিকাংশই মআাজ লঞ্ত, কিন্ত যাহ! আছে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। 
চর্যাপদের টীকাঁয় কতিপয় তন্ত্রের নাম পাওয়। যায়-- সমাজতন্ত্র, হেবন্্রতত্্র হেরকভন্ত 
আগম, সম্পুটোদ্তব তন্ত্ররাজ, রতিবন্জ গ্রভৃতি। এই সকল তন্ত্র হইতে চর্যাটাকায় 
উদ্ভৃতিও সংগ্রহ কর! হইয়াছে । হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহার পরিশেষে 
কিয়ারের তালিকম্রধায়ী যে 'বৌদ্ধ তাস্ত্রিক-গ্রস্থকার নাম-স্চী' দিয়াছেন, ভাহাতে 
বৌছ্ছ তন্ত্রশান্্বের বিপুলতার পরিচয় পায়! ধায়। কিন্তু সে বিপুল তন্ত্রাজি আজ 
কোথায় ? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অহয়বজ্ঞ সংগ্রহ, ডাকার্ণব, গুহা নমাজতন্্র গ্রতৃতি 
কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ বিনয়তোধ ভট্টাচাধা মহাশয় ছইখানি 
অতি মূল্যবান বৌদ্ধতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন ১. সাধনমালা ও ২. নিম্পন্গ ঘোগাবলী। 
নিষ্পন্ন যোগাবলী অভয়াকয় গুধ্ের রচনা; তাহার 'বিমলপ্রভাঃ বা 'লঘুকালচক্রতস্ত্- 
রাজটাকা'ও বহু বিখ্যাত। এই সকল গ্রস্থ হইতে বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার মূল প্রতিপাস্থ 
বিষয় এবং অগণিত দেবদেবীর ষজ, মুদ্রা, মণ্ডল ও পৃজাপদ্ধতির পরিচয় প1ওয] যায়। 
বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত হিন্দুতস্ত্রের নানাদিকে সাদৃশ্ঠ আছে। হিন্দুতন্ত্র ঘেমন দেবদেবীর 
বস্ত্র, যণ্ডল, মুদ্রা ও সাধনার কথা, বৌদ্ধতত্ত্রও তেমনি মঙ্, মুত্র! ও মৃতি-প্রধান | হিন্দু 
শক্তি দেবত! কালী, তারা, ছিয়যস্তা প্রভৃতির সহিত কয়েকটি বৌদ্ধ দেবতার সাদৃশ্তগ 
লক্ষণীয় । তবে বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে খত্যুগ্ব ভীষণতার ভাব বেশি এবং আঁকার- 
১1 00865075 13618810058 0018৪--77. 8. 9. 10598970৬, 





২০২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাগালীর উতরাধিকার 


বৈচিত্রাও অভভূত। হিমুর ঘট চক্র বৌদ্ধদের যধ্যে চারিটি চক্রে বা চারিটি কারে 
[নিখ।ণকার়, ধর্মকার, বক্ভোগকায় ও লহঘকায় ] পরিণত হইয়াছে । মৃত্গা ( উত্তর 
লাধিকা ) গ্রহণ, যস্পান প্রভৃতি উভয়তন্ত্রেই দৃ্ট হয়| বাহ্মুঙ্ধার সহিত হিলিত হঃয়া 
পরষ শৃষ্পতা1 লাভের উপায়টিও একপ্রকার হিন্দুতন্ত্র হইতে বৌদ্ধতস্থের পার্থ 
প্রধানতঃ দার্শনিক তবের ছিক হতে । যৌছতত্্র বৌহবধর্মপাধনার ভিত্তি, উহার 
ঘর্শন ভাগ যৌদ্গরর্শনের উপর প্রতিষ্তিত। বৌছধর্ষের অন্ততম লক্ষ্য 'শৃঙ্ততা' বা 
ঝা নির্বাণ। যাঁধামিক শানে এই অবস্থাকে বলা হইম্লাছে “শ্বভাবশৃন্ততা' এবং 
যোগাচারে 'বিজপ্তিমাজতা' | এ অবস্থায় জেয় থাকে না গ্রাহথ খাকে না. গ্রাহক 
থাকে না। কিন্তু এই অবস্বায় পৌছাইকে হইলে গ্রয়োঙ্গন 'বোধিচিত্ত' । বোধিসত্বের 
চিতই 'যোধিঠিত্'। ইছা শৃন্তত: ও করুণার একটি যুগনজ্ধ মিলিতরূপ [ *শৃন্ততা 
করুণাভিজং বোধিচিলম্‌ ইতি শতম'_প্রীগুহা সমাজ হজ ]| এই শৃন্ততা ও করুণার 
হিলিত রূপই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা চরম শৃন্যের অবস্থা । অতএব মাধ্যমিক বা 
ঘোগাঁচার যতাবলম্বীদের সাধন তল শৃন্ততা ও করুণার মেলন। এই যেলনক্রিয়ায় 
যোগাচারে খ্রা-পু" ফোগেয় পক গৃহীত হইয়াছে । 

বন্ধান শাখার সাধনার যূল ভিডি গুহা ঘৌগিক উপায়ে শৃদ্চতা ও করুণার 
ফেলবন্ধন বা রচশ্রাময় শ্রী-পুং যোগ | শিজ্ঞানঘন চরম শূন্যতার অবস্থাকে তাহার! 
বলেন 'বঙ্জসত' - ধাহা দুঢ, সার, নিশ্চস, অবিকল্প ও বছ্ছের ন্যায় কঠিন ।১ এই সত্তের 
আরোহতুমি 'কোধিচিঅ' | তাহারা মনে করেন, 'বোধিচিন্ত, গঠনে মঙ্গসাধন ও একটি 


উপায়, অর্থাৎ মগছার। শূন্যতা ও করুণার ফোগসাধন সম্ভব | এই মন্ত্রেরইে ঘনীভূত 
কপ দেবতা । অতএব স্বদেবতা যোগ বা দেবতার উপাসনা ছারা ও বিশুদ্ধ বোধিচিত্ত 
গঠন করা ও বন্দ হওয়া সম্ভব । 

বজযানে দেবপূজার উদ্দেন্ট আর একটি দিক হইতেও বিচার্ষ। তাহাদের মতে সর্বশূক্ত 
বুদ্ধই আদিপেব হ1-তনি বাসত। তীহ কে হেবজ্ঞ বাহেক্কবজ ও বলা হয়। এই 
আঁদিদেবের শক্তি, আদিশাক্তি। বঞ্জসত্ব শক্তি-আালিঙ্গিত অথাৎ যুগনদ্ধ | মূলতঃ ইনিই 
লাধা। কিন্কু বন্তাদবন্থে প্রতিষ্ঠার পথে অনেক বাধা। প্রধান বাঁধা শৃন্তের 
পরিপন্থী শৃক্তেন্তব পঞ্চশ্বদ্ধ_রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, স'স্থার ও বিজান 7; এইগুলিই 
রাগদেযাদির চস | এইগুলিকে জয় করিতে ন। পারিলে শৃন্ততায় পৌছানো অসম্ভব । 
বজধানে এই পঞলদ্ধ পঞ্চধ্যানীবৃদ্ধরূপে কপ্পিত। তাহাদের নাম বৈরোচন, রন্মস্ভব, 
অধিভাভ, অযোঘপিদ্ধি ও অক্ষোভা। ইহারা প্রত্যেকেই মৃদ্রাধুক্ত ; মূত্রাগুলির নাষ 

১। দৃড়ং সায়ং অসৌধীধম অচ্ছেগ্তাচেত্ক লক্ষণম্‌ 

অফাহ্থী অবিনাশী চ শৃক্ততা বঙ্জনৃচ্যতে ।-__অদ্বয়বঙ্জসংগ্রহ [ চর্যাপদের টীকায় 
ইহা 'যোগরত্বমালা'র় উক্কিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ]। 


তন চি 


যথাক্রমে বাষকী, তারা, পাওয়া, বজধাত্বীশবরী ও লোচনা। ইহারা এক একজন এফ 
এক কুলের প্রধান দেবতা । যেমন রূপগদ্ধের প্রতীক বৈনোচন যোহকুরের, ব্যেনার 
প্রতীক রত্রসম্তব চিন্তামশি কুলের, সংজ্ঞার প্রতীক অযিতাভ রাপগ$লের, সংস্কয়ের প্রতীক 
অযোঘসিদ্ধি সময়কুলের এবং বিজ্ঞানের প্রতীক অক্ষোভা ছ্বেবকুলের। তাহাদের ব্গ, 
সৃতি, মন্ত্র বুক্রা ও অর্চন-পদ্ধতি পৃপক পৃথক। উপাসনা দ্বারা এই লক্দ দেবত1 
ষে শৃন্ত রূপ, তাহা উপলন্ধি করিয়া স্বশূক্ততায় প্রতিঠিত হওয়াই বঙ্জধানের লাধন। 

বজ্জযানে দেবতার সংখ্যা অসংখ্য।১ প্রচগ্ড প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক বলিয়া 
তাহাদের মৃতিগুলিও অতি ভয়ঙ্কর এবং উগ্র। অনন্ত মহাকাকণিক যৃতিও আছে। 
আদিবুদ্ধ কিংবা তাহার দেবী প্রজাপারযিভার মৃত্তি শান্ত । ধ্যানীবুদ্ধের সৃতি গুলিও 
প্রশান্ত এবং মৃতিগুলিও সৌম্য. শান্ত, সুন্দর। বোধিসত্ব মৃতিগুলির মধ্যে 'অবলোকিতেশ্বর' 
মৃতিটি বিখ্যাত। ইনি শুত্রবর্ণ, দক্ষিণ হত্তে বরমৃদ্রা, বামে পন্প। ইনি করুণা 
প্রতিযৃতি, জগতের ছুঃখে বিগলিত চিত্ত। অপর বোধিসত্ব মৃতি “মঞুঞ্ঃ। ইনি 
পরাজানের দেবতা । তাহার দক্ষিণ হন্তে উদ্যত জ্ঞান-অসি, বামে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক । 

অধিকাংশ দেব-দেবতার উদ্ভব পঞ্চ ধ্যানীবৃদ্ধের কূল হইতে । এই সকল দেবদেবীর 
যধ্যে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ডতা ও উগ্রতা, যৃতিগুলিও প্রকৃতির অন্রূপ। অক্ষোভ্যকুলের 
বহুবিখ্যাত ভর়ঙ্করী যৃতি 'মহাচীন তার?” . ইনি একমুখ, চতুতূ'জা-_দক্ষিণ করছরে 
তরবারি ও কত্রি, বাম করছ্বয়ে উৎপল ও কপাল। ইনি প্রত্যালীঢপদে শবের 
উপর দণ্ডায়মানা। এই যৃতির অস্থরূপ আর একটি দেবী 'একজট।'। তাহার 
কেশকলাপ অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গল ও উর্দোখিত | এই কুলের অপর দেবতা! 
'ভবাক্থুলী'। ইনি সর্পের দেবতা, শুর্লসপ্পধারী। ভঃ ভটাচার্য বলেন, “হিন্দুদের 
যনসাদেবীকে জাঙ্গুলীর প্রতিরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।” অন্যান্ত দেবীগণের 
মধ্যে বৈরোচন কুলের 'বস্বারাহী” ও “চুন্দা'--রহুসস্ভবকুলের “বদ্রতারা' ও বস্ত্র 
যোগিনী' ( হিন্দু ছিন্নযত্তার অনুরূপ )__অমোঘসিদ্ধিকলের “পর্ণশবরণ' (ষারীভয় 
প্রশমনের দেবতা ) প্রভৃতির নাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বৌদ্ধ ভাকিনীরও 
নানারূপ--'কায়ভাবশ্থ ভেদস্য ডাকিস্তনস্তরূপকম্‌' | ভাকার্ণব 11 

বৌদ্ধ শক্তিযৃতিঞ্জলির প্রসঙ্গে ড: ভট্টাচার্ধ একটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিন্দুতসথ 
বৌদ্ধতত্র ছারা প্রভাবান্িত এবং তাহা। বৌদ্ধতন্ত্রের পরবর্তীকালে রচিত। তিনি 
আরও বলেন, 781000 £০995898 1106 2181১2৫1360652? 00010080955 


১ অব্য বৌদ্ধদের দেবদেবী-_দ্রীবিনয়তো ভট্টাচার্য । 


5৪ প্রাচীত ভারতীয় পাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


8 ০ 'আওঃও ০7851 9০83৮1৯০. ১: কিন্তু এই যত সবীংশে গ্রহণ 
যোগা ময়। তবন্ধ একখ। গ্রিক ধে, একদিন তাগ্ত্রিকযৌদ্ধ ও তার্রিকছিনু একসজে 
মিশিক়া পিয়াছিলেন। ভবতৃতির 'হালতীষাধব মাকে দেখ! বার, হিন্ু কয়ালা 
ধেসীয় উপালিক! কপালকণ্ুলা এবং বৌদ্ধ লিঙ্কা সৌদাহিনী উভয়েই কাপানিক 
বতখারিসী-.কিন্ ক্রিয়া ও ব্াাচরণের দিক হইতে উভভ্ে স্বতন্থ। হিন্দুগণ যৌদ্ধগগণ 
হইতে দূয়ে খাকিতেন এবং শ্বাতঙ্থয রক্ষ1 করিয়া চলিতেন। কথিত আছে শর্তরাচার্ধ 
নিদ্ষেও প্রীবি্তার উপাসক ছিলেন, 'তখাপি বৌদ্ধ তাস্িকতার বিরুদ্ধে তাহার অভিযান 
ইতিছাস-বিখ্যাত | কাজেই বৌকে তঙন্থারা ভিচ্দতঙ্ত্র প্রভাবান্বিত হইয়াছে, এরূপ 
যনে করিবার হেতু নাঈ। 


ছিন্দুর প্রলিদ্ধ মহাবিস্কার অন্তর্গত তারা, ছিঙ্মন্তা, কালী বৌদ্ধতন্তর হইতে পরিগৃহ্থীত 
এরুপ বনে করাও অলঙ্গত। 'তারা'--'জিন-দিদ্ধান্ত-স্থিত' দেবতা_এরপ ইঙ্গিত পাই 
ঘাদশ শতাবষের কবি আচাধ গোবঞ্চনের 'মার্যাসপ্রশভীতে ।২ কিন্তু এই ভারাকে 
হিষগণই বৌদ্ধতক্্ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, না বৌদ্ধগণই হিন্ু-পরিকল্পনা হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা সমস্কাস্থল প্রশ্ন । হিন্দুদের নিকট 'ভার। নাম অজ্ঞাত ছিল ন!। 
তারা দেবুর বৃহম্পতির পত্বী_ইহা অভি প্রাচীন পৌরাণিক উক্তি। রামায়ণে আর 
এক তারার উল্লেখ পাওয়। যায়, তিনি__বালীর স্ত্রী মদ্দববিহ্বল! ও নয়কুশল11 নক্ষ ভ্রদেবতা 
কূপে তারা হিন্দুর যধো বহুকাল পূর্ব হইতে পূজিত হইয়া! আমিতেছেন। উপরস্ধ 
ফেবমূত্তির কল্পনা আদৌ ছিনুর, বৌদ্ধদের নয়। হিন্দু ভারা মতি ও বৌদ্ধ মহাচীনতারা 
বা একজটা মুতিতে প্ৰথকাও আছে। উভদ্প মৃতির অক্ষোভ্য, পিক! প্রভৃতির 
ব্যাথ্যাও শ্বতগ্র। ছিন্লষন্যা দেব সম্পকে ও অঙ্থরূপ যুক্তি প্রযোজ্য । কাপীযৃতি হিন্দুর 
একান্ত নিজব্, উঠাতে বৌদ্ধ প্রভাবের কষ্টকল্পন। করা অবান্তর ।৩ বরং এইরূপ ধারণা 
কয়াই সব্ঘত যে, ভশ্রপাধনার ধারাটি স্বপ্রাচীন | হিন্ুই হউন আর বৌদ্ধই হউন, 
কিংব। অন্তধ্াবলক্বী ধেকেহই হউন, সকলেই সেই স্থপ্রাচীন ধারাটি স্ব স্ব ধর্মের 
অঙ্গীকৃত করিয়। লইয়াছেন। 
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জিন-নিদ্ধান্তস্থিতিরিব সবাননাং কং ন মোহমতি || [ আর্য! সগ্তশতী ] 
৩) জীব শাক পরাবলগী ও শকত্তি-সাধনা-_্রজাক্বীকুষার চক্রবতী। 


তন ২৬৫ 
খ. বৌদ্ধ সহজিন্া 

কালকমে বৌদ্ধ তাঙ্জিকতা তঙ্তের ব্যাপক পৃজা-অর্চনার প্রতিক্রিয়ায় আর একটি 
রূপাস্তর লাভ করে। ইহা! স্হজযান। এই সহজযানীঘের বলা হয় বৌদ্ধ সহজিয়।। 
অবহট্ঠ ভাষায় রচিত দোহা ও বাংলা ভাষায় রচিত চর্ধাগানে সহজ তের কথা আছে। 

এই মতে বাহ আঁচার-অহুষ্ঠান ও পৃজা-অর্চনার স্বীকূতি নাই । 'কিস্তো ষন্তে কিন্তো 
তত্তে কিন্বোরে ঝানবখানে'__চর্যা. ৩৯ । অন্থ়তত্থই পরমতদ্ব। এই তত্বমাধ্যমিক সর্বশৃন্ততা 
কিংবা ধোগাচারের বিজ্ঞধিমাত্রতারই নামাস্তর । ইহা এক মহাম্বখময় সহজানন্দের 
অবস্থা-_অনির্বাচ্য ও 'বাকৃপথাতীত' | ইহাই চরম বুদ্ধত্ব। এই নহছ্গানন্দের তবস্থান 
'নহজকায়ে? | সহঙ্গকায়ের কল্পন! বন্্ধানে নৃতন । প্রাচীন মতে ছিল 'ত্রকায়__নাভিতে 
নির্যাণকায়, হৃদয়ে ধর্মকায় ও কে সভ্ভোগকায়। বজ্র যানীরা বলিলেন, মহান্থখ বা! 
সহজানন্দ থাকে চতুর্থকায়ে-_শীর্ষে বা উষ্ধীষকমলে | উহাই বন্ধ বা সহজকায়। অন্থান্ত 
কায়ের তুলনায় ইহার শৃন্ভতা ও আনন্দবোধও পৃথক | শুন্য, অতিশৃন্ত, মহাশৃন্ত অতিক্রম 
করিয়া সহজ কায়ের সর্বশূন্ত ; প্রথমানন্দ, পরমানন্দ ও ব্রমানন। অতিক্রম করিয়া 
মহজকায়ে সহজানন্দ। এখানে চিত্রের মহাহখে বিশ্রাম । এই চিত্তকে কেছ বলেন 
'মন,, কেহ বলেন 'শুক্র' | মছাষানে-কি যাধ্যমিক শাস্ত্রে, কি যোগাচারে 'চিত্ব-এর 
পরিকল্পন! রহস্যময় । যতক্ষণ এই চিত্ত বা মন বা শুক্র চঞ্চল, ততক্ষণই ছুঃখ-_ 
স'জ্ঞা-সংক্কার-বিজ্ঞানাদি পঞ্চস্কত্ধের খেল।--“গবচক্রে” গতাগতি ও আব্তন-_-অবিষ্ঠার 
কৃহক ও জন্ম-মৃতুযুর বোধ ( “চঞ্চল চীএ পইঠো কাল'_চর্ধা ১)। এই চিত যখন 
স্থিরন্বাতাব, তখনই পঞ্চস্বদ্ধের বিনাশ, ভববামনার ক্ষয় ও সুখময় অবস্থার উদ্তৃব। 
এই স্থিরস্কভাব চিত্তের নাম “বোধিচিত্ত' । কায়ভেদে ইহার শূন্যতা ও আনন্দের 
ক্রমভেদ। সহজকায়ে ইহ সর্বশূন্ত ও পূর্ণানন্দ (চিঅ সহজে শৃণ সংপৃন্না--৪৯ )। 

রহম্যময় যৌগিক কৌশলে এই বোধিচিত্ত গঠন এবং সেই চিত্তকে নিষ্নতর কাস 
অতিক্রম করাইয়া সহজকায়ে উন্নীত করাই সহজসাধনার লক্ষ্য। বোধিচিত্ত 
বস্তুতঃ শৃন্ততা ও করুণা কিংব/ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিত অবস্থা । 
সহজযানে ইহারা যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষরূপে কর্পিত। এই কল্পনা বাস্তব ও অতিশয় 
গুহা। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে ষে চিত-প্রসাদ জন্মে, তাহ! বাত্তব। ইহার ফলে যে চিত্ত 
(যন বা শুক্র ) উৎপঞ্গ হয়, তাহার দুই গতি--অধোগতি ও উধবগতি | গতিভেদে 
চিত্তের ছুই সংজা-_-“চিতসংজ্ঞ! ঘিবিধা লৌকিকী লোকোত্তরা চ'। যেটি লৌকিক 
তাহা বিকল্প লক্ষণযুক্ত, েটি লোকোততর! তাহা নির্মল, দৃঢ়, অচ্যুত, সারযুক্ত ও 
নিধিকয্ সখযুক্ত । ইহাই নিম্বরঙ্গ বোধিচিত্ত। অতি গুহ বজ্াজ, কমল-কুলিশ ব1 


২০ প্রাচীন ভারদীয় লাছিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বোলকোনল ঘো্গ খারা এই চিত্ত নিখিত হয্ব। ইহা অনেকটা বিষস্থার1 বিষ-ক্ষয়ের 
ফোৌশল। লংজধার্গ গুরুগমা। ইহাতে ঘাত্ত্রিক ঘোগের প্রভাব অপরিসীষ | 

সাধনার ক্ষেত্রে বৌক্ধ সহগিয়া ভারঙক যোগী । দেহে নাড়ী ও বার কম্পন, 
কায় বা চকের করনা হিন্দু তঙ্েরই অন্থরূপ; পার্থক্য হিন্দু তঙ্ত্রে ঘটচক্র, সহজে 
চারিচক | সঙজ লাধনার ভোগ, শবরী, চণডালী দিও অবধৃতিকা, তথাপি উহারা 
তঙ্জের উত্বরলাধিকার প্রতিকপ। মগ্যপানের উল্লেখ [ 'আসব-মাতা' ] উভয়স্থলেই 
আঅছে। সহ্জানাদর “মাত [মতত1) তঙ্থের সামরশ্য-পানোনমততার কথা স্মরণ 
করাইয়া! ছেয়। পিচ্ঠ অবস্থায় সগজিয়া বৌদ্ধ _তছ্র দিবা সাধক । তাহার বাহু 
অগঠান লাই, পৃশা-অর্চনা দাই। চিত্ত তখন সর্বশৃন্তায় পূর্ণ। সহজন্ডরে 
চিকূপ 'অধঘবত্তরুতে ককণার ফুল কুট, পর-উপকাঁর ফল ধয়ে। তাম্ত্রিক দিব্য 
স্ত্রর নিকট ও 'ম্বদেশো ভূবনত্রয়ম্? | 

ঘা. লাখপন্থ 

মাধপন্থ ঘোযীদের উপরেও তান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষণীয় । কেহ কেহ বলেন, 
*মাথ-পদ্থের উৎপত্তি ও বিকাশ ষে বাঙলা-কেন্দ্িক পূর্ভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে 
লন্দ্েহে করিবার কিছু না ।'১ এই ধর্মমতের উৎপত্ধি যেখানেই হউক, একদিন 
ইহা! সহগ্র উত্তর-পূর হারতে বিশ্বৃতি লাভ করিয়াছিল । রাক্রপুতানা, গুজরাট, পাজাব, 
নেপাল ও বঙ্গ--সর্বতই 'কন্ফট। *মচ্ছেন্্রী' বা “নাথযুগী' আছেন। ইহাদের 
প্রধান আচার্ষগণ নাথ-উপাধিতে ভূষিত, তাই এই সম্প্রদায় নাপ-পন্থ নাষে পরিচিত। 

মাথ-পদ্থের কিছু গ্রন্থ সান্কৃতে রচিত হইয়াছে ২ তন্মধো প্রবোধচন্্র বাগচী সম্পাদিত 
*কৌলঞ্ঞান নিণয়' বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য। তাহা ছাড়া 'গোরক্ষবোধ' 'হঠযোগ- 
প্রণীপিকা', 'শিব-সংগিতা', 'যোগণ্চস্থামণি,' “পবনবিজয়স্বরোদয়) এবং 'গোখ-নিজয়, 
ও 'ষীনচেওন' গুভ়ূতি গ্রন্থে নাথসিগাচাংদের অলৌকিক জীবন-কাহিনী এবং সাঁধন- 
পদ্ধতি £ববৃত হইপ্প!ছে। (সঙ্গ মাচার্যদের মধ্যে প্রধান আদনাথ, মংস্তোজ্জনাব, চৌরম্বীনাখ 


যীনলাব, গোরক্ষনাথ প্রডৃত। মতশ্কেম্রনাথই মীননাথ কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক 
হক্াছে | ডঃ কল্যামী মালিক মনে করেন, 'লুইপাদ ও যংশ্বেক্ছনাথ অভিন্র, বাঠানি 
যৎক্েজই নেপাগে নামা ৭রে আভ হত হইবাছেন, তাহার আরও, এছটি নাম মননাথ |: 
মৎক্বাজনাণ যীননাণ হইতে পারে, কিন্ত লুইপদ ও যংশ্রেন্ছনাথ অভিন্ন নহেন £ 
লুইপাদ বৌদ্ধ সহ্ষানী আর মীননাধ নাথধোনী: বৌদ্ধ চরধ্যাগানের [২১ নং] 


87 মাখপন্থের সাহিত্িক এতিহ ডঃ স্থকুমার ষেন [ বিশ্বভারতী প্রকাশিত 


গোখবিজয়ঃ ] 
২। নাগপন্থ-্ীকজ্যাণী বজিক ( বিশ্ববিদ্তা সংগ্রহ ] 


তত | নথ 
টীকায় বৌদ্ধ আচার্ধের পদের ভাব বুঝাইতে গিয়। মীননাধের উক্তি 'বহত্ধি গুরু 
পরমার্থের বাট'--তখাচ পরদশনে মীননাধ;” বলয়! উদ্ধত হইয়াছে ; সম্প্রদায় ভিন্ন না 
হইলে মীননাতের দর্শনকে “পরদশন” বল! হইবে কেন? তবে একথা ঠিক যে, বৌদ্ধ 
লহাঁজয়! এবং নাথধোগীদের সাধন ক্কিঘ্বায় সাম্য আছে। ভাহার কারণ উভয় ধর্যই 
এক সাধারণ ত্র উৎস হইতে উৎসারিত। কালক্রমে এই ছুই সম্প্রদায়ের দিদ্ধাই- 
কাহিনী ও একত্র যুক্ত হুইয়! গিয়াছে-বাংলায় রচিত গোপীচন্ছের গান, গোরক্ষ-বিজয 
প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য তাহার প্রমাণ। 
নাথপ্ছের দার্শনিক মত এবং লাধন পদ্ধতি নান! দিক হইতে ত্তত্ব ও তান্ত্রিক 
যোগ ছার! প্রভাবান্থিত। নাথ সম্প্রদায় মূলতঃ ঘোগী সম্প্রদায়। এই অম্প্রদায়ের 'প্রধান 
পিচ্ধা” মহাদেব [ "আগ্ে গুরু মহাদেব পিছে আর সব? ]। ইনিই আদিনাখ ; ইনি 
প্রকুতপক্ষে হিন্দুতম্ত্ের শিব £501086) 18 0906 00৮ 91৮8 01 6৮৩ 71908 
[0১৪৫9 161161058 00188 £ 1), 8. 91085801958] £ ইহার পত্থী জন্ম-মরপষীল 
গৌরী । নাথ সম্প্রদায়ের তব ছিন্দুতস্ত্রের মত শিবশক্তির কথোপকথনছলে বণিত। 
মতশ্যেন্রনাথ মীনরূপ ধারণ করিয়া গৌরীর নিকট কথিত শিবের ফোগ-তত্ শ্রবণ করেন। 
শিব-প্রোক তত্বটি 'মহাজান? ব। মৃহযু্য যোগ । এই ঘোগ-প্রভাবে নাথ-যোগিগণ 
কালদণ্ড খগুন করিয়া ক্রন্মাণ্ডে বিচরণ করিতে পারেন [ “খগুয়িত্ব! কাপদণ ব্রপ্ধাণ্ডে 


বিচরস্তি তে" হঠধোগ-প্রদীপিক| ]। বশ্তঃ জীবনে মৃহ্াঙয়ী হয়া বিচরণ করাই 
নাথযোগীর লক্ষা, তাহাদের কামা “লিঙ্ছদেহ' | সে দেহে আরা নাই, মৃত্যু নাই, চাঞ্চল্য 


নাই, উহা! 'কাঁঠা সমতুল”। এই অবস্থায় দেব-দেবী বোধ একাকার-ধ্যান নাই, 
ধ্যাতাও নাই : সাধক এখানে _ 


ত্বয়ং দেবী হয় দেব: স্বয়ং শিষ্য বয় গুরু; | 
্য়ং ধ্যান স্বয়ং ধ্যাত শ্বয়ং সর্বত্র দেবতা || [ ফৌলজ্ঞাননিণয় ] 
ই প্রকৃত পক্ষে তাস্তিক দিব্য যোগীর শিবাবস্থা ঃ তিনিও মহাজ্ঞানী, মৃহাজহী। 
তঙ্রোক্ত জীবনুভিই নাথযোগীর 'জ্যান্তেমরা” বা সিদ্ধাবন্ধা। 
এই অবস্থায় পৌছিধার জন্ক নাথধোগীর যে সাধন, তাহা 'কায়াসাধন? | 
ফায়াদাধনের ব্যাপারে নাথ-পন্থ সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রপন্থী। তঙ্্রে বলা হইয়া, 'হৈলোক্যে 
যে ওণা; মস্তি তে তিষ্ঠস্তি কলেবরে” মাণযোগীও তেমনি বেন, “ভাগই ব্রদ্ধাও'। 
দেহ লাধনয় জন্তই তান্ত্রিক সাধক দেহস্থ নাড়ী, বাদ, কুণুলিনী শক গুভৃতিয় 
নস্থান বুঝিয়। ক্রিয়ার অগ্রস হন, নাখপন্থ যোগীয়াও তেনে দেহস্থ লাড়ী, বাছুর 
প্রকৃতি বুবিয়া! সাধনায় অগ্রসর হইয়! থাকেন? 


ট্হ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাঁতালীর উত্তরাধিকার 


জানা বযুয়ালতেদং রৃদ্ব। বাহু চ ফযধাগহ। 
স্থিদব1! বৈধ সুস্থানে ব্বরন্ধে নিয়োধয়েখ || [ চঠযোগ-প্রধ্ীপিক1 ] 

নাথপছ্ছে নানাভাবে “উল্টা! সাধন' বা উজান বাওয়্র় ইিত প্রদত হইয়াছে । 
উদ্ট। সাধন 'প্ররতপক্ষে প্রবৃত্তির শ্রোতকে নিরুদ্ধ করিয়া! নিরৃত্ির পথে বানু, শুক্র 
€ ্নকে চালনা করা । তাঙ্গিক কৃপ্তলিনী-ফোগও প্রত্যোয়োহ । নাখপন্ছে এই 
প্রতারোছেরই বিশেষ গুরুত্ব, 

উজান ভাঙ্গিয়া। কর অমলাতে মন | 
তবে সে রহিব গুরু অযূলা রতন || [গোখ বিজয়] 

নাথপদ্থে ক্রক্ষচর্দের উপর ও দঢ় ভাবে শুকধারণের উপয় জোর দেওয়। হইয়াছে_- 
ধার বার বলা হইয়াছে, “মরণ বিন্ুপাঁতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ' | নারীসম্পর্কেও 
তির্যক কটাক্ষ করা হইয়াছে, নারীকে বলা হইয়াছে 'বাছিনী” | মীননাখ নারী-সঙ্গে 
পরম হইয়া বখন মহাজ্ঞান বিশ্বত হইয়াছিলেন, তখন শিষ্য গোরক্ষনাথ এই নারী ও 
ভোগ জম্পর্কে তীব্র মম্থবা করিয়াছিলেন : শরীর প্থাইল গুরু হারাইলা পরাণ? | 
কিন্ত কায়।-লাধনে বা উপ্টাঘোগলাধনে যে-সকল ইঙ্গিতময় প্ররিয়া ব্যক্ত করা 
চউয়া্ছে) তাহাতে শাক্-যোগকে অন্বাকার করা হয় নাই। নাথধুগীদের দেহস্ক “চশ্র- 
শৃর্ধ' বা 'গজা-মুনা' নর-নারার প্রতীক । হঃযোগপ্ধারা চন্তর-সুর্যষকে নিয়ন্ত্রিত করাই 
গধান সাধন-ক্রিয়া | চচ্ হইতেছে পরম বিশু বা অমৃত: ইহ! সহম্ার ক্লে 
আঅধোমুখে অবস্থত £ ইহাই শিব। এই শিবন্ধপ চন্দ্র হইতে যে অমৃতবিন্ধু নিরম্থর 
ক্ষয়িত হইতেছে, তাহাকে পান করাই মহারল পান। মহারল পানের জদ্ক প্রয়োজন 
শূর্ধ বা শক্তি । ইছা। যুলাধারে উদ্ধমূধী হইয়া অবস্ধান করে। ইহা প্রবৃতিষুদ্ধী, 
মৃতাশীল ও মরণ কারণ। এই শক্তিকেই গুরুর নির্দেশে যৌগ্লিক কৌশলে শিবের 
সহিত যুক্ত করিতে হয়। ইহাই যোগের শেষ কথা, 

বিন্লু শিবো রজঃ শি: চন্থ্রো বিন্দু রজো রবিঃ | 
অনয়ো সঙ্গযাদেব প্রাপ্যতে পরমং পর্দম।। [ গোরক্ষ-পদন্ধতি ] 
ডঃ: শশিছষপ দাশগুপ মহাশয় বলেন, 750৪ 1৮ 8৪৪0৪ 08056 0৩ 00100917610 
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নারীর স্থল মিলন যেমন তত্র স্বীকৃত, আবার উহা! আধ্যাত্মিক তাৎপর্ষে হপ্ডিত, 
নাথ-পন্থের কায়া-সাধনেও এই ব্যাপারটি আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকার বজ্ছোলীমৃত্রা- 
সাধনে ম্পষ্টউত: এই ইঙ্গিত রহিয়াছে । ৰ 
$. বৈষব সহজিয়। 
বৈফবধর্মেও শক্কিবাদের প্রভাব গুরুতর |.প্রাচীন বৈফব পঞ্চরাজ গ্রন্থের বাহদেখাঘি- 
তত্বে শক্তিতত্বের প্রভাব তে। আছেই, এমন কি মহাপ্রভূ-গ্রচারিত গৌড়ীয় বৈধবধর্মের 
মূলতত্বেও শক্তিবাদের প্রভাব আছে। ডঃ ্থুলীল কুমার দে যনে করেন. গৌড়ীয় বৈফবের 
শুষতীকে স্বরূপ শক্তিকপে গ্রহণ এবং সাধন-ব্যাপারে কামগায়ত্রী গ্রহণের মধ্যে তান্ত্রিক 
প্রভাব রহিয়াছে ।২ ভঃ নীহাররঞ্জন রায়ের তেও বৈষবধর্য তত্ম্পষ্ট ।৩ ডঃ: শশিভৃষ্ণ 
দাশগুধ মহাশয় তাহার '্রাধার ক্রমবিকাশ? গ্রন্থে সুক্ষ বিচার করিয়। দেখাইয়াছেন যে, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের 'কুষ্ণের চরষোৎকধপ্রাপ্তা শক্তি রাধার হলাদিনীরূপ' শক্কিবাদের 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ঘদিচ প্রেমে ও সৌন্দর্যে বৈষবের রাধা তস্ত্রাদিবণিত শক্তি হইতে 
অনেকথানি পৃথক হইয়! পড়িয়াছেন, সে রাধাকে আর শক্তি বলিয়া চিনিবার উপায় 
নাই_তথাপি রাধাতত্ব আসলে শক্কিতত্ব ব্যভীত আর কিছুই নছে।৪ গৌড়ীয় বৈধবের 
হলাদিনীশক্তিরূপ। মহাশক্তি যে তন্ত্রেরই মহাশক্তি বূপগোস্বামীও তাহা বলিয়াছেন, 
হলারধিনী যা মহাশক্কিঃ সর্বশক্তিবরীয়সা। 
তৎসার ভাবরূপেয়ষ্িতি তন্ত্র প্রতিষ্ঠি তা ॥ [ উজ্জ্বল নীলমণি ] 

পঞ্চরাত্র, পুরাণ, গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিলে এ বিশ্বাস দুঢতর হয় যে, বৈফব 
ধর্মতত্বে ও সাধনায় তন্ত্রমত গভীব্রভাবে যুক্ত। চৈতন্তদেব দাক্ষিণাত্য হইতে '্রদ্মসংহিতার" 
কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আর এই সংহিতার দিদ্ধান্ত বৈষ্বগণ প্রমাণ 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাতেও শক্তিবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট : এখানে সহশ্রার পল্পকেই 
'গোকুলাখ্যং মহত পদ্দম্‌, বলা হইয়াছে, এই পদ্েরই কণিকার মহাযস্ে প্রকৃতি ও পুরুহ 
জ্যোতীরূপ কাষবীজ ছার! মিলিত হইয়া প্রেধানন্দে বাস করেন ।« 


১। 0080815 ১ চ881161058 901৪---1):, 9. 73. 108880059, 

২। 11805172860 01 609 ড519006709 1616)) & 000%800106---1), 105. 

৩। বাঙ্গাঙ্সীর ইতিহান--ডঃ নীহাররঞ্জন রায় । ৪1 শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ । 

€। কপিকারং মহদ্যন্ত্ ঘট.কোপং বজ্রকীলকম্‌। বড়ঙ্গ বট পদীস্বানং প্ররূত |. 
পুরুষেণ চ || প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং ছি ধৎ। জ্যোতীরূপেণ মঙন্গনা কাম- 
বীজেন সঙ্গতম্‌ ॥ [ক্রহ্মসংহিত। ] 


১৪ 


১ প্রাচীন ভায়তীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 

কিন্তু গৌড়ীয় বৈফবধর্মে এই সকল দিক হুইতে ভস্ের় প্রভাব থাকিলেও, ইহার 
প্রেষতক্কি ও প্রেমভক্তিয় সাধন ব্বতন্্র। নিজদেহকে সিভদেহ যনে করিয়া, গোপী-নগত 
হইয়া রাধারুফ প্রেষলীলা ভাবনা করাই বৈফাবের অন্তরঙ্গ সাধনা । এখানে সাধকের 
ভূহিকা তষ্টার় বা সর্থীয় বা লীলাশুকের । ভক্তের ভাব গোপীর অঙ্ুগত ভাব, অর্থাৎ 
রাগান্ধগাষার্গে তজম | রাগাখ্থিক তজন সাক্ষাৎ গোপীর, ভক্ত কদাচিৎ সে স্তরে উত্নীত 
হইতে পারেন ; সাধারণভাবে ভিঞ্চের পক্ষে রাধাস্তরে উন্নীত হওয়ার প্রথ্থ উঠে না, কষ 
হইয়া যাওয়ায় প্রশ্ন তো। এফেবায়েই নয় । লয়মৃক্তিতে ভক্ চির বিরক্ত। সাযুজ্য মৃক্তি 
দিলেও ঠাছার] গ্রহণ করেন না| কিন্তু তন্ত্রের শেষন্তরে অহ্থৈত-সাধুজ্য। দ্বৈতবোধ 
তঙ্রস'ধনার পাদপীঠ, পিশ্ধপীঠে তাস্্রিক সাধক অদ্বৈত 'শিবোইতং' বোধে প্রতিষ্তিত । 

কিন্ত কি তত্বের দিকে, কি সাধন-পঞ্ছতিতে সহজিয়া বৈষব শাক্তের সগোত্র ॥ বৈষব 
সহজ মত কত প্রাচীন, বল। দুর । ভঃ স্থনীতিকৃষার চটোপাধায় মহাশয় মনে করেন, 
মুসলমান শুফীমতের সছিত মিশ্রণে বৈফব সহজ মতের উত্তব। কিন্তু বৈষব সহজিয়া 
মতে, এ যত আরও প্রাচিন। মুসলমান-পূর্ব যুগে বিষমজল-চিত্তামণ্, জয়দেব-পল্পাবতী 
ছিলেন সংজ পথের পশিক। যে পরকীয়া প্রেম সহজ সাধনার প্রাণ, সহজিয়াগণ 
তাহাকে জদুর হবাপয়ের ব্রজলীলার যুগে টানিয়া লইয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই সাধনের 
উৎপত্তি প্রসঙ্গে ব্রঙ্ল*জারও পূর্ববর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। সর্বপ্রথম “এই 
ধর্ম ধাঙন কর্যাছিল ভরতমুনি' [আনন্দ ভৈরব ]। ' আখ্যানটি এইকপ১ : ব্রহ্ধা 
ও তীাছার যানসকন্। হইতে ষন্ধু ও ভরতের জন্স হয়। ব্রদ্ধ! তাহাদিগকে সির আদেশ 
দিলে হু হইতে বহৃতর হ্ৃষ্টি পত্তন হয়। কিন্ধ ভরতমুনি তপশ্যায় মন দেন। রেব! 
নর্দীয় তীরে বেতবন, ভাহার ভিতর রহক্কময় এক কুঞ্জ । তপন্তানিরত ভরত এইখানে 
এক অস্ভূত নায়ক-নায়িকারঙ্গ প্রত্যক্ষ করেন-_ গোপরূপে পরকাঁয়া-সঙ্গম | বিভ্রান্ত ভরত 
এই বৃত্তান্ত নিতা বৃন্দাবনের গোলোকনাথের নিকট নিবেদন করেন, 'নর মানুষের লীলা 
ছেখি সর্যোত্বম' | গোলোকনাথ শুনিয়া! বেন, এই পরকীয়! লীলার ইন্জিয়কাষ অতি 
গোপনীয়, কিন্ত আঁতিশয় আনন্দপূর্ণ, 'সে কাম সাক্ষাৎ করি রছে আনন্দরূপে' | ভগবানের 
বাকা শ্রুবণে ভরত সেই লীলা-লাধমে মন দিলেন। এদিকে ভরতমুনির মুখে নরক্ূপে 
পরকীয়া লীলগায় গ্রসক্গ শুনিয়া কফের মনে লোভ হইল, 

এই কখ। ডয়ত কছিল যেই য্াত্র। 
তঞ্নে ভগণান জো ধরিল একাস্ত | 

১। সহজ | লাছতে] এই কাঁছুনী নানাভাবে বণিত হইয়াছে । এখানে “আনন্দ 

পল 'রতিবিলাস-পঞ্ধতি' ও হুধামৃত কণিকা গ্রন্থের অচুসরণে কাহিনীটি বিবৃত 
ল। 


” ভু ৯ 


গুচরধপে মানসে আন্বাদন ইচ্ছা হইল । 
ভরত প্রতি ভাব তবে গোপন করিল ॥| [ রতি-বিলাস-পদ্ধতি ] 
এই ইচ্ছার প্রকট প্রকাশ ব্রজারণ্ের পরকীয়! লীলা । সহজিয়া বৈফবের সাধন- 
প্রাণ ব্রজের পরকীয়া ভাব এবং ভরতমূনির সাধন।১ হ্ুদূর হ্বাপর যুগের কথা বাদ 
দিলেও, যে ভরতমুনির প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ সহজিয়া সাহিত্যে উল্লেখিত হইয়াছে এবং যিনি 
এই রস প্রথম ধাজন করিয়াছেন বলিয় বিশ্বাদ, তিনি হদি রসশাস্-প্রণেতা ভরতমুনি 
হন ( এবং তাহা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়), তাহা হইলে বৈষ্ব সহজিয়া সাধনার 


ধারাকে ব্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে স্বাপন করিতে হয় । 
কিন্তু যত প্রাচানই হউক, সহজিয়া বৈধ সাহিতোর পুখিগুলি পাওয়া যাইতেছে 


চৈতন্ত-পরবতী যুগ হইতে । ভরতমূনি সংস্কতে যে সহজ-রস প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহা লুপ্ত । ইতক্দতঃ দুষ্ট একটি শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে । চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত 
রাগাস্থিক পদগুলি বাতীত প্রাক-চৈতন্ত যুগের কোন নিদর্শন নাই। এই চণ্তীদাস 
ইচতন্স-পূর্ববর্তী কিনা, সে সম্পর্কেও অনেকে সংশয় পোষণ করেন। সহজিয়াগণ উজ্জল 
নীলমণি, ভক্তিরপাম্বতসিন্ধু ও কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্ত চরিতামতকে প্রাষাণ্য গ্রন্ 
বলিয়া নে করেন। উপরস্ধ এই গ্রন্থগুলি উল্লেখধোগ্য--১. “'আগম', “আনন্দ ভৈরব” 
ও “অমৃতরলাবলী' ( এই গ্রস্থগুলি প্রাচীন বলিয়। শ্বীরূত ), ২. রুষ্দাম কবিরাজের 
নামে প্রচলিত 'আম্মতত্”, “রসভক্তি চন্দ্িকা', 'রসকদস্ব কলিস্চ" ৩. নরোত্বম দাসের 
'আত্মতত্ব' ( দ্েহ-কড়চা ) ও “রাধারসফারিকা”, ৪. লোচন্দালের 'ছুলভসার” ও 
“পদাবলী” ৫. বীরভদ্র গোস্বামীর “শিক্ষাকড়চা” ৬ হরিদাস গোস্বামীর 'রাগময়ী কণা, 
৭. রমিকপাস গোস্বামীর “রতিবিলাস-পক্ছতি', "রসতত্বার' ৮. মুকুম্দদেৰ গোস্বামীর 
“ভূ রত্বাবলী", 'অমবত রত্রাবলী” ৯. লক্ষ্মীকান্ধ দাসের 'ন্ধাম্ত কণিকা” ১০. কবিরাজ 
ঘনপ্ঞাম দাসের €গাবিন্দরতিষঞ্জরী” ১.. অকিঞ্চন দাসের “বিবর্ত-বিলাস, এংব 
অন্তান্স বিবিধ সহজিয়! পদাবলশ। এগুলি বিপুলকায় বৈষধ সহজিয়া সাহিত্য ও 
রসনিবন্ধার্দির সামান্ত দিগ দর্শনমাত্র | 

ইহাদের অন্তমরণে নৈষফব সহাজিয়া তত্ব ও সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা ঘা, 
উহ শাকাসহ্ধাঙ্গের নির্ধাস লইয়াই রচিত ; বিশেষতঃ উচ্ভার সাধন-পদ্ধতি শিব-শত্ি 
যোঁপের মতই গুহা ও রহ্স্তময় । স্ুুল দেহ ও কাম উভয় সাধনার ভিডি, উভয় স্বলেই 
নারী সাবন-সজিনী । ভস্থের সাধন-পচ্ছতি অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া উহার প্রকাশের 
১। নভাঃ সমীপে কুঙ্ডে বৎ নিড়তং পরষ' বনম্‌। 

তশ্ত কুঙ্জে নায়িকাক়াঃ ফিলনং ভর়তন্য ছি ॥ 


৯১২ প্রাচীন ভায়তীয় লাহিত্য ও বাঁঠালীর উ্ভয়াধিকার 


তক্ষী হেন লন্কেতেষয় এবং নানাপ্রকার জটিল রপকাবয়ণে জাবৃত, বৈফব সহজিয়াছের 
সাধন-সঙ্কেতও তেমনি অতি গৃঢ় বলিয়া প্রকাশ সাঙ্কেতিক, পরিভাষাও ইগিতময়। 
"আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট এই যে, সহছিয়া সাহিত্যে বিশুদ্ধ বৈফাবমতেয় 
প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; কি তখে, কি লাধনার বিষয়ে উহাতে গৌড়ীয় বৈধব 
গোশ্ামীদের-_-গ্ররপ, সনাতন, রুহদাস কবিরাজ প্রভৃতির বাক্য প্রচুর পরিষাণে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । তবে ওই সকল বাকোর অর্থ স্বতন্ত্র, ব্যাখ্যাও স্বতঙ্থ | লহজিয়াগণ যনে 
করেন, মহাপ্রভু স্বয়ং, টগোস্বাী এব কুফদাসাদি বৈধধগণ সকলেই সহজ সাধক ; 


তাছাছের পরকীয়া লঙ্গিনীদেয় একটি তালিকা? “বিবর্ত-বিলাস' গ্রন্থে গ্রদত হইয়াছে । 
বিবর্ত-বিলামকার মনে করেন, বাকো ও আচরণে গোস্বামিগণ সহজ-সাধনার গৃঢতবের 


কথাই প্রফাশ করিয়াছেন | তাহাদের প্রতিটি বাক্োরই ছুই অর্থ_বাহ ও আত্তর | 
অন্তর অর্থটই গৃড় ও সহজমতের পরিপোষক | চৈতন্তদেব হুয়ং যেমন “এক কার্যস্বারে 
প্রতু অন্য কার্য করে'--তিমনি গোশ্বামিগণ একই সিদ্ধান্ত বাক্যে সহজ মর্যার্থ প্রচ্ছ 
রাখিয়া অন্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন । সাধা ও সাধনার ব্যপারে সহজিয়া ধৈধবের 
অবলদ্বন চৈতন্ঞচরিতাম্ৃত-ধৃত এই মহাবাকা,_ 

বৃন্দাবনে অপ্রাক্কৃত নবীন মদন। 

কাষগামুত্রী কামবীজে ধার উপাসন || [ চৈ. চ. মধ্য ৮] 

অগ্রাকৃত বৃন্দাবনের এই 'নবীন মদল'ই পরমতত্ব। তিনি “নিত্যানম্দ দেহ” 

“মছ্ামধু হইতে মধুর'। তিনি পুরণ, অথণ্ড ও এক | এক হইলেও এই তত্ব অনির্বচনীয় 
“ধুর যুগল । একই দেহে ইহা পুরুষ ও প্রকৃতি, রস ও রূপ, রাগ ও রতি 
ইছাই নিতো দেশে নিত্যকালের রাধাকফঃ,-_ 

রাগবস্ত মহাভাব শ্ররাধিকা রতি । 

খ্বয়ং রাধ। তার নাম হ্বয়ং গ্রকৃতি || 

কষ্ণাঙ্গ হইতে সেই রাধার প্রকাশ 

গোবিন্দ-নম্দিনী রাধা প্রেম-বিলাস | [ রসকদ্স্ব কিকা ] 


অপ্রাকত বৃন্দাধন “নিতোর দেশ'। সেখানে কালশ্রোত নাই, মধু খতুর শেষ নাই, 
রস-রতিয় অস্ত নাই | সেখানে নিত্য দীপ্বি, নিত্য পুষ্পবিকাশ, নিত্য ষধুরলীলা | 
্বতঃসিগ্ধ 'লমৃতি' চিরকিশোর ক্ুষঃ এই ধাষে নিজ প্রকৃতির লহিত নিত্যলীলার 
নিজের রসযাধুধ নিজেই আহ্থা্ছন করিতেছেন, 'আাপমি আপন প্রেম, করে সম 
আন্বাদন, আপনি আপনা হয় বশ? [ বিবর্ত-বিলাস 11 


১১ ২১৬ 
সহজিয়া সাহিত্যে এই অনির্চনীয় 'ঘাষল তত্বটিকে নানাভাবে প্রকাশ কর! 
হইয়াছে। খও ও বিচ্ছির প্রক্নোত্তর ছলে নয়োত্তষের 'আাত্মতত' গ্রন্থের বর্ণনা... 
স্বতঃসিদ্ধ গোলোক নিত্য বৃন্দাবন ।...নিত্য বৃন্দাবনে কে থাকেন? 
প্রত্রজনাথ। লেখানে হয় কি? নিত্য রাস হয়, নিত্য মহোৎসব 
হয়। নিতাং বৃন্দাবনং নাম নিত্য রাদমহোতৎসবম্‌। ..করেন কি? 
শৃ্গার রস আন্দোলন করেন । রত্ব রেদীতে...কিশোর-কিশোরী 
বিরাজষান। নায়কের কামরতি | নায়িকার গ্রেমরতি। [জ্থাত্মতত্ব ] 
নিতাধাষের রসকুজে রসরাজের এই যে কেলি, এই যে রাখ-রতির ঘোগ, নিত্যরাস 
ব! স্বরূপের সহিত -স্বরূপের লীলা, ইছারই প্রাকৃত প্রকাশ ছ্বাপরের বৃদ্দাবন-লীলা । 
অইৈত এখানে স্পষ্ট ছ্ৈতে প্রকট-_রাধা়ফ' ছুই দেহ। শুধু তাই নয়, শ্বীকয়। এখানে 
পরকীয়া! । যদিও ততটি ঘোগযায়াশ্রিত, তথাপি উহার প্রারতদ্ স্বীকৃত । কষ্খ-ভরতমুনি 
সংবাদে ইছার নিগৃঢ় তাৎপর্য ব্যাখা! কর! হইয়াছে । সেখানে বল! বলা হইয়াছে, এক ও 
অথগ্ড তত্বের দুইয়ে প্রকাশ প্রধানত: ছুই কারণে,_-১. মানুষ আকারে প্রেম আশ্বাদনের 
জন্ত, এবং ২. পরকীয়া নায়িকা সহায়ে কিভাবে সিহ্বরতি সাধন করিতে হয়, তাহা 
বুঝাইবার জন্ত [ ভূজ-রত্বাবলী ]। 
সি্ষদেহে সিদ্ধরতির সাধনাই এই লীলার মূল লক্ষ্য। ত্রজলীলার এই সিদ্ধান্তের 
সহিত রাধাতস্ত্রের সাদৃশ্য রহিয়াছে । রাধাতঙ্্র মতেও, শক্কিসহায়ে সাধনের নিষিত্ত কৃ 
ব্রজধামে পদ্জিনী রাধার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন-__“কুলাচারশ্য সিদ্ধ্যর্থং পদ্ধিনীসঙ্গমা- 
গতঃ” [ রাধাতন্ত্র, ১৩ পটল ]। কৃষ্ণের বুন্াবনলীলা স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সহজের আর এক 
সহজমাহবরূপলীল! | উহাই সহজ-সাধনার প্রত্যক্ষ আদর্শ । 
সহজমতে জীবের পরিকল্পনাও তত্ব হইতে অভিন্ন । জীব নানাপ্রকার। তন্মধ্যে 
বিশিষ্ট তটস্থ জীব। ইহার অবস্থান দেহভাণ্ডে। দেহভাগ্ড পঞ্চভৃত, একাদশ 
ইন্দিয় ও যড়রিপুর দমহি। ইহাদের রাজা যন। মন ইন্ত্রিয়বর্গের চালক। এই 
ভাণ্ডে জাবাস্মা রহিয়াছেন গুহদেশে, চতুর্লপদ্রে, শুাসনে ; আর পরাত্ম। রহিয়াছেন 
সহঅ্দলের উপরে শৃক্সে শোণিভাচ্ছহ অবস্থায়। জীবাত্ম! পরমাত্বাকে ভাবেন, আর 
পরমাত্মা জীবাত্মাকে হরণ করেন। তাহাতে জীব পরমানন্দ হয় ও পরমাতার 
স্বরূপ হয়। রূপ (জীবাত্মা ) ও স্বরূপ (পরমাত্মা! ) ততঃ অভিন্ন ্বরূপ ও রূপ 
এক বস্ক কতু ভিন্ন নয়” । কিন্তু সাধারণতঃ জীবে এই স্বরূপ মায়াচ্ছন্ন ও মোহার্ত। 
জীবের সাধন “ম্বরূপ' হওয়ার লক্ষ্যে | 
সহজিয়া সাধন দেহকে কেন করিয়া । তাহারা বলেন, “দেহের ভিতর আছে 


ই প্রাচীন ভারতীগ্ব লাহিত্য খ বাডালীয় উত্তরাধিকার 


সকজ সংসার | দেখেই নিত্য বৃন্দাবন, দেছেই ম্তা-বুদ্দাবন, ফেহেই “গগুচজ' বেশ। 
তাই ঠাহাফের নির্দেশ, জগতের তত্ব কর আপন কায়াতে”। মাহুঘ জানিয়া এই 
দ্েহেই মান্গযের তখ করিতে হয্স। মানুষ তিন প্রকার--সহজ যান্গব, অযোনি 
মাগয ও সংস্কারা মাহয । শ্বঃতসিক্ধ সহজ মানুষের স্থান গোলোক ব] নিত্য 
বৃন্দাবন | অধোনিসভব মান্য ইছার নিয়ে পরমব্যোষে ও চৌদ্দতৃবনে অবস্থান 
করেন; ব্রদ্ধা, বিফু। শিন প্রভৃতি অধোনি-সম্তব। যোনি-সভব যাস্ছষের স্থান 
গোকুল বৃন্দাবন, ইনি ব্রজের নরাকার কৃষ্ণ । ব্রঙ্ষাণ্ডের সামান্ত মান্ধবও যোনিসস্ভব। 
এই যান্ম ঘি সহজ মা? হইয়া ভজন করিতে পারে, তবেই তাহার সহজ প্রাপ্তি 
হয়। “সহজ মায়ে সহজ বঙে।' কিন্তু সেই সহজ মাচষ হওয়া সহজ কথা 
ময়। চণ্তীদাস বলেন, 'মান্ষ মান্চষ সবাই বলয়ে মানব নিগৃঢ় কথা” "মার সে 
হাছৃষ “ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গুটিক হয়।' সাযান্ত মানুষের 
মধো থাকিলেও, 'ধোনিতে জনম তাহার নয়, তাহার জনম রাগেতে হয়? [ চণ্তীদাস ] 
তিনি 'জ্যান্ে ময়।--'মাব বলি যারে, জীয়ন্তে সে ময়ে, সেই সে মানুষ হয়| 

বন্ততঃ কামকফে সহজ প্রেমে উত্নীত করা, জৈবিক সত্তাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া! 
নিশ্চল সহজ প্রেষসত্তায় পরিণত করাই সহজ সাধনা । সহজ হইলেও ইহ] সহজ 
ময়। প্রাক্ত জগতের নায়ক, প্রাকৃত জগতের নায়িক! এবং প্রাকৃত জগতের কাম ইহার 
বিষয়, আশ্রয় ও অবলঙ্থন । এখাঁনে কাম ও প্রেষ একই আধারে যুক্তবেণীর মত অবস্থান 
করে_-'প্রেষ অন্ত কাম রছে এক ঠাঁই ।? বিষ লইয়া, আগুন লইয়! সহজ-সাধন । 
পর্দে পদে পতনের আশঙ্কা । ভাই বারবার সাবধানী বাণী--একটু এদিক ওদিক 
হইলে “ভীমরুল বরুপ' উঠিবার ভয় | 

তাই এই সাধনায় আরোপ এর গুকুত। আরোপ দ্বারা প্রাকৃত বিষয়, 
আশ্রয় ও কাম অপ্রাকভ সহঙ্জে পরিণত হয়। আরোপের প্রধান বিষয়াশ্রয় পুরুষ 
উ নারী : এ সাধনার গায়ত্রী কামগায়নত্রী [ 'কামদেবায় বিল্পহে পুষ্পবাপায় ধীমহছি 
তক্োছলজঃ প্রচোদয়াৎ' ], ইহার বীজ কামবীজ 'কীং'। সবই প্রাকৃত, সবই লৌকিক, 
কিন্ত বিশেষ আয়োপ-কৌশলে__সবই হয় অপ্রার্ুত, অলৌকিক ও বিশুদ্ধ! 

সহজ সাধনায় পুরুষের ভূমিকা ব্স্ততঃ: প্ররুতির | সহজ ন্বভাবে পুরুষ যখন কাম 
গ্রহণ করেন, তখন বিশেষ আরোপ প্রণালীতে ছিনি প্রকৃতিই হইয়। ঘান। 
সাধনরাঙ্জে এই প্রকতিই প্রকৃতির সহিত হিলিত হয়--পপ্রকৃতি হইয়া করে 
প্ররূতিয় সঙ্গ' [ জাঙাতত্ব )। এই সাধনার অন্ততম আশ্রয় যে প্রতি, তিনিও 
অসামান্তা । ভিনি খ্বরপতঃ 'মহাভাবশির়োষণি' রাধার আর এক বিগ্রহ । রাধারাদী 


তন ২১৩ 


যেষন রাগমক্রী দেহ, তাহার যতি যেমন “সমর্থ রতি', ভিনি যেষন হিয়রজঃ-সাধন- 
সঙ্গিনী-নাগ়িকাও সেইক্ষপ,_ 
বন্ধ নহে রুদ্ধ রেতা! যন রাধিকার। 
টলাটল ছাড়া এদেশের বিচার ॥ [ বিবর্তবিলাস ] 
এই প্রকারের নায়ক-নাক্গিকার দ্বারে সহজের রস-সাধনা। দেহের নাড়ী, বাড, 
চক্র প্রভৃতির অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি বুঝিয়া রতিবূপ আত্মাফে শোধন করিক্বা 
বাপকপ 'অগ্নি্থার মন্ত্রের বাজন করিতে হয়। ইহা যেমন রহশ্তময়, তেমনই ভুরু : 
অতান্ত রহস্য কহি প্রাকৃত শঙ্গারে। 
রতিরণে জয়ী তারে করি নমন্ধারে ॥ [ বিবর্তবিলাস] 
লহজ সাধনায় গুরুর স্বান অতি উচ্চে। গুরু আনন্দময়, নিতাচৈতন্ত, পরমাত্য। 
হইতে অভিন্ন। তিনিই জীবকে চৈতন্য দেন, সহজবন্ত জানাইয়া দেন এবং 
সহজন্বরূপ হইবার কৌশল শিক্ষা দেন। গুরুই নায়ক, শিষ্য নায়িক1 | নিত্য বৃন্দাবনে 
যেমন স্বতঃসিদ্ধ সহজ মানুষ (শ্ঙ্গাররসমূতি সচ্চিদানন্দ কু) স্ব-শক্কিসহ কামগায়ত্রী 
কাষনীজে নিত্য শঙ্গার আন্দোলন করিয়। পরমানন্দ হইয়া থাকেন, সেখানে যেমন 
নিতা রাস হয়, নিতা মহোৎসব হয়-_আবার গোকুল বুন্দাবনে ষেষন রসরাজ কষ 
পরকীয়াভাবে রাপাঁলহ প্রেমচর্চা করিয়া! সেই নিত্য সহন্গধাঁরাকে মত্যে প্রকট করেন-_ 
তেমনই ভাগুস্থ জীব (শ্বক্ধূপের কূপ) প্রথমে গুপ্ত বুন্দাবনে, পরে যনোবুন্দাবনে গুরু 
সহায়ে (গুরুই নায়ক, তিনি পুরুষই হউন আর প্ররুতিই হউন, তিনিই মর্ড্যের 
সহজপুরুষ ) নিজেকে প্ররূতি ভাবিয়া (শিব নায়িকা; তিনি পুরুষই হউন বা নায়ীই 
হউন, শিষ্য চির গ্রকুতি-স্বভাব ) কামগায়ত্রী কামবীজ দ্বারা শ্রঙ্গার আন্দোলন পূর্বক 
সেই নিত্য রাপ, নিত্য মচ্তোৎসবে মগ হন। রূপের ভিতর শ্বরূপের আত্বাদন ব| 
রূপেব স্বরূপে স্থিতিই সহজ-সাধনার শেষ প্রাপ্তি। 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মণীন্মমোহন বন্থ মহাশয় সহজিয়া সাছিত্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 
“অনেকের বিশ্বাম ফে সহজিয়ারা তাত্রিক প্রথায় সাধনা করেন ।...এই যত সম্পূর্ণই 
ত্র্াম্মক । শরীরতত্ব ব্যাখা! করিতে গিয়] সহজিয়া তঙ্ত্রেরে অনুকরণ করিয়াছেন 
সত্য, কিন্ধ মাধন-ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণই ভি্রপস্থী |” মন্তব্যটি বিচার করিয়া দেখা 
আবশ্তক | অধ্যাপক বস ক্ব'কার করিয়াছেন, সহজিয়। যার্গে দেহের বিশ্লেষণ ভগ্বেরই 
অনুরূপ, কেবল চক্রা্দি স্থলে সয়োবরের কল্পনা এবং শিব-শক্তি স্বলে রসরূপ রুফ ও 
রতিরূপ রাধার কল্পনা | তাহার মতে সহজিয়া সাধনা ভাব-করপনা। কিন্ত তাহা নয়! 


২১ প্রাচীন ভারতীয় লাছিত্য বাঙালীয় উত্তরাধিকার 
সহজ "লাধবার় সাধকের তিন প্রকার হেব--প্রবর্ত, সাথক ও লিদ্ব--তাহাদের 
লাধবও তিন প্রকার £ 
ভাবায় সাশ্রয় আর প্রেমালরয় । 
প্রবন্ধ সাধক সিদ্ধ ভিনে ভিন হয় | [ অযতরত্বাবলী ] 

প্রবর্তের আশ্রয় “ভাব' ; ইহা নি্াধিকারীয় করণ। ইহ! সাধকের স্তরে প্রতিঠিত 
ছইবায় লোপান মাত্র, অনেকটা তঙ্কের পত্তভাবের সাধনার অন্গয়ূপ। কিন্ত যে 
অবস্থায় মন্ত্রাজয়ে সাধকের 'গোত্রান্তর' হয় বা 'দেহান্তর' হয়--তাহা! তো! ভাবসাধনা 
হাতজ নছে £ 'রলসাশ্রিত' সাধন ক্রিয়ামলক--তাহার অবলম্বন 'দেহ', তাহার 'ঘশ্রয় 
“নায়ক-নায়িকা' এবং উদ্দীপন “কাহ'। প্ররুতিকে অবঞ্চই গ্রহণ করিতে হইবে, 
কারণ 'অপ্রিকৃণ্ড বিনে নহে ছুগ্ধ আবর্তন'_আর অগ্নিকৃ আছে প্রকৃতির অঙ্গে। 
থে “গুপ্চন্জরপুর' কিয়া-সাধনের স্বান, তাহা অবলার অর্ধতজ__“অবলার অর্$ অঙ্গ 
গুপ্তচন্্র দেশ'। এই সাধন! অত্যন্ত গুছ বলিয়াই অতিশয় সঙ্কেতময় ; করণের ভাষা 
ও পরিভাষাও শাঙ্কেতিক। অতএব 'সাধন-ব্যাপারে তীাহায়া ( সহজিয়ার। ) 
তিজ্পন্থী'-_-এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রেম ইপার শেষ লাভ, বিশেষ প্রক্রিয়ার কাষ 
লেই প্রেষলাতের মারোছ-সোপান । ডঃ শশিভূুষণ দাশগুধ যহাশয়ও বছেন, 
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চ. বাউল 

তত্র সাধনা যে উচ্চফোটির হিন্দুধর্মেই শুধু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নছে-- 
ও ধ্রেশের নিষ্নকোটিয় মাহছষের মধো ইহার প্রভাব আরও ব্যাপক ও বিচিত্র। 
পঙাজের নিকগ্তয়ে লোচক্ষুর অন্তরালে কত যে ওহ, রহ্তময় সাধনার ধারা রহিয়াছে 
তাছার পরিষাপ করা কঠিন । তাছাছের কোনটি লু হইয়া গিয়াছে, কোনটি অতি 
শি প্রা প শিখার হত মিটমিট করিয়া জলিতেছে, ফোনটি বা অপাংক্েয় হুইয়াও 
লোৌফজীবনেয় হধযো অশেষ গুভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান আছে। ভঙ্্-সাধনা 
"লৌকিক ; জাত উচ? কম-জীবনের হধা হইতেই উত্তত হইয়াছিল। তারপর উহ! 


তন ২১৭ 


উচ্চ কোটির অনেক ধর্মের লহিত লংবৃক্ত হইয়াছে, অনেক ধর্মকে নিজের গ্রবাছে 
বিলাইয়া লইয়্াছে। কিন্তু উহ্থার সর্বাধিক প্রভাব রহিয়াছে লৌকিক ধর্যহতে ও 
'আচয়ণে। বাংলার বাউল ভাছাদের মধো একটি । 


বাউল একাটি বিচিত্র অন্প্রধায়। লোকালয়ে তাহারা বড় থাকেন না। তাছাদের 
স্থান নির্জন আখড়! বা দরগা! | তাহাদের জাতিবিচার নাই। নানারতের বিচিত্রিত 
কাপড়ের ছেঁড়া! টুকর। দিয়! তৈয়ারী তাহাদের পরনের লর্থা আলখারা। আঁচার- 
আচরণে ইঙ্গিতময়তা ও স্বশ্পভাষণই তাহাদের বৈশিষ্ট্য । তাহাদের প্রধান সম্পদ্ব-_ 
সহজ সরল কথায় গভীর অহুভূতিযূলক গান। শাঙ্বীয় বিধি-নিষেধের বালাই 
তাহাদের নাই, পৃখিগত পাত্ডিতাকেও কাহারা বড় আসন দেন না । তাহাদের 
জীবনের একমাত্র ঝাষ্য “মনের মান্ষ'-এর অনুসন্ধান | সে সঙ্ধান মন্দিয়ে- মসজিদে 
নয়, নিজের দেহ-দেবালয়ে । তাহাদের জীবনের প্রধান আশ্রয় গুরু, আর তাহাদের 
” আনাগোনা সাধারণ মানুষের সমাজে । বাউল গান ঘেন আমাদের দেশের ভু ইটাপা 
ফুল,--মাটির খুব কাছাকাছি, সহসা নজরে পড়ে না; অলক্ষ্যে ফোটে, স্বদূর আকাশের 
আলোর পানে পাপড়ি মেলিয়া ধরে, আপন মনে বাতাসে দোল পায়, খুসীর মৌজে 
নিজের মধ্যেই নিজে ড্রবিয়া থাকে , নিটোল তাহার স্বাস্থ্য, আর অঢেল সৌন্দর্য । 


'বাউল' শকের বাৎপত্বিগত অর্থ পাগল “ হি বাউরা )বা বাকুল ; ইহার 
সহিত 'আউল? [ € আকুল] কথাটিও প্রা একার্থে ব্যবহৃত হয়| অর্থাৎ গ্রেষময় 
ভগবান ব। "মনের মাক্গষ'-এর জন্ত ধাহার। আকুল, পাগল, ব্যাকুল--তাছারাই বাউল। 
বাউলের। ঘঙ্দিও জাতি মানেন ন', তথাপি তাহাদের কেহ দৈষঃব সহজপন্থী-_কর্তী জা, 
স্তাড়া, সহজী, বলরামী প্রভৃতি; আবার কেহ মুসলমান-- ফকির, দয়বেশ, সীই। 
ইতাদের মধ্যে একদিকে আসিয়া মিশিয়াছে চিরাচরিত লৌকিক গুহ তঙ্ত্র সাধন! বা 
সহজ লাধনার ধারা, আর আসিয়! মিশিয়াছে মৃনলমান ন্ফীমত এবং হিন্দু বৈধৰ 
সহজিয়া! সাধনার ধারা । 


বাউলিয়া মত খুব প্রাচটন। আচার্য ক্ষিতিমোহান সেন তাহার 'লীলাবক্ষ তায় 
বলিয়াছেন ঘে, বাউলের “প্রেমতত্ব', বাউলের 'আভাস-যহপ্য' (1458৩), তাহার 
“ভাবের উঙ্গিত (9500০011880) ও হেঁয়াজি, [ 'তালগাছে শোলের পোনা শিয়ালে ধরে 
খার”], তাহার “মনের মানুষ" [বেদের পুরুষকে যাহাকে বলা হইয়াছে, 'এতাবান অস্থ 
মহিষ! অতে। জ্যায়াংশ্চ পুরুষ, ১০, ৯০. ) এবং তাহার “মরমী সংকেত” (015520 
£088588£5) প্রভৃতিয় ছায়া বেদে ও উপনিধদেও আছে। তিমি একথাও বলিয়াছেন 


২১৮ প্রাচীন ভারতীয় সাছিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ঘে, এই নকল ভাব 'আর্ধেতর অমান্গের ভাব £ প্সনেক পরে বেদের শেষভাগে ও 
উপনিষদে এইসব মতবাদ ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকৃত হইল । ফেখিনাষ, সত্যই 
তো, সেখানেও যাগ-হজেযর় উপরে ক্রমশই নানাভাবের 'ষরষী" মতবাদ আসিয়া! যেন ধীরে 
ধাঁয়ে দেখ! ছিতেছে।' [বালা বাউল-_ক্ষিতিযোহন সেন ] 

বাংলাদেশেও “ঘরমী' মতবাদ প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল । বৌদ্ধ সহজিয়া 
ও নাখপন্থ ঘোগীদের ধর্মঘতের লহছিত বাউলিয়া মতের লাদশ্য আছে । তাহাদের 
গানগুলিকেও বাউল গানের সহিত বিনিমন্র করা চলে । চৈতন্যযুশে ঘে এদেশে বাউল” 
সম্প্রদায় ছিপ 'চৈতন্ত চরিতাষত' গ্রন্থে [ অন্ধ. ১৯ পরিচ্ছেদ] তাহার স্পষ্ট উল্লেখ 
রহিয়াছে । চৈতন্ত-পর়ব্তী যুগে সহজিয়া! বৈধব ও সাই-ফকিরদের মিশ্রণে ও পোষকতায় 
ইফা! নুতন প্রেরণায় জা গ্রভ হয়। জনশ্রুতি এই যে, নিত্যানন্দ মহাপ্রতৃয় পুজ বীরভঙ্র 
শোস্বামী নিত্যানন্দের আদেশে মাধব বিবির নিকট এই মতে দীক্ষা গহণ করেন । 
যাধব বিবির শিক্ষায় দেত-সাফনার শ্রেঈত প্রতিপাদিত হইয়াছে, 'কায়ানগা ডজে থেই 
সেই পশ্ডিভ' | উহাতে হিপ্ু-দুসলমান" ভাবের মিশ্রণ লক্ষণীয় ।১ 

বস্ত: হিনদু-মুসলমান-মিত্র ভাব বাউল সম্প্রদায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট | তাহাদের 
মধ্য একট গ্রধাদ প্রচলিত আছে, 

কেয়া হিন্দু কেয়। মুসলমান । 
মিল্‌জুল্‌কে কর সাইজীকা কাম।। 

দুললমান-বিজয়ের পর হইতেই এদেশে পীর-ফকিরদ্দের আবির্ভাব হইতে থাকে? 
ভাঙাদের ক্ষমতা! ছিল অদৌকিক এবং অনেকেই ছিলেন স্থুফীমতালম্বী | তাহাদের 
ঈশ্ব-গোেষ ও ধোগসিস্থির সহিত এদেশের যোগপন্থদের সাৃপ্ত থাকায় অভি সহজেই 
ঠাছাদের মিশ্রণ নম্ভব হয়| গোর্খ পীর, সতাপীর, যাণিকপীর এই মিশ্রণের ফল। এই 
মিশ্রণ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় চৈতন্ত পরবতী যুগে । একদিছে শাহজালাল শাহ, স্রলতান 
প্রৃতি 'অলদের | € আউলিয়া - ভক্ক 1 প্রাভাব, অপরদিকে কুতবন, দৌলতকাঙ্গণ, 
আলাওল, আলারাজা ও সৈয়দন্থলতান প্রভৃতি স্বকী মতাবলক্বী কবিদের হিন্দুভাব 
এবং সঙ্থজিয়া বৈষাবগণের ফকিরা-সাধন। ইহার ফলেই হিন্দু-মুসলমান মিশ্ব 'বাউল” 
মঞ্গ্রফায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্বৃত হই বার স্বষোগ লাভ করে। 

কিন্তু বাউল সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হইজেও, উহ্থার ভাব শিক্ষিত 
১1 ক্যাপ্ত ঙ্গী বিবি আমি প্ররাধা মোর নাম । 

মক! যঙ্গিল। হয় ব্রচ্ছভৃমি ধাম 11 [ বীরডত্্রের শিক্ষা-_যৃলকড়চ। ] 
২। জবা “ভারতব্ষীয় উপাসক সম্জ্রদায়? ( ২য় ভাগ )--অক্ষয়কুমার দত । 





তন ২১৯ 


উজ্চকোটির হিন্দুফে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই । ককিন্ী সাধন বা বাউল সাধনা 
প্রধানতঃ কর্তাভজা।, স্কাড় প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ষষ এবং সাই-দয়বেশ জাতীন্ব মুলমান 
ফকিরদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের নিয়কোটিতে আশ্রয় করিয়াই প্রচলিত ছিল। লোকে 
তাহাদের গান শুনিত, সহজ কথায় সহজ প্রাণের স্থরও হয়তো? মর্য স্পর্শ করিত-_ 
তথাপি উচ্চবর্ণের সমাজে তাহারা ছিলেন অপাংক্তেয়। অবশ্ট পংতিতৃত্ত হইবার 
আগ্রহও বাউলদের ছিল না। সমাজের নিয়ন্ছরেই তাহার! আনাগোনা করিতেন ; 
সমাজের বাহিরে নির্জন নদীর তীরে, বিশাল বন-প্রান্তয়ের প্রবেশ-মূখে তাহাদের আতখড়া। 
বা দরগা; সেইখানেই নিজ্রদলীয় মনের মানুষদের মহিত তীহায়া সমবেত হুইতেন। 
রাতভর চলিত নেশার মৌজ, আর কথার ফাকে ফাকে সাধনতথ বা হৃদয়ের আকৃতি- 
প্রকাশক গান । গভীর নিশীখে সে গানের বঙ্কার অস্তরতল হইতে দূর আকাশের পানে 
যাত্রা করিত-_ন্র়ে স্বরে কাপিত দূর গগনের তারা, রাজির অন্ধকার, আর নিঝুম 
বাতাস; কিন্ধ লোকালয়ে বিশেষতঃ শিক্ষিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন, অভিদ্রাত মানুষের দরবারে 
তাহা প্রবেশ পথ পাইত না । মূখ; নিরক্ষর বলিয়াও বটে, আর অস্তুত-আচারী বলিয়া 
বটে, বাউলের গান বহুদিন পর্যস্ত এইভাবেই অনাদৃত ছিল। 


উনবিংশ শতকে যেদিন দেশীয় এীতিহ্োর প্রতি শিক্ষিত সমাজের দি পড়িল, সেদিন 
অসমাজিক এই মরমিয়া সঙ্গীত অবহেলিত রহিল না। সোদন অক্ষয়কুমার দত্ত 
“ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়” গ্রন্থে বাউলসম্প্রদায়ের কথ। প্রকাশ করিলেন,বিহারীলাল 
চক্রবত্তণ বাউলবি'শতি? রচনা! করিলেন, হরি নাথ মজুমদার 'কাঙজাল' বা 'ফিকির চাদের 
ছ্ম নামে বাউলগানে দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য 
বঙ্গ ভারতীর শ্রেষ্ঠ সেবক কবীন্দত্র রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনি বাউল সম্প্রদায়কে নৃতন 
করিয়া আবিষ্ধার করিজেন, এবং বাউলগানের গৃঢ মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়। ইহাকে বিশ্বের 
বিদ্বজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । রবীন্দ্রনাথের “মানুষের ধর্ম? প্রবন্ধ গ্রন্থে এবং 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 131976 175050798 109 [6118100 01 208)? 
(1930) গ্রন্থে বাউল গানের প্রসঙ্গ বাউল-প্রীতির এক অভিনব স্বাক্ষর । এই প্রসঙ্গে 


আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্বীর উদ্ভষ্ও প্রশংসনীয় । কনিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
'ীলাবত্ৃতা"য় (1949) তাহায় বিষয়বস্ত ছিল 'বাংলার বাউল'। 


বাউল গানগুলি নৃতন করিয়া আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পর্কে একটি মতবাদ 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে, বাউলের সাধ্য হইতেছেন উপানষদের 'ত্রক্ষ' এবং বাউলের লিদ্ধি 
জীক-রদ্ষের একতে বা ব্রদ্মসামুজ্যে। কবিগুরু রবীন্নাখই প্রথম বাউসতত্বের এই গৃঢ়ভাব 


২ প্রাচীন ভারতীয় লাছিত্য ও বাঁঙালীয় উত্তরাধিকার 


প্রকাশ করেন। ভীঙ্থার মতে, বাউলের 'যতেয় মারষ' উপনিষদের “অস্তরতর বদয়মাত্া” 
তিনি বলেন, “আহার মমে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞলেয়ই এক 
বাল ফলকাতায় একতার! বাজিয়ে গেয়েছিল, 


কোথায় পাব তায়ে 

আগার মনের মাহ যেয়ে। 
ছায়ায়ে সেট মান্ধযে তার উদ্দেশে । 
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে || 


কথা নিতান্ক সহজ, কিন্তু বরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে 
উজ্জল হয়ে উঠেছিল। এই কথাট্টিই উপনিষদের ভাবায় শোন! গিয়াছে, 
'তং বেস্তং পুরুষ; বেত যা বো মৃত্যুং পরিবাথা:--ধাকে জানবার, সেই 
পুকেই জানো' নইলে যে মর়ণ-বেদূনা। “অস্তরতর হদয়মাত্মাণ উপনিষদের 

এই বাণী এদের মুখে যখন শুনলুষ, আমার মনে বড় বিশ্বয় লেগেছিল ।”১ 
41361181090 ০1 71801 গ্রন্থেও রবীজনাথ "15৪ 2080 01 105 10651৮ কে 
উপনিষদের গ্রতিপাস্ত 'ব্রন্ববস্ত' বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত মিলিত 
হইবার উপায় যে 'যোগ'__বাউলের যাহা সাধন-ভাহা ব্যাধ্য/ করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, [১6 876011 20806] 58615909 10০১ [10018 085 10 06] 
15118100018 20500 6165 85 089 ০00 ০5০৫৯) ১0৪9 0088011381৪ ৮০ ০০ 
99600. 00190 8৯৪ 19 ৪1801908506 0 6 10 6259 788100 ৫8০ 008০১) 1950 
(5 00৯৮ ৮০ ০৩. নও 810 696) 18 601 8500018 068 6৩17878660985? 09৮ £০ 
1051 886 1৪ 80 0900239 0206 আ16)১ ৮58] +২__অর্থাৎ কবি স্বীকার করিতেছেন, 
মনের মাজষের সহিত মিলিত হওয়। মানে, 'সোহহম' হইয়া যাওয়া, ইহা যোগের 
1, বাউলেও লক্ষ্য। ভ: শশিকৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বাউলের সিম্ধাবস্থ। সম্পর্কে 
ক উদ্চি কমিয়াছেন, "18৩ 35018 5150 81761 ০1 3০056 8:00 00301), 
১০৪ 16 10৩ 206808 6৮৪ 005৪ 0৫৮৩1) ০০০৯০, 78150081185 00 105 


এ ডি টার 80৫ 10 68018 1058 201) 15811588 2018 90102 


কাকা, লিগ পচ রালবক লা পচ জনপ্রশাসন খাটি 


॥ বুম ফাুরউনীর এম-এ কর্তক সংগৃহীভ ও সম্পাদিত (১৯৪২ কঃ 
বিল) থা গ্রন্থের কৃছ্িক। হইতে উদ্ধৃত । 
২। 91605 0৫ 258 (8728951 0800)--11801৩. 


তন ২২১, 
ভা) 605 101550৩5 07 10 0686 0:08 709 0618৩5 ৪০৪ 1570081 61868200৩- 
10 656 7391055 8১8$ 158$0৩ 8510 88038 6৩2719 0৫ 8৩ 1১০৫, 

কিন্তু, বাউল লাধনার শেষ জক্ষায ০ ০৪৫০০০৪ 005 86৮, 8০৪৮ [ 156006 0, 
কিংবা 8৪ 20671858818 08780081  81886009 10 88৪ 73910%0 [ 7), 
10586898% ] কিনা, বিচার করিয়া দেখা আবশ্তক | বাংলার বাউল গানে এর 
বিচিত্র রকমের প্রতিধ্বনি আছে যে, অনায়াসে একটি মতকে আর একটি যত দিয়া 
ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাহাতে সাধা ও সাধনে দাহ্য দোষ ঘটে। বাউলের 
“মনের মাস্থধ'কে অনেক ক্ষেত্রেই উপনিষদের 'ব্র্ষব্ত', “অস্তরতর আত্মা বা 
“সবস্ৃতাস্তরাক্মা' বল! হইয়াছে । দেহস্থ আত্মাই বাউলের ঘনের মানুষ ; বাউল 
বলেন "আত্মা খোজ নিজ ষোকামে।' উপনিধদের মতে এই আত্মাই 'রগ্থ? 
| 'অয়মান্তা ব্রদ্ধা' ]: উপনিষদের উপদেশ, 'তদ্‌ বিজিজ্ঞাসন্ব'-ঠাছাফে জান । ঠাহাকে 
জানিলে এই বোধ হইবে, 'যোইসাবসৌ পুষ্ধঃ সোহহমশ্মি' | ঈশ, ৬]+-ধিনি 
এই পুরুষ, আমিও সেই। 

বাউল গানে এ ধরনের উক্তি প্রচুর আছে, 'আপনাকে যে জেনেছে নিগৃচতত্ব 
সেই পেয়েছে", কিংবা, “আপনাকে আপনে যেজন জানে, আপন আত্মাকে দেখেছে 
নয়নে [লালন সাই ]। কিন্তু এই 'নিগৃডতত্ লাভ করিলে কি অবস্থা হয় 
বাউলগানে তাহার বর্ণনা অল্ল। বাউলগানে “মনের মাছষ' কিরূপ, তিনি কোখায় 
থাকেন, কি উপায়ে তাহাকে লাভ কর! খায়--তাছার পুষ্থাুপুক্ধ বর্ণনা আছে; 
মমের মানুষকে পাইবার নিষিত্ত আস্তরিক আবেগ-আধুলতা। ও অর্মভেণ জান 
আছে; কিন্তু ডাহার সহিত মিলিত হইলে কি অবস্থা হয়, সাধক তখন কি 
হইয়া যান, তাহার বর্ণনা একরূপ নাই বলিলেও হয়। বাউল বিরহের বর্ণনায় 
মুখর, মিলনের বর্ণনায় যুক | যিলনের বর্ণন। ধা?! আছে, তাহাও অতিশয় রহস্থাময়। 

সূর্যের সথুসঙ্জগে কমল কিরূপেতে যুগল হয়, 
সে প্রেম ষামান্বে কি জামা ধায়? [ লালন 

আর একটি গানে [ছল আজ্া-নপী যুগল মিলন" হারাঙ্ণণি ১৭ নং ] জারও 
একটু স্পট ইঙ্গিত পাওয়া ধাইিতেছে £ সেখানে মহাযিপ্পনে 'মনের উল্লাসে প্রেমের 
বশে প্রেষে মিশে গেল ছুইজন',কিন্তু 'রইল চিন্তন ধন্ট ধন্ত উভয়ে আহ্মুসমর্পপ।'--এখানে 
প্রেমে হিশামিশি আছে, তরয়ত! আছে__কিন্কু ঠিক অদ্বৈতবোধের কথা মাই । 
'বুইল চিহ্ন ভিন্ন বাক্যাংশে খৈতের ইঙ্গিত স্ম্পষ্ট। আমাদের মনে ছয়, বাডিলের 
স্থ। 0986929 133118100$ ০০১১৪---3১:, 9. 13. 275860768 


৯২২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীয় উভাধিকার 


প্রেষ-যোগ-লাধনায় উপনিষদের রন্ব-লাধুজোর কথ! নাই 7? হিলনে যে অন্বরবোধ জরে, 
তাহাও লয়মুক্তি নয়। প্রেষর়সে তল্সয় হইয়া দর্শন, আলাপন ও আাননদ-রসান্বাফন 
কয়াই বাঃলের কামা। ইছা উপনিষদের 'সোহতশ্বি' অবস্থা নহে। তাহা 
ছাড়া, উপনিষদের জ্ঞান-পাধনাও বাউলে অনুপস্থিত | উপনিষদের রসঘন প্রিযতষ 
ব্ন্ষকে জামিবার উপায় জান; বাউলের প্রেমময় “ঘনের মাছষ*কে পাইবার উপায় 
প্রেষ। বাউলের সাধন প্রেষযোগ। 

ব্ঘ্বতঃ রস সম্ভোগের ক্ষেত্রে 'ছুয়ের'ই স্বীকৃতি, একাকী রস-সস্ভোগ হত্ব না। 
বাউলের সাধনা এই রস-সন্ভোগের লাধনা। কাঙ্ছেই বাউলগানে মন ও হনের 
বাছুর _.এই দুইকে স্বীকার করা হইয়াছে । অবশ্থ রপ-সষ্ভোগের অতি নিবিড় স্বরে 
মম যখন একান্তই রসে মশ,গুল্‌, তখন অনির্বচনীয় এক আনন্দ-মুর্দিভত অবস্থা । 
মে জবস্থায় আযাভায়। ভাব । কে ভোগা, কে ভোক্তা এ জ্ঞানও থাকে না থাকে 
ওধু আননোর অনুভব । বাউল গানে কোন কোন স্থলে জটিল রূপক ও রহন্ডময় 
ভাষায় এই অনিবচনায় ভাবতস্ময়তার যে ইঙ্গিত দেওয়। হইয়াছে, তাহা দ্বৈতাত্বৈতের এক 
'্াপ্চর্য সশ্গিলন। আচার্য ক্ষিতিমোছন সেন বলেন, "তুই ন1 হইলে প্রেষ হয় না। 
আবার দুই হিলি! এক না হইপেও প্রেম হয় না। কাজেই দুই বখন এক হয়, 
তখনই প্রেমের উদয় । বাউলের! বলেন, 'নিত্য ছৈতে নিত্য এঁকা প্রেম তার নাম।' 
[ বাংলার বাউল ]। বাউল সাধনার ইহাই মূলছত্ব। বাউল প্রেমপন্থ ঘোগী। 


সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, বাউলের তত্বে হুক্ষীমত ও বৈধব সহজিয়! লাধনার 
প্রভাব শুরুতর। এই দুইটি প্রেম-সাধনার ধারাকে বিশ্লেষণ করিলেও বাউলের 
প্রাপ্তি থে অতি সাস্িক হৈতবোধের প্রা প্ত, তাহ প্রযাপিভ হয়। 


(1) জু মভ ও পঞ্থ : হ্কী মতেও নানা মতবাদের মিশ্রণ আছে। সুফীদের ও 
মানা শ্রেনী _.চিশ তি, হ্বরাবধখ, কাদরী, মাধারী প্রভৃতি । প্রাচীন স্ফীত হইতে 
আধুনিক হুফী মতের পাকাও আছে। পার্থক্য যাহাই থাকুক, স্ফীর সাধ্য বন্ধ 
প্রেমময় আল্লাহ, । ইসলামের তৌহিদ আল্লাহর একত্ব [ “লায়েলাহা ইল্লাল্লা' ] 
কৃষীযতেও স্বীকড়। তৌহিদ বলে. খেদা এক এবং একমাজ উপান্ত £ খোদার 
ঘোলর নাই, তিন 'লাশরীক'--ভিনি নিরাকার বিশ্বশরষ্টা। খোদার 'নৃর' বা ক্যোতি 
হইতেই কাই পয়দা । এই নূরের এক প্রকাশ 'নবী বা পয়গন্বর' তাহারা ইশরের 
নির্বাচিত গ্রেয়িত পুরুষ । নবী বা পয়গন্ধর কখনও ঈশ্বয় নহেন, ঈশ্বরের লহিত 
ভাছাদের ঘাল বা ফোস্ত সম্পর্ক । হযরত বঙগ্মদ (দঃ) শেষ নবী, তিনিও খোদা- 
যোছ। যাছবণড ঈশ্বরের কৃটি। 'আহম' জগতের প্রথষ মাসয। নান্থযেরও 


তর ২২৩ 


আরাধ্য ঈশ্বর । বিশেষজগণ বলেন, ইসলাষের “তৌহিদ বা আল্লাহর একস বিশ্বাস 
এবং তহন্ুলারে গ্রেমষয় আজাহর “যেকের' অর্থাৎ স্মরণ, “ফেকের' অর্থাৎ 'যনন”, 
“সুরাকেবা? অর্থাৎ ধ্যান, এবং “মুশাহেদা' অর্থাৎ দর্শন _হৃফীর সাধন । সফর স্মরণ- 
ফনন-ধ্যান ও দর্শনের সহিত বেদান্তের সাধনের যোগ অতি অল্প ; বরং উহার সহিত 
যোগ, বিশেষতঃ তাস্ত্রিক যোগ এবং সহজ সাধনার সাদুষ্ঠ আছে। কারণ, দিবা দৃষ্টির 
বলে আল্লাহর চিরন্তন অনুগ্রহ ও নৈকট্যলাভই হইল 'স্ফীতরিকা' বা হৃফী পদ্থার 
উদ্দেন্ত ও নীতি | স্ক্কীর জীবনব্যাপী সাধনা প্রেমসয়ের উদ্দেস্তে যারা ও তাহার সন্ত 


ষিলন। স্ুফীগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহু এই দেহের মধ্যেই আছেন, দেহতত্ব জানিলে 
তাহাকে জানা যায়, পাওয়াও যায়। শ্ফীদের ভিতয় একটি অতি প্রচলিত বাদী 


আছে-_'মান্‌ আরাফা নাফছাছ, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ'--যে খুদকে জানে, সেই 
খোদাকে জানে । তাই স্বফীদের তত্বাস্থসন্ধান দ্বেছের মধ্যে, তাহাদের বাতা মানব- 
কায়ার অন্থর-অনন্ধের পানে 2 ০: 686 9598 807171608] 1116 1১9081706 & 
101085 ( 581৬7) 81008 608 17050 (15100, 9919] ) 70191) 150 6০ 
৮৩ 6০51 ০0: 90100) 18৮ 00৫. [09 1007995 5৪ 00505 5685698 8&00 
98০) ৪6৯০ ( 01500800 ) 1088 669 20:16809000108 ৪686 (1381)---8))16+- 
00810 01 2970810160৪, 07 608 625591162 81908 805 1050 60826 
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৮০০৬1৪0৪০ (১506৮) 000৬195৪৮15 01062926105 6৮৩ ০72980৬, 
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এখানে যে হিলনের কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে ব্াছে অতি সখ দিব্যদশনি 
ও যিলন-জনিত অতি উল্লাসকর ময়তার কথা। ইসলামে ও হৃফী মতে নতি ও 
শরষ্টার সম্পর্ক ব্যাপ-ব্যাঁপক সম্পর্ক | 'কুজ্ে সাইন মহিৎ্__ঈশ্বর সমস্ত বন্ককে বেষ্টন 
করিয়! আছেন, ঈছা! কুরাঁণ শরিফের একটি যছাবাক্য। নুফীর আত্মদশন এই 





১] (90761) 01151570010 61500820610 10015--107, 70515500800 2 72188025 
০1 2৯১81999755 70885670 & 516855-০ ] 


২২ প্রাচীন ভারতীয় লাছিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 

ব্যাপ্য-ব্যাপক লম্পর্কের অববোধ : এই জ্ঞান রহত্তময় দ্বৈভাগৈতের জান । ঈশ্বর 'লা 
শরীক'--তাহার অংশঙার নাই-_এ জ্ঞান অখৈত জ্ঞান; কিন্ত যা্গব, নবী, বিশ্ব তাহার 
সা এবং তাহাদের সহিত ঈশ্বরের প্রেমের ্পর্ক_এইখানেই ছুত্বের 'শ্বীক্কতি,, 
প্রেষের হোগ। বাউল গানেও এই প্রেহের যোগ । 

(8) বৈষাবসহৃজিয়] : বৈষব সহগিয়াদ্দের যধোও দুয়ের স্বীকৃতি ও দেহতবের 
প্রাধান্ত । সহাজয়া ধতে পরম “এক' চুয়ের যুগল । সেখানেও বিনে এক হইয়া 
ধাওয়া মছে, রসাম্বাদনের কথা । যুগল প্রেমের পরষানন হ্বাদ লাভ করাই সহজিয়া 
মতে পাির গগল-সাদনার শেষ লক্ষ্য, শেষ য়েও যুগলবোধ লু হইয়া যায় না। 
কারণ, দুয়ের আশ্বন্ব (তাহা লুশ্ধাতিসক্ষ অস্তিত্ব হইতে পারে ) না থাকিলে রসের 
খআশ্বাদন হয় ন।! সহঙ্জিয়ার! বলেন, 

মনের রতন বাহির না কর 
যতন ক:রয়! রাখ। 
বিরল পাইলে কপাট খুলিয়ে 
নয়ান ভরিয়া! দেখ ॥ [ চণ্তীদাস] 

বাউলের প্রেষ-াধনায় এই যুগলের প্রভাব কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা! 
'অলোচন। কর! যাইতেছে। 

বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের ধর্ম ও লাধনার কথা লইয়া কোন উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ 
নাই। বাউলগণ পুধি ও পাঙুত্যের বিয়োধী। উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পপ্ন 
মুসলমান সুফী কবিরা প্রেমপন্থ যোগী সম্পর্ক কু গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, তাহাতে 
বাউলদের মত ও পথের পরিচয় পাওয়া যায়। সৈয়দ স্থলতানেয় জ্ঞানচৌতিশা' 
আলীয়াজার 'জানসাগর' ও আলাগুলের কিছু ব্রচনা এই প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
বাউলের মনের কথ! ছড়াইয়া আছে তাছাদের মুখের গানে । কিন্তু এই সকল গান 
বহুদিন পর্যস্ক লোকের মুখেই ছিল । লোকের মুখে মুখে তাহ! বিরুত হইয়াছে, অনেক 
গান লুণ্তও হইয়। গিক্পাছে। বাউল গানের সংগ্রংপ্রয়াম জাগ্রত হইয়াছে কবি 
রবীন্দ্রনাথের আগ্রছে। রবীন্দ্রনাথ ও আচার্ধ ক্ষিতিষোহন নেন কিছু কিছু বাউল গান 
প্রকাশ করিয়াছেন । বাউল গান সংগ্রহে মুহম্মদ মন্হর উদ্দিনের উদ্ভষও গ্রশংলনীয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'হারামণি' গ্রন্থখানি তাহার স্মরণীয় কীতি। 

এই লকল উপাধান হইতে বাউলের ধর্ষ ও সাধন! সম্পর্কে মে!টানুটি একট! ধারণা 
করা খাস্ব। কিন্তু এ ধারণ! গঠনে একটু বিপ্ও আছে। কারণ সংগৃহীত বাউল 
গানে গুমলষানী পরিভাষ। ও প্রচুর আরবী-কারসী শব ব্যবহৃত হইক্াছে, মুক্রণ- 


১১] ০১১৬, 


প্রযাহও সাহা নয়। অনেকস্থলে অর্থভেদ করাই কঠিন। তাহা! ছাড়! বাউলের 
বছ বিচিদ্িত পরিধেয় বসের যত বাউলের ধর্ষে নানা ধর্ষের ছাপ পড়িন্াছে। 
উপবিষৎ্ বেদান্ত, যোগ, ভগ, বৌদ্ধ শৃন্তবা, বৈফবৰ প্রেষধর্ম, সহষধর্ষ, সথকীষত 
প্রভৃতির প্রতিধ্বনি বাউল গানে ছলভ নয়। তবে লব কিছু মিলাইস্বা এইটুক মা 
বলা চজে যে, বাউবধর্ম মান্ৃষকেক্দ্রিক প্রেমের ধর্ষ, উহ্থার লাধন প্রেষ ও ম্বহন্তময 
ষোগের পথে, উহার সিদ্ধি পরমানন্দে। 

বাউলের সাধ্যবস্ত 'ষনের যাস্থব' : 'সুকুল স্বীবের ঘটে আছে যাব বন্ধ একজন।, 
[ হারাষশি, ৪নং গান ]1 এই ষান্থুষ বাউলের “কামধেছু', 'কল্পতরূ' ; ইনি "রূপের 
জ্যোতি", “রূপের ফুল'-_ইনি 'প্রেমরতন", 'পরশষণি', “অমৃল্যধন' | অম্প্রধায়ভেষে 
বাউলগণ এই মানুষকে ভিগ্ন ভিন্ন রূপে কল্পন! করিয়াছেন । মুললযান ফকির-মরবেশের 
দ্হিতে ইনি 'লাশরিক আল্লাহ,” ইনিই “নূর (পরষ জ্যোতি )$ বৈষব বাউলের নিকট 
ইনি পরপ্রেষিক কষ, ব1 সহম্ব যান্ুষ-কাহারও নিকট তিনি নধীয়া-নাগর গৌরাঙ্গ । 

বাউন এই মনের মানছষের জন্ত পাগল । ভিনি কাছেই আছেন, আছেন এই দেহের 
মধ্যেই কিন্তু “অধরা' £ 'আছে সে গুপ্তভাবে ব্যক্ত হয়ে'। তিনি সহজলভ্য নহেন 
বলিস্বাই বাউলের সমগ্র জীবনটাই তাহার অন্থসন্ধান। চিরজীবন ধরিয়া! বাউল যাত্রী 
বাপথিক। তাহার বিরহ-ছুঃখও নিঃপীম। বাউলগান ছুঃখ-বেদনায় ভর।, ইহা 
পংক্তিদ্তে পংক্তিতে হৃদয়ের কান্না, অশ্রুর উচ্ভ্বাস। বিদ্ধ বাউল এই দুঃখকে বরণীয় 
বজিয়াই যনে করেন, তাহার! বলেন, 

স্খ-মর্স ছুংখ বিনে না জানে রাজন্‌। 
বন্ধ্যাজনে নাহি জানে প্রসব-বেদন || [ আলাওল ] 

ভাই 'ফকিরী হালে' দুঃখের যৃল্য অসীম । ভাঙ্গা ঘর, ছিন্নবন্থ তাহাদের আদয়ণীয়। 
তাহারা বলেন, 'হুঃখের অন্তরে স্থখ বিধি রাখিয়াছে' [জ্ঞান-সাগর 1১। এইজছথাই 
বাউলের প্রতিটি কথায় আক্ষেপ, স্বরে উদ্দাসকর] বৈরাগ্য। না পাওয়ার বেদনাই 
সর্বাধিক | বাউলের ছুঃখ-ব্রতে প্রেমের আসন অতি উচ্চে, কারণ তাহারা মনে করেন, 
প্রেম ছাখপন্থ+ | প্রেষ তে। সহজ নয়, শুধু স্থখের নয়-_তাহ]! বিষ, তাহ1তে বহি-দহন। 
বাউলের তন্-মন এই অগ্রি-দহনে প্রোজ্দল। 

বাউলের প্রেমতত্ব এক অপূর্ব সামগ্রী । বাউলের মনের মা পরম প্রেমিক 
বাউলগণ বিশ্বাস করেন, প্রেমরসে ডূবিয়াই প্রেষিক ঈশ্বর বিশ্ব হি করিয়াছেন । বিশ্ব 
্ুড়িয়! প্রেমের আলন, বিশ্বের অপুতে-পরষাপুতে প্রেমের বন্ধন : 
31 জানলাগর-_আলীরাজ| [ আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত 


১৫ 


ই২% প্রাচীন ভারতীয় সাছিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


প্রেষের আসনে জুড়ি আছে জিকৃবন। 
_গ্লেমরসে বন্ধন আলায় পি-হাসন ॥ [জানসাগর ) 

লিয় যৃল বুক্ষ প্রেষ। প্রেমেই জীবের জন্ম, প্রেষ-বিহনে বৃতা : প্রেষমূলে জগন্ডের 
জীয়ণ-মরণ? | আলীর! বলেন, 'গ্রেষ বিশ্ব, জন্ম নাই ভাব ক্রিয়া রস", আলাওল 
বলেন, 'জিভূষনে ধত দেখ প্রেম হস্তে বশ।' যে ফুলে প্রেষকপ যধু থাকে, সেই 
ফুলেই মমেরমাঞ্গবনূপ ভ্রমর আলিয়া উড়িছা বসে। তাই বাউল বলেন, “অঙ্গরাগের 
ঘয়ে জালায়ে বাতি সাধনে যতি পাওয়া যায় [হারামণি1। বাউলমতে সকল রসের 
যুল পিরীত-৬জন' | 

প্রেমকে শ্বীকার করিয়া লষ্টয়া বাঁউল 'যুগল'কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
যুগল ছাড়া প্রেষ হয় না. কূপ ছাড়া রতিন প্রকাশ ঘটে না। শৃহিই যুগলের । 
“জ্ঞানসাগর" গন্থে এই যুগলের স্বদীর্ঘ গ্রশস্তি রহিয়াছে । ঈশ্বর প্রথমে এক। ছিলেন, 
প্রেম জানাইবার জন্ত তিনি ছই হইলেন, কারণ, 'একাএকি প্রেম না হএ কদ্াচন' । 
চ্ৃহীয় প্রথম যুগল 'ভাবক ছার ভাবিনী? ৫ লাশরিক আল্লাহু ভাবক, আর “খোঘা-ঘোক্ষ 
াবিনী। এই যুগলকে কেজ্ছর করিয়াই শ্ঙিতে ভক্তি, ভাব ও প্রেষের প্রকাশ । 
ঘুগযূগ ধরিয়া যুগল প্রেমের মধোই বিশ্বলীলা চলিতেছে : হুর-গৌরী, রাধাকৃ্ণ, সীতা- 
'ক্লাহ, সন্ধযা-্ন্ধা, রোছিণী-চজ্, ছায়া হুর্ধ্য। হাওয়া-আদষ, আয়েসা-মহম্মদ, জোলেখা- 
ইঞছুপ সকলেই যুগল। প্রকৃতি জগতেও যুগলে মিলিয়াই পূর্ণত1-_বহ্ছি-বাঁছু, যাটি 
জল, স্বর্গ-মঠ্য ছুয়ে মিলিয়া যুগল। এই যুগলের প্রেষে চন্দ্র বন্দী আকাশে, জল 
বঙ্দণ সাগরে, মীন বন্দী জলে, ভ্রময় বন্দী কমলে £ সর্বজ্ঞ যুগজ, অর্বঅ ঘোগ। ভঙ্গর 
সহিত যুক্ক মন, মনের লছিত হ্বক্ত পবন | বাউল বলেন, *নাহিক লিক্ছিন পল্থ 
এই যুগ বিনে'।১ 

যুগলতব হইতেই বাউলের যোগতত্ব। যুগলে যুগল-সাধন করেন বলিয়া বাউলের 
আর এক নাম “যুগী' বা যোগী", 

এ গজ হতে নাম ধরে যোগিকুল। 
প্রেমশস্থ ঘোগীর গ্রাধান তত্বমূন ॥ : [ জানসাগর ] 

বাউলের সাধনায় সপ্ত: ছুটি দিক রহিয়াছে_(১) প্রেম, ও (২) যোগ : গ্রথষ 
সাধন-পীঠ প্রেম, তাহার পর যোগ। ছৃইাটি সাধনই দেহকে কেন্দ্র করিয়া । প্রেষ 
বা যোগ “5ই”কে লইয়া। এই যোগ হয় দেহে। দেহই যুগল-যোগের স্থান । দ্েছেই রূপ, 
১। টিক এই উত্ভিরই £তিধ্বনে পাওয়া যায় রাধাভগ্রে, 

লংখোগং কুক হতেন শক সহ তপোধন। 
যোগং বিনা কৃত শ্রেষ্ঠ বিগ্কাসিদ্ধিন” জায়তে ॥ [রাধাতঙ্র, ২স্পপটল ] 


ত্র ৃঁ বধ 
ঘেহেই 'যুগ' | কথাটা ভাজ করিয়। বুঝা দরকার । রহ ্থ ও তেব সুই 
প্রকায় : কুষ্মদেহ শৃর্াকার, সুলদেহ রূপাগার। শুদ্্ শৃন্ত-দেহ অব্য, স্থুল রপ-ঘেহ 
বাক্ত। কিন্ত সক্ষম হইতেই স্কুলের প্রকাশ-_শূন্ত সিন্ধু ছৈতে ব্যক্ত রূপেয় লাগর' ) 
আবায় এই রূপ-কাযার মধ্যেই প্রচ্ছর্ হুম কারা । আদি “নূর? হইতে 'রূপ ছুই 
নরের আকার' , আবার নর-দেছেই নূরের প্রকাশ। বাউজ ধর্মে তাই দেহের শ্রেষস্ব। 
'নছ মৃত্তিকার ভাণ্ড বটে, কিন্তু অযূল্য £ 
মৃত্বিকার ভাণ্ড বটে অমূল্য রতন। 
ৰ মৃত্তিকার তাও যূলে আছে নিরগুন ॥| [ জানসাগয় ] ্‌ 
হানব ও হানব-দেহ তাই বাউলের প্রিয় । বাউল মানব প্রেমিক | তাহার! বলেন. 
আপনার ভাগ ছেড়ে 
কেন খুঁজে বেড়াও জগৎজুড়ে ?. 
আপনার ভাগ খোজ রূপন্বরপে দেহ বাজ 
ধাতে প্রেমের অস্কুর হয়। [হারামণি ৭৫ নং] 
তাহার! জানেন, যেমন স্ুফীরা1 জানেন, ইিশকে মজাজী ( মানবীস়্ প্রেম । 
শেষে ইশ.কে হকিকী (এ প্রেম ) হয়' [ মন্ত্র উদ্দীন ]1 
প্রেষিক বাউনের যাত্ তাই দেহ-রূপকে কেন্দ্র করিয়া | স্থুল রাপকে আশুয় 
করিয়াই আছে অরূপের রূপের ঝলক। রূপের পন্মেই অরূপের প্রেম'মঘু। “যা 
হৃদয়ে এই প্রেষের পরশ লাগ সেত হুল বাউল। রূপের খঁক্দলায প্রেমিককে 
হাজারধার ছুরিকাঘাতে কতল করল। একবার যার চোখে লাগল রূপের মাধুরী, সে হব 
কিওয়ান!। তাকে ভূলে থাকা কি সম্ভব? বিশ্বতৃবন তার রূপের জ্যোতিতে উজ্জল : 
সেই কি পাঁসরিতে পারে, 
ফেই কি ঘরে রইতে পারে জীবন থাকিতে? 
লেগে গেছে রূপ যার নয়নে ।'১. 
প্রেম মাধনায় দেহই যেষন আশ্রয়, যোগসাধনাতেও তেষনই দেহই প্রধান আশ্রয়। 
ঘোঁগের ব্যাপারে বাউলের সহিত ভদ্ত্রের বিচিত্র যোগ। তাস্ত্রিকের মত বাউল” 
বেন, “আতগ্ অস্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই । যেকোন যোগপন্থ সাধকেঃ 
এই বত--কি তাক্রিক, কি বৌক্গ সহজিয়া, কি সুফী, কি বৈধাব সহজিয়া] | দেহ 
ষটচক্র ( মুলাধার,্াধিটান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা) এবং নহত্ার বৃ, 


১) খানের মধরী”_সুহশদ অন্হর উর্ধান/ু-এ। 


২২৮ প্রার্চীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাণালীর উত্তরাধিকার 


ভিন নাড়ী (ইড়া, পিঙ্গলা, নুযুক্রা) এবং বিবিধ বাহু (প্রাণ-আপানাফি ) ভয়ের 
বিষয়। সুফী ধর্ষেও দেহে মধ্যে “ছয় জতিফা” বা ছয়টি আলোক-কেন্দ্রের করন! 
আছে। বিশেষজগণ মনে কয়েন, উহা তত্র হইতেই গৃহীত। বাউলগণ নিয়ক্ষর, 
মুর্খ হইলেও এই সফল দে€তবের শুন্য জটিল বিষয় তাহাদের়ও অজানা নয়। 
অবনত পুক্মভাবে হিলাইয়া দেখিলে চক্রের নাম ও স্থান অনেক ক্ষেঞ&রেই মিলে না, 
কিন্ত যোগ-পদ্ধতি থে এক, প্রক্রিয়া ষে এক-__তাহা বুঝিতে অন্থবিধ! হয় না। 
মাক্ষয় বাক্ধিগণ এক প্রকার রূপ ও রূপকে যাহা বলিল্মাছেন, নিরক্ষর জনগণও 
ভাঙাই বপিম্বাছেন লোকজগতের কূপ ও কূপকের মাধ্াষে | তাহাদের সহজ ভাষা, 
উপমা-রপক-উৎপ্রেক্ষাও সহজ। 
কায়।-সাধনই বাউলের মৃখ্াসাঁধন । এই সাধনে তন্ত্রের প্রভাব গুরুতর। 


0) তরে বঙগা হইয়াছে, যতক্ষণ বামু বা মন ইড়া-পিঙ্গলায় বিচরণ করে; 
ততক্ষণ হন অস্থির : ন্বযুদ্লাষার্গে যাকে চালিত করিয়া মনকে স্থির করিতে পায়িলে, 
সত্তা লভ্য হয়। বাউলগণও বলেন, 

একদম হাওয়ায় চলে একদষ ঘুরছে কলে 
আর একদম সত্য ছলে অনায়াসে যিলে | [হারামশি, ৬৮ ] 

(8) বান্ুর জোয়ার ভাটা বুঝিদ্না। ষনকে স্ুযুদ্তা বর্ছে উর্ধপথে চালনা করিতে হয়। 
ভাত্রিক “তৃতশুদ্ধি' বা 'কুগুলিনী যোগ” এই প্রক্রিয়া লইয়া। বাউলের] ইহাকে বলেন, 
'শজটযোগ' বা 'উল্টালাধন' । বাউলযতে উল্টালাধনের নান! অর্থ যোগীর ভোগ, 
আচার, আচরখ-.সবই উল্টা । ধোগীরাও ভোগ করেন, সে ভোগ সাধারণ 
মাচ্ছছের হত নয়। তাহারা দিনে ঘুষান, রাজ্রে জাগেন- তাহাদের পিরীতি 'পল্টা 
পিক্পীতি' ( অর্থাৎ স্বকীয়ার সঙ্গে নয়, পরকীয়ার সঙ্গে )_তাহাদের 'কাকড়-মাকড়,+ 
খোগঙ রহশ্তময়। ওহ ও জটিল। বাউল সাধনায় সবত্র এই “উল্টশর প্রশংসা । 
ভাঙার! ফেহে থে গাছের কল্পনা! করেন, তাহার ও “উন্ধ! গঠন' : 

উললট গাছের ভাল ছাড়া পাতা, 
আনমাদে তার গাছের গোঁড়া জমিনে তার ভাল-.- 
রে ক্ষেপ! জষিনে তার ড়াল। 
গাছের মূলে গেলে রত্ব মিলে 
| অখও গোলকধায | [হারামপি, ২১৭ ], 
“উল্টা! বাধনে'রই আর এক রূপক 'উজান বাওয়া',৭- 


৯. | হজ 


উজান ক্ছুতে নৌক। দিতে 
কত সাধু বলে ভাবছেন তাই, 
ধার চিমে ধার ধরতে পারলে, 
তার নৌকা কি মার! যায়? [হায়ামণি, ২৪১) 

(8) তুযুদ্াযার্গে এই উল্টা পথেই দেহস্থ চক্র বাপদ্ম। শাকের মছাশক্ধি 
এই পথে চক্ষে চক্রে বিচরণ কয়েন। বাউলের “মনের মান্য'ও পদ্ম পন্ছে লখয়ণঈীজ । 
বাউজ কখন বজেন, 

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায়রে । 
ও ধারার মনে আছে মাছুষ ধরে! লে ধারায় রে। [হারাহশি. ২৬৮ 
জবার কখনও বলেন, 
ছুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে, 
লুকিয়ে রোল কে রে! [হারাষণি, ২৭৪ ) 

(ত্ঘ) তঙ্কে দেহের ভিতর স্ুবত্ম নাদ-বিন্দু ধারণার উপদেশ আছে। হয় জ্যোতি 
আকারে, না হয় ধ্বনির আকারে দেহমধ্যে মহাশক্তি বিরাজ কয়েন । বাউল গাঙে 
বন্ৃস্থলে এই রূপ ও নাদের প্রসঙ্গ । রূপকে তাহারা বলেন “ফুল” । যেহের স্- 
নগরে বা রূপ-সরোবরে ফুলের আকারে রূপের ছটা : 

একটি ফুল ফুটেছে কদম গাছে 
যমুন। আলো করে।... 

সেই স্কুল দিনে দেখা যায় জগৎ লুকায় 

আর দেখা যায় হদ্মাঝারে । [হারামণি, ২৯ ] 

স্বফীগণও মনে করেন, নূর (_জ্যোতি ) হইতে স্যহির পয়দা | মানুষের মেহঘরে 
এই নূরের খেলা। দেহের রূপ-নগরে এই নূর বা জ্যোতি, দেহের রূপ-সরোবরেও ফুলনূপে 
এই জ্যোতি, দেহ-কুঞ্জে উল্টা গাছের কুম্থম রূপে এই জ্যোতি । সে জ্যোভি-_ 

“আধার পসর করে শরীর মাঝার ॥” [ জানলাগর ] 

বাউল এই জ্যোতির ধানে তন্ময় । চরম প্রাপ্তিতে এই জ্যোতির তরঙ্গে মগ্নতা। 

(₹) তস্তের নাদতত্ব বাউলদের ভিতর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । শক্তি 
নাঁদরূপিপী | নাদের চারিটি অবস্থা__-পরা, পশ্রস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী | বৈথরী স্ুল মাঘ 
-_ উহা! মানুষের কণ্ঠোদ্গীর্ণ ধ্বনি । এই সুল ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়। নুম্ধ বা পরানাহকে 


ধারণা কর] যায়। বাউলগণ নিষ্জেদের গান সম্পর্কে যেসকল কথ! বলিয়াছেন, তাহাকে 
তন্ত্রের এই নাম-ধারণার প্রভুব অতি গভীর | বাউল বলেন, “ধুর হু্বর জান প্রাণের 


২৩ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বাঙালীর উত্তরাধিকার 


শাতারা [ তোছ.ফ1: আলাওজ ]। বনের খা সীম, গান মনের আনন্দ ও তৃপ্তি। 

গানই বাউলের সর্বস্ব । গানেই বাউলের জিজ্ঞাসা, গানেই বাউলের তর্ক, উত্তর, 

মামাংলা | হুখেও গান, দুঃখেও গান | গান মহ্থামন্্ -'মহামন্্ গান হস্ততত্ব বন্ধলাষ'। 

ঢাউল বলেন, ওমের খপ্তরে মন, অনের অন্দরে জেোোতি, জ্যোতির অন্তরে ধ্বনি। লে 

পনির নাম “অনাহুত' | কষসকালঃ মত যে দিল (হা?যু), তাহার মূলে এই ধ্বনি উঠে; 

হাতে কখনও নৃপুরের শিপন, কখনও কা মুরলীরব | উহা ক্ষতের বঙ্কার'। গান 
» গাঁন পরম লতা । দেহগ্চ চকচকে এই খাতের ঝন্ধার উঠিতেছে £ 


চক্রমূলে বশী ফুলারে ষষ্ঠ খত | 
তবে চক্ষমূলে বাজে সব হঙ্গগীত | [জ্ঞানসাগর | 


ভহয়স্ত কমলকলির অঙ্গরে এই ঘে ধ্বনি, কল বিকশিত না হইলে সে ধ্বনি জাগে 
না। তাই 'াগে চাট কমল-কলির বিকাশ, ম্রিত কমল দলের প্রস্ফুটন । পদ্ধ দল 
,মলিলেই জগন্ধি মাধুরী ছড়ায়, আলি গুঘরিয়া উঠে। ধিনি সত্যের ধ্যানে সিদ্ধ 
চইয়াছেন, তাহার অন্তরে প্বশির ক্াগরণ, ভাহার কেই গান । 
জান-ধ্যান শু থে করে তরযূলে। 
অবশ্রা নিংসরে গীত জদদ্-কমলে ॥ [জ্ঞানসাগর 1 


ধ্যানে গ্নেছে ধ্বনির কম্পন অনুভূত হয়। তখন ধ্বনির প্রকাশে কাপে তন্‌, কাপে 
নন, কাপে কঠ। স্বরে জরে প্রকাশিত বাউল গান দেহস্থ কমল-কলিভে উখ্িত 
নাদের বহিঃপ্রকাশ | নাদ-গীত সম্পর্কে বাউলের এই যে তত্ব, ইহা তত্কেরই তত্ব। 
তঙ্র বলে, কুলকুণডলিনী মত্ত অলির ন্যায় যে মধুর কুজন করেন, তাহাই কাব্য-গীতির যূল।_ 

| কু্স্' কুলকু গুজিনী মধুরং মতালিক্ফুটম্‌। 
বাঁচঃ কোমল কাব্যবদ্ধ বচন! ভেদ্বাতিভেদক্রমৈ: || [ষট্‌5ক্র নিরূপণ] 


গান সতোর খাত্ভর! বাশী। ইহাই বাউলগানের সৃলতত্ব। সহজ ও সংহত 
জবা ইহ! গভীর সত্যের স্োতক | রবীন্ত্রনাথ বলেন, “এমন সহজ, এষন গভীর, 
গন লোঙ্গান্জি সত্য এন্ড অল্প কথায় এমন 'পূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্কি 

যাদের মাই। আমার তে। ইহাদের রচনা দেখিয়া! রীতিমত হিংসা হয়? ১ 
) বৃষ্উলের গ্রক্রবাদেও ভয়ের প্রভাব হস্পই। ওহ্‌ সাধন সংক্রান্ত যাবতীয় 


স্টপ কয বুকিলের রর 


খাচার্য ্ষিন্ডিমোহুন সেনের “বাংলার বাউল' হইতে উদ্ধৃত। 


ূ তন্ত্র ন্উউ 
বিষয় গুরুমুখী। বনিক সাধনায় গুরু নিভাদদী। (বাউলগণ মনে করেন, 
দেছস্থ 'অধরা”কে গুরুই ধরিয়া দিতে পারেন, 
গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে 
'অযৃলাধন সেই সে হাতে পাবে। [লালন] 
গুরু সাধারণ মাচ্ছষ ন.হন, তিনি মাষকপে স্বয়ং গা ঝর রাজা ননী 
“অস্ত্রের তত্তরী', “বঙ্গের স্তর”, গুরুরূপে তিনিই নিরূপ-মাহুয 
গুরুকপে যে দিয়েছে নয়ন, 
সে জেনেছে ব্রক্ষাণ্ড মাঝে 
গুরুরূপে সেই নিরাঞন। [হারামশি, ২৩] 
ভাই বাউলের উপদেশ, 
,আগে মুশিদ ধর জেনে শুনে । 
রূপের জ্যোতি জালিয়ে বাতি 
গুরুর দূপ ধিপ্লানে ॥ [হারামণি, ৩ ] 
বাউলধর্সে গুরু-শিষ্কা একতন্‌ একমন | শিষ্বোর অন্তরে গুরুরূপের বালক | ভালমন্দ যা, 
সবই গতর 1 গুরু-শিষ্ের সম্পর্কও নতি রহম্যময় | কারণ, গুরু ষে প্রেষেরও গুরু, 
রসের সঙ্গী | তিনি মৃহাভাবের মানুষ । বাউল ধর্মে যে যুগলের ও যুগন্তভজনের এত 
প্রশলি, যাহার সম্পর্কে বাউল বলেন, 'নাহিক সিক্ছির পন্য এই যুগ বিনে", সেই যুগের 
প্রথম যুগল গুরু-শিয্য ১ দিপ গতর আনল জেবক হএ প্রেম? [জ্ঞানসাগর ]1 এই যুগল 
প্রেম হইতে মহাপ্রেমের বিকাশ হয়। এ সেন আগুনের পরশমণি । শিশ্যা সেই প্রেম 
লইয়। মহাপ্রেমের অঙ্গানে ধাত্র! করেন | তাই বাউলের প্রেম সাধনায় কিংবা যোগ- 
সাধনায় গুরু অপরশ্ার্ণ। 
তন্ত্রসাধনা লোৌক-জগতেরই সাধন, বাউল ধর্মেও ভাই তঙ্জের এত প্রভাব । কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিভে হইবে, বাউলের অনুরাগ-তত্ব বৈষবধর্ম ও স্বধীবাদ হইতে 
গৃহীত | বাউলের রসাম্বাদনের পদ্ধতিও বৈষটকীয় রসাম্বাদনের অন্থরূপ | উপনিষদের 
“সোহহমন্মি সা তস্্ের 'শিবোহহম' তববদ্ারা উহার ব্যাখ্যা না করাই সঙ্গত। 


ছু. বাংলাদেশ ও তন্্রসাধন। 
অনেকেই বলেন, ভঙ্ত্রের উৎপত্িস্থানি গৌড়বঙ্গতূমি £ “গৌড়ে প্রকাশিতা বিস্তা” | 
উক্তিটিকে সত্য মনে করিবার কারণও আছে। বাঙালী “মা-পাগল' জাতি । মাড়ৃ- 
উপাসন! ভারতবর্ধের অন্তান্ত অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও উহা! এই দেশেরই একটি 


১ প্রাচীন ভারতীয় নাহিত্য ও বাঙালীর উদ্ধাধিকার 


লক্ষসীয় বৈশিষ্ট্য । বাঙালীর দীক্ষা, পু্া-অর্চনা, জাচার-জাচরখ ও জোকব্াবহার 
তরস্পষ্ট । এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ষ__বৌদ্ছধ লহজিয়া, নাখপন্থ, বৈফব সহছিয়াঃ 
শৈষধর্ষ ও বাউল হত তথ্থের প্রতাবপুষ্ট । সমাজের নিযগ্তয়ে তো! বটেই উচ্চন্য়েও 
শক্কি-সাধনার প্রভাব গুরুতর | পুরাণ-প্রসিদ্ধ একারটি শক্ি-পীঠের ভিতর অনেক গুজি-_ 
করতোয়া, কালীঘাট, চট্টল, ক্ষীরগ্রাম, ভরপুর, নলহাটি, বক্রেশ্বর ও অট্টহাস প্রভৃতি 
বাংলাদেশে অবস্থিত । শক্তির প্রচলিত যৃতিগুলির মধো কালী বাঙালীর নিজস্ব | 
গ্রাম-বাংলার স্বানে স্থানে কত যে বিচিত্র শক্তি-মৃতি, কত বে বিচিত্র শাক্তপী? আছে, 
বাংলাকাবোর 'দিগ বন্মন1, অংশে তাহার পরিচয় পাওয়া খায় | বর্গভীষ!, কিরাটেশ্বরী, 
বিশালাক্ষী, বুড়ীম।, রক্কিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতা বাঙালীর শাক্তপ্লীতির পরিচয় বহন করে। 
স্থপ্রাচীন কাজ হইতে বজদেশ বেদাচারতভ্রষ্ট মাড়-তাগ্্িক যাক্ষের বামস্থানরূপে পরিগশিত। 
আচারভষ্ট হইয়া খবি দীর্ঘতম এই দেশেই নির্বাসিত হইয়াছিলেন " অভিশপ্ত ঘন্থ্যতৃয়িষ 
বৈশ্বামিজদোরও নিবাসন-স্ান বঙ্গদেশে । তারা-সাধক বসিষ্ঠা্দি মুনির কথ খাদ দিয়াও 
দেখা যার, গত কয়েক শতাকীর মধ্যে এই দেশে, মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর, সাধক চন্্রশেখর, 
চাদরায়-কেদার রায়ের গুরু রত্বগর্ভ, মিভরার অর্ধকালীবংশের প্রবতক রাঘবরাম, ঠাকুর 
রামরুক ও পাগল বাষাক্ষেপার মত বিভৃতিসম্পন্ন শক্তিসাধকের আঁ'বর্তাব হইয়াছে । 
হ্াত়ভাৰ বাঙালীর মজ্জাগত। যুগপ্রাচীন এই শক্তি-সাধনাকে কেন্ত্র করিয়া এদেশে 
সংস্কৃতি ও বাংলায় বিপুলা়তন শাক্ত সাহিত্য গভিয়া উঠিয়াছে। এদেশে রচিত 
দল তন্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয় পুরে দেওয়া হঈয়াছে। বাংলার চধ্যাগান, নাথ- 
দাঁছিতা, সহজিয়! বৈধব পদাবলী ও বাউলগান তন্ত্রের প্রভাবপুষ্ট। পরবর্তী অধ্যায়ে 
ইহাদের আলোচনা কর! হইয়াছে । এগুলি ছাড়াববা'লায় আরও “কছু শাক্ত সাহিত্য 
আছে, সেগুলিতে শক্তি-সাধনার বিভিন্ন ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। 

শক্তি-সাধনা পশুভাব, বীরভাব ও দিবাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত । বন্ধ প্রাচীনকাল 
হষ্ঈতে বাংলাদেশে শক্তি-সহায়ে ওহ বীরভাবের সাধনা প্রচলিত ছিল । সেন মলে 
শাক সাধনায় ব্রাঙ্গণ্য-ধর্ষের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় বীরাচারী সাধনা সম্প্রদায়-বিশেষের 
মধ্যে লীমাধঞ্ধ হয়| সি্ধ সাধকদের মধ্যে ইহার প্রভাব কোন কালেই কম ছিল না। 

বৈষ্বধর্মের প্রানর্ভাব কালেও ঘে বিচিত্র বারাচার প্রচলিত ছিল, চৈতন্ত ভাগবত, 
চৈতদ্ক চগ্লিতাম্বত, নয়োত্তষ বিলাস, ভক্কি-রত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তা্কার প্রমাণ 
পাওয়া যা । এই সাধনার সঙ্কেত অভি গোপনীয় | সাধন-প্রণানীও রহম্তময় ও 


গুহ; এইজত্ বীয়াচায় শক্তি-সাধন। লইয়া ব্কাল ভাবা কোন গ্রন্থ রচিত ভয় 
মাই। অবঙাহ বাংল কালিকামঞ্ষল কাব্যে এই সাধনার এই অস্পষ্ট ইঙ্গিত জাছে। 


তদ ই৩ 


বাক্ষণ্য ধর্ষের প্রভাবে বাংলাবেশে পশ্বাচার প্রাধান্ত লাত করায় বর্ণ-হি্মুফের 
ভিতর সাধারণভাবের শক্তি আরাধনাই প্রসার লাভ করিক্লাছিল। সাধারণ শক্ডি- 
আন্বাধনা মানে ধাতু-পাবাণ-মাটির প্রতিমায় সাড়ন্বরে নৈবেস্ত, বলি ইত্যা্ি উপচারে 
শক্তিপূজা। এই পূজাগুলির মধ্যে গ্রধান ছুর্গোৎসব | ইছা! এক প্রকার পৌরাণিক 
পদ্ধতির পুজা | রামচন্দ্রের অকাল-বোধনফে কেন করিয়া শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন 
হয়। 'রাষপ্ান্গ্রহার্থায় রাবপন্ত বধায়চ'-দেবীর অকালবোধনের এই কথা, কোন প্রাচীন 
পুয়োশে না খাকিলেও কালিকাপূরাণে ও দেবী ভাগবতে ইহার প্রসঙ্গ আছে। কৃততিবাস 
তাহার রামায়ণে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । বাংলা রামার়ণে, বিশেষতঃ অন্কুভ 
রাষায়ণে ( জগজামী ব1 রামগ্রসাদী রামায়ণে ) এই অকালবোধন উপলক্ষো পঞ্চরাত 
বা নববা্জ দবর্গাপৃষ্চার বিবরণ আছে। এই ছুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করিয়! সংস্কৃত পুরাণ ও 
উপপুরাণ, মার্কতেয পুরাণের অন্ত চণ্তীসপ্তশতী', দেবী ভাগবত ও কালিফাপুরাণের 
অংশ বাংলায় অনদিত হয়| এইগুলিউ বাংলার পৌরাণিক দেবীমঙ্গল-কাব্য | এগুলিতে 
একদিকে আছে রামচল্দের ছুর্গোৎসবের বর্ণনা এবংসেই প্রসঙ্গে পৌরাণিক দেবীষাহাত্ম্য ; 
অপরদিকে আছে নবরানকল্প বা পঞ্চরাত্রকল্প দেবীপূজার বিধান। পৃজাপদ্ষতি সাধারণ 
পন্মভাবের ৷ বাংলার শাক্ত সাহিত্যে এগুলির স্বান নগণ্য নয়, সংখাধিক্যগ্ড বিপুল । 
তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগা-_-পিতান্বর দাসের 'মার্কণডেয় কথা”, দ্বিজ কমল- 
লোচনের “চগ্ডিকাবিজয়”, অন্ধকবি ভলানীপ্রসাদ ও বরূপনারায়ণ ঘোষের “ছর্গামঙ্গল', 
রামশঙ্কর দেবের “অভয়ামঙ্গল' এবং বিরাম সিঙ্ধান্তের 'হূর্গাসপ্তশতী” | এগুলি মাতে 
চণ্তীর অনুকরণে রচিত | দেদীভাগবতাদ্ি অবলম্বনে দেবীলীলার বর্ণনা পাওয়া যায় এই 
সকল কাব্যে_ দুর্গাপঞ্চরাজি-_ জগত্রাঁষ, দর্গাপুরাণ-_মুক্তারাম নাগ, হূর্গাভদ্ষিতরঙছিনী 
_-দ্বিজ রামনিধি, গৌরীমঙ্গল--পরর্থী চন্দ, দুর্গামঙ্গল-_রামচক্র মুখটি এবং কানী কৈবলা- 
ায়িনী- নন্দকুমার কবিরতু | 

বাংল! সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্ঠ সাধিত হইয়াছে লৌকিক দেবীমগল কাব্যধার] | 
লৌকিক মঙ্গলকাবোৎপত্তির একটি ইতিহাস আছে । বাংলাদেশে স্বগ্রাচীন কাল 
হইতে অপাংক্রেয় সমাজ ও মহিলামহলকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের লৌকিক দেবদেবীর 
ব্রত ও পৃজ। প্রচ্গিত ছিল : এই ব্রতপুজ্জার উপাশ্ত দেবতা-__মঙ্গলচণ্তী, ষনল] বা 
ভাকিনী জাতীয় দেবতা 1 উচ্চবর্ণের হিন্পুসমাজে ইহারা অপরিচিত ও অবহেলিত 
ছিলেন। “ডাইনীকল1,ও নিন্দনীয় ছিল। কেহ মনে করেন, এই সকল দমেবত! 
'অনার্ধ দেবতা, কেহ কেহ বলেন--বৌদ্ধ দেবতা । কারণ ইহাদের পরিচয় প্রাচীন কোন 
পুরাণে নাই । উচ্চবর্পের হিন্দুদের নিকট ইহারা অবজ্ঞাত ছিলেন। কিন্ত অহ্বোছশ- 


২৩৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


চতুর্দশ শতকে নববিজেত! মুসলমানদের আত্মকলছে ও অত্যাচারে ষখন লন্ষেিতি, 
সগ্তগ্রাম, সোনায় গ। 'বালখ/কপুরে' ( বিবাধপুরীতে ) পরিণত হইক্সাছিল, তখন সেই 
ছর্বোগের হষোগে লৌকিক চ$? ভয়গারিণী ও হঙ্গলকারিধা দেবতারুপে বর্ণহিন্দুসযাজে 
পরিগৃহ্ীতা হইয়াছিজেন এবং পুরাপের আ্তাশক্তি যহিষম্দিনী দেবীর মহিত অভিষ্ 
ইয়া গিয়াছিলেন ['ঘু্চিতেদ্ন সা দেবী যুলপ্রকুতিরা শ্বর) 17 ইনিই 'সঙ্গলচণ্তী?_ 
লৌফিক যগগলকাবের প্রধান দেবত1। “বিজুবনে' ইনি সিংহবাহিনী, কালীদহে 
'কমলেকামিশী? | মনসা, বরা, তল। এই দেবীর কারব্যহ, ঠাহারাও মৃলশক্তি হইতে 
অভিস্না। মধ্যদুগের বালা সাহিত্যে এই ধেবীসঙ্ঘকে লইয়া অসংখ্য চণ্তীমঙ্গল, 
মনসামঙ্গল। যা, & শীতপামঙ্গগ রচিত হইয়াছিল | এই সফল কাব্যে দ্বেবীর 
মহিযা কান প্রসঙ্গে দে+সঙ্গেবের যে মানবলীলা ও পুষ্গাপন্ধতি এবং ম্রশর্তির যে 
অলৌকিক ক্ষমতার কণা [বরৃত হইয়াছে, তাহাতে বাঙালীয় শাক্ত সংস্কার ও বিশ্বাসের 
একটি দিকের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। মক্লকাব্যের দেবতা ও পৃণ্তাপদ্ধতির উপর 
ষেব্রাঙ্ষণয লংস্কার ও বিশ্বাসের প্রলেপ মাধাইয়! দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেছে নাই । তথাপি উহাদের অস্তগালে শক্তির আদিমতম রূপ ও শক্তিপৃজ্জার 
ঘাদিতম পঞ্চ লক্ষণীয়। বৃক্ষে, প্রন্তরে ও তির্যক প্রাণীতে দেবসস্তার কল্পন। প্রাগার্য 
জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য | মঙ্গলকানোর মঙ্গলচণ্ডা কোথা ওবনদেবতা, কোথাও বতু'লাকতি 
প্রক্তরখণ্ড -মনসাদেবীর অধিঠান কেয়াপাতে ব। সি'জবৃক্ষে, পঞ্চফণ সর্পরূপেও তিনি 
প্রপূজিতা [ “লঞ্চনাগের ম! জয়দেবা মনসা” ]5 এই সকল দেবতার পৃক্তাও আড়ম্বরহীন, 
পঙ্গ1 'অই্রদুধাতগুলে, প্রাথনা 'চেতিশান্চবে | বালা দেবীমঙ্গল কাব্যের 'চৌতিশা স্ব” 
(চৌত্রিশটি বাঞ্ছনধণের এক একটিকে আগ্যক্ষর করিয়া যে পরব) শক্রিসাধনার দিক হইতে 
কাৎপর্ষপূর্ণ। ইত প্রহাতপক্ষে কুল বণাত্মক ধ্বনি অবলম্বনে স্ক্ নাধ ধারণ! করিবার 
ইাজত। 'দেবী বরময়ী প্রোক্তাকারণ, নাদশক্ির প্রকাশ অক্ষরবর্ণে ) এইজভ 
শত্তিপৃজায় অঙ্গে অঙ্গে বণন্াস। ইহাদ্বারা সাধক নিজদেহকে শক্তিময় বা বর্ণময় করিয়া 
ভুলেন। চৌতিশা শ্তবে একসঙ্গে ন্বাস, ধ্যান ও প্রার্থনার কাজ হয়। বর্ণ-পুটিত এই 
পাবের পরিকয়নাটি অভিনব এবং উহার শক্তিও অসাধারণ 


॥ চত্তীদজল ॥ লৌকক মক্গ্কাবোর প্রধান শাখা চণ্তীমঙ্গল। ইহা। তিন খণ্ডে 
বিভক্ত : দেবখণ্ড (দেবীর পৌরাণিক লীলা ), আখেটি খণ্ড (ব্যাধ কালকেতু ও 
ফু্ররার্‌ কাঁছিনী ) এবং বণিকখণ্ড (ধনপতি ্রীষন্ত সগদাগরের উপ্যাখ্যান )। চণ্তীহঙ্গলের 
'্মাছি কবি কে, ক্যাছা স্থিরীকৃত হয় নাই--তবে মালফহের কবি যাঁদিক ওকে 


১১ বাত 


( শঞ্ষশ এ: ) গীতপখের পথিরুৎ বলা হয়।১ ' কাষ্যখানি যানিক হতের দাড়া (বাধা 
পাল। ) নাষে পরিচিত। এই কাব্যে লোক-মংস্কারের প্রভাব লক্ষসীয়। চশ্তীম্ষদ 
কাবোর শ্রেষ্ঠ কবি চক্রবত্ণ কবিকঙ্কণ মূকুন্দরাম (১৫৭৭): বীকুড়ার ভূত্থাঙ্গী 
রদ্দুনাঁপ রায়ের অগ্রজ্ঞাক্স তিনি এই কাব্য র5না করেন। মুকুন্দরামের শাক্তাচার 
প্রধানতঃ ধবফবাচারের উপর প্রতিষ্রিত। উম্াপদে তাহার ফভি *গোবিন্দ ভকতিয় 
উদ্দেক্্ে। তাহার অভয়। হুর্গা “গোকুল রক্ষনী জয়] যশোদানন্দিনী”, তিনি বিচ্ুগায়া। 
চৌতিশা স্তব ব্যতীত দেবীর পৃজাপন্ধতিও পৌরাণিক | খুল্পনার চণ্ডী পূজায় কিছুটা 
লোক-সংস্কারের পরিচয় পাওয়! যায় : 'ধূপ দীপ নানাবধ মৈবেছা পাচলা। খুক্পন। 
পূজেন ঘটে ভীসর্বমঙ্গলা' । দেব-পৃ্জায় তন্ত্রাচারের কিছুটা প্রভাব দেখ] যায় পূর্ববঙ্গের 
কবি ছিজমাধবের কাব্যে (১৫৭৯) কবির চণ্ডী 'স্ত্রিকাদেবী যন্্বরূপা” : পূজায় 
বীজাক্ষর স্মরণের ইঙ্জিতটিও ভাৎপর্যপূর্ণ। খুলনার দেবীপৃজ্জার পক্ষতি আড়ঙরছ্ীন, 
তাহাতেই দেবার তৃত্টি: “অঙ্গ শুচি হইয়া রাম! করয়ে দেবার্চা, সাক্ষাতে হইল তানে 
দেবী দশতৃজা1, ছিঞ্মাধবের কাব্যে দেবীর মঙ্গলচণ্তী.নামের একট! ব্যাখ্যা পাওয়া 
যায়, 'মঙ্গল দৈত্যে পধি মাত] হৈল। মঙ্গলচণ্ডা। মঙজগলচণ্ডী নামের এই ইতিবৃত্ত 
পাওয়া যায় চট্ট গ্রাম অঞ্চলে রছিত '্মার ও দুইখানি কাব্যে--ছিজ রামদেবের অভয়ামজল, 
( ১৬৪৯ ) এবং মুক্রার।ম সেনের “সারদানজল? (১৭৭৪)। মুক্কারামের কাব্যে দেবী “7 
কাদছ্থিনী কালী'বপে প্রমন্তের মশানে আনিতৃ ৭৬1 হটসাছেন। এই কাব] অন্তর -কধির়ে 
রঞ্রিত শ্বামার রসকেলির বর্ণনাটিও অভিনব | দেবীর পুজাও তঙ্থাচারে, মনে আমন 
পৃঙ্দে অস্ত্রের বিধানে । আরও বহু কবি চণ্তীমঙ্গল রচনা করেন; দ্বিজ হরিরামের 
'অপ্রিভাদঙ্গল' ( সপ্রদণ ), গঙ্গাধর দাসের “কিরাটি মঙ্গল' ( ১৭৬৪) ও ভবানীশঙ্কর 
দাসের “মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা । ১৭৭৯) প্রড়তি উল্লেখধোগ্য | চক্তীমঙ্গল কাবা হইতে 


ধে শক্তিপ্রীতির পরিচয় পাওয়! যায়, তাহা নিঃসন্দেহে ক্রাক্ষণ্য গ্রভাবপুষ্ঠ । এখানে 
শাক্তাচার পঞ্চভাবের অন্নরূপ | 

॥ মনসাহক্রল।। শক্ভি-সজ্ঘের অন্ততম! দেবী মনসা | মনসা সর্পের অধিষ্ঠাতী 
দেবী । মনসা-ষ্ে সিদ্ধ মন্ত্রী ধবন্বস্তরী সদৃশ | মনসার নামভেদ _-বিষহ্রি, পদ্মা, কেতকা 
৪ জগংগৌরী । এই সকল নাম কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় পে বেছে বিষ- 
'অপনয়নের মহ মাছে : খঙ্থেদের খিলস্ছক্তে অদ্গর, কালিক, কর্কোটক শ্রীভৃতি সর্পের 
নাম পাওয়া যায়। অন্ত একটি খিল স্থক্তে জরৎকারু, জরতকন্তা ও আন্তীকের নাষ 


১1 মানিক দত্তেরে আহি করিল" বিনয় । 
যাহা &ৈতে ছৈল পীতপথ পরিচয় || [ কবিকন্কণ ] 


২৬ _ শ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তয়াহিকার 


আছে । বাংলার লোক-লষাজ্ের বনস! এই জরৎকারুর লহিত বৃদ্ধ হইয়া দেবধর্াহা 
লাঞ্চ করিয়াছেন £ এখানে তিনি স্বয়ং ভগবতী-_.ঘেই জান ভগবতী লেই বিষহরি' । 
এই যেবমর্ধাদা লাভ করিতে দেবী যনলাকে বে বিপুল বাধার বন্থুখীন হইছে 
হইয়াছিল, বাংল মনসামজ্গলের চাদ লদাগর ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনীতে তাহ! 
বিবৃত ছইয়াছে। একাহির্নীও কোন স'ক্কত পুরাণে নাই | বাঙালী আপন যনের 
হাধুয়ী হিশাইক্সা ঠাদবেনের অনমনীয় দঢ়তা ও সতী বেহুলার কাহিনী রচন করিয়াছে । 
প্রত্যেকটি মনসা মঙ্গল কাব্য বীর ও করুণরসের যুক্তবেদী | মনসামঙ্গল নাষটি বেশি 
প্রাতীন নয়; প্রথম দিকের কাবাগুলিকে বলা হটয়াছে পল্সাপুরাণ বা মনসার 
ভালান। মনসা শক্কি-সজ্ঘের দেবতা, তিনি নর্পের মতই ক্ররসুটিলা | কিন্তু এই 
বিস্তীষণ দেবতার অন্য একটি দিকও আছে--বিষলয়নী।? দেবী 'অমুতনয়না'ও বটেন। 
'মুভসয়নে ঘখন তিনি চৃষ্টিপাত করেন, তখন তাহ] অশেষ কল্যাণ-মঙ্গলের আকর 
হইয়া উঠে। মনসার এই শক্তিই তাহাকে মঙ্গলদেবী রুপে প্রতিষ্তিত করিয়াছে । 
সর্পভয়-ভীত মানুষ ভয়েই এই দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছে । 

বাংলাদেশে শতাধিক কবি যলসার ভাসান রচন1 করিয়াছেন । যদিও কাব্যের দিক 
হইতেই হনসামজলের শ্রেত্ব, তখাপি শক্তিসাধনার কতক গুলি দিক হইতেও উহার মূল্য 
কম নম্ব। বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রগুলিতে তাস্ত্িক মন্ত্রশক্তির পরিচয় রহিয়াছে ঠাদের “মহাজ্ঞান', 
ছংল-পবনের যোগ-_ প্রড়ৃতিও তাৎপর্যপূর্ণ | “প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদ হব? ' চতুদ্শ 
শতক) বণিয়। প্রসিক্ষি। কিন্তু হরিদত্তের রচনার কয়েকটি ছিন্ন অংশ ব্যতীত আর কোন 
নিশন পাওয়া যায় না। অয়মনসিংহ, প্রীহ্ট ও আলামে “ম্ুকবিবল্লভ" নারায়ণ ধেবের 
মাম বন্ত বিখ্যাত। বরিশাল ফৃল্পই. গ্রামের প্রসিদ্ধ কবি বিজ্ঞয় গুপ্ু | ১৭৯৪) : 'সোনার 
খাটে বৈসে দেবী রূপার খাটে পা'_-এই সকল বর্ণনায় রূপকথার প্রভাব আছে । নাদুডা 
বটগ্রামের বিপ্রধাস চক্রবতীর (১৫৯৩ ) কাব্যও প্রাচীন । এই কাবো বিষ-ঝাঁড়নের মনে 
'কামরূপ] চঙ্জ্পূর্ধ', 'হংস' ও 'মন-পবন'এর উল্লেখ লোক-গ্রচলিত তাস্িক ষোগের কথা 
স্বরণ কয়াইয়! থেয়। মনসামঙ্গলের খাতিমান কবি বর্ধধানের কেতকাদান-ক্ষেষালন্দ 
(নপ্তদশ)। কবি কেতকা বা মনসার দাস__তাই নাম কেওকাদান। ক্ষেমাননেদর কাব্য 
রচনা-গৌরবে উৎ্কই ২ পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এই কাবোর যথেষ্ট সমাদর । অন্তান্ত 
কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরভূমের বিফুপাল (সপ্তদশ), গৌড়ের কালিদাস (১৬৯৭) 
ও উত্তরবঙ্গের কবি তঙ্জবিতৃতি, জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয় (১৭৪৪)। মনসা 


হলের সংগ্রহ-গ্রন্থও পাওয়] হায়, উহ্বাকে 'বাইশা' বলা হয়। 'বাইশা'য় একই অঞ্চলের 
বিভিঃ্ কবির চন! একত্র করিয়া! একটি পূর্ণাঙ্গ পালার রূপ দেওয়া হয় 


ত্র হ্ঙদ 


॥ ব্টী ও লীতলামঙল ।। বডী ও শীতল বেবী শক্ধিব্যছের হেবা । লোফ- 
সংস্কতিতে শক্তিদেধীর হছিষ। ষেফি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বাংলায় 
এই অবান্তর মক্গল কাবাগুজি তাহার প্রষাণ। শক্তির প্রভাব দ্বিগস্তপ্রসারিত। বৃক্ষে, 
শৈলে, লরিতে, লয়োবরে, পথের চৌমাখায়, গৃহের আনাচে-কানাচে--কোথায় তিনি 
নাই! জাতহারিণী ঘেবীরূপে শক্তি, শিশুর রক্ষাকর্ত্রীরূপে শক্তি, রোগদাতীরুপে শক্তি, 
রোগ মুক্তিরূপে শক্তি । তিনিই ভয়, তিনিই অভয়। বাঙালীর অস্থিমজ্জায় এই বিশ্বাস 
সংক্রামিত। তাই বাংলায় শক্তিদ্বেবতার এত সংখ্যাধিকা। ওলাইচত্তী, সুলুইচণ্তী, 
নাটাইচন্তী, শুভচত্তী ( স্থবচনী ), বনবিবি--কত যে শকিদেবতা।, সংখ্যা করিবে কে? 
যম্মী ও শঈতল। দ্বেবীও মাতৃকাশক্তি । অবশ্ট হী দেবী প্রাচীন। বাংল! মঙ্ষলকাব্যে 
এই দ্বেবীর গ্রতিষ্ঠ পরবর্তী কালের হইলেও বাংলার লোকসমাছে বিশেষতঃ মহিলা- 
মহলে বহীদেবীর প্রতিষ্ঠ। হুচিরকালের | মহাভারতে, ভবিষ্য পুরাণে ও দেবীপুরাণে 
যমঈীপূজার প্রসঙ্ম আছে। কানি'হাম প্রদত £76005609106108] 7:670768 5০1. 111 
ইইতে জান! বায়, মদনপালফেবের তৃতীয় রাজ্যান্কে একটি ষটী যৃতি প্রতিষ্িত হইয়াছিল। 
বীর কল্পনায় স্বনদষাতা হট্মাতৃকার প্রভাব আছে। ক্বন্দের বয়ে তাহার প্রধান 
দেবীসজ্ঘে উন্নীত হইয়াছিলেন [ মহা. বন. ১৯০ 11 বাংলা মঙ্গলকাব্যেও যহীদেহী 
পরাশক্তি হইতে অভিন্ন | বাংলায় কৃফরাম দাস ( লুরশ ), রুত্ররাম চক্রবর্তী প্রভৃতি 
যমিমঙ্গল রচন! করিয়াছেন। যীদেবী প্রধানত: শিশুর রক্ষাকত্ত্রী। 

বসস্ত-বিন্ফোটকের দেবী শীতলাও 'শঙ্কর-গৃছিণী শৈলমৃতা'। শীতল! মঙ্গলের 
অন্তত কবি কৃষরাষ দাস ( সগচদশ )। ক্বন্দপুরাখে শঈীতলাদেবীর ধ্যান আছে।১ 
বাংলাদেশে শঈতল|-সেবকদের শত! পণ্ডিত বলে। সাধারণত: নিয়শ্রেণীর মধ্যেই এক 
দেবীর ব্যাপক প্রভাব লক্ষিত হয়।২ 

॥ কালিকামজল ॥| পূর্বেই বলিয়াছি বাংলাদেশে বারাচার শক্তিসাধনার একদিন 
বথেষ্ট গ্রসার ছিল। কালক্রমে ইহার উপর ব্রাহ্ণ্য ধর্ষের আঘাত লাগিয়াছে ; বৈফৰ 
ধর্ষের অত্যুখানে ইহাকে আর একটি প্রবল বাধার সন্থুখীন হইতে হইয়াছে । ভথাপি 
শক্তি-সহায়ে ও মন্যাদি সহধোগে শক্তি-উপাসনার প্রভাব কোন কালেই ক্ষু্ন হয় 
নাই। এই সাধনার প্রণালী অত্যন্ত রহশ্তময় ও গুহ, এইজন্য ইহা সম্প্রদায়- 
বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ | বাংলাভাষায় বীরাচার শক্তি সাধনা লইয়! কৌন গ্রন্থ 

১। নমামি শীতলাং দেবীং রাসভন্থাং দিগন্বরীম্‌। 


মার্জনী কলসোপেতাং শূর্পালক্কত মস্তকাম্‌।| [ শবকল্সক্রম হইতে উদ্ধৃত ] 
২। অব্য 'ভারতবর্ধার উপালক সম্প্রধায়' (২ ভাগ )--অক্ষয়কুমার দত | 


২৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঁতালীয় উত্তরাধিকার 


রচিন্ত হু নাই । তবে এই সাধনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথপন্থ 
যোগী, বব সহ্দিয়া ও বাউলদের মধ্যে এবং তাহ! লউয়! সাহিতাও কটি 
হইয়াছে। বীরাঠার শক্ি-সাধনার আম্পঃ ইছিত পাওয়া যাঁর বাংল 'কালিকামঙ্গল” 
কাষ্যগুলিতে। মলে ৮য়, উ্রীইী় সগাম-অই্টম শতকে এদেশে ধে কাপালিক ধর্ম 
প্রচলিত ছিল, ঘাচার পরিচয় রঙিয়াছে ভবকুতির 'মালতীমাধব' নাটকে, বাণভটের | 
কাধো ও দণ্তীর দশক্ষায়চরিভে--ঈমৎ পরিবতিত কান সষেত তাহারই জের 
'আলিয়। পৌছিয়াছে বাংলার কালিকামঙ্গল কাব্যে। এই কাব্োর প্রধান উপাখ্যান 
বিগ্যানবন্দর কাছিনী । শক্ষি-সাধনার ব্যাপারে এই কাহিনা নৃতন কিছু নম । হরিবংশের 
উষা দনিকধ্ধ কাহিপীতে এই কাহিনীয় বাজ আছে: বেঙাল পঞ্চাবংশতির কয়েকটি 
গর, কাশ্রীরী কবি বিহলনের 'চৌরপঞ্চাশিকণ' কাব্যে এই একই বিষয়ের প্রতিলিপি 
পাওয়া ধায় । স্তরের চক্রান্থঠান ও লঙতা-সাধনাদির ব্যাপারে সাধন-সঙ্গিনীঈ ভগবতার 
প্রতিমা | তস্বাচারের এই গৃঢ, জটিল ও রহশ্তময় বিষয়টিহ' কালিকামঙ্গন কাব্যের 
উপজশবা। এখানেও আছে বীরাচারসম্মত কামকলাবিলাস, দেবীও এখানে “কালের 
ফাহিনী'-ঠাহার কপায় নায়ক অবৈধ উপায়ে নায়িকাকে লাভ করিতে পারেন। 
বিদ্তা্ন্দর কাপিকাধ্গন কাব্যে বগ্থার সহিত সুন্দরের অবৈধ মিলন, স্বন্দরের আত্মা- 
পরিচয় গ্রসঙ্গে ঘ্বার্থক বাক্যে বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে স্বন্দরের শ্লোক রচনা, ১ হক্ষিণ 
যশানে শ্ুন্দয়ের চৌতিশ। স্বতি এবং সর্বশেষে ঘট! করিয়া দক্ষিপাকািকাঁর পূজ1. 
€ স্মশানে শবসাধনা-- সমস্ত কিছুই বাষাচার শক্তি-সাধনার গৃঢ ইজিতবহ। স্থন্দর 
দ্বেবীয় ধরপুত্র শক্বকিসাধক | টাছার সাধমা জটিল ও রহুম্যময়, বিদ্যার সহি 
তাহার সম্পর্কটিও অভি জটিল। আত্মপরিচয় প্রদানকালে হ্বম্দর ষবে ক্সোক 
উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সমানভাবে মাছ্ষী বিস্া ও মহাবিষ্ভার প্রতি প্রযোজ্য । 
তন্ত্র সাধনায় একটি অতি গৃঢ যুূলরপ ও আকৃতি কালিকামঙ্গল কাব্যে স্বপায়িত 
হইয়াছে: কূপটি সঙ্গেত্ময় ও গৃচ়ার্থধোধক | সাধারণ দৃহিতে বিচার করিলে ইহা 
অনল ও কচিগছিত। অথচ এই কাছিনীকে অবলম্থন কাঁরয়া কাব্য রচনা! করিলেন 


রামগ্রসাদের মত সাধক কবি, ভারতচন্দজ্রের মত শক্তিষ্বান শিল্পী । অনেকেই এই কাব্য 
তুঈটিকে অফ্াদশ শতকের বিগছিত রুচির রঙগায়ণ হিসাবে ব্যাখা! করিয়াছেন, কিন্ত 


১। অআগ্াপি তাং কনক চম্পকদামগৌরীষ্‌ 
ফু্ারবিন্দবহনাং তরে ময়াজিম্‌। 
বুষ্োখিতাং মন বি্বপলালসাঙ্গীম্‌ 
বন্তাং প্রা গণিতাহষিধ চিন্তয়াষি ॥ 
[ জবা বিহ্দনের চৌরপঞ্চাশিকা 1 


তঙ্ক ২৩৯ 
যনে ছয়, কালিকাম্জল কাব্যের একপ ব্যাখা! ঠিক সঙ্গত বাখা। নয়। কচির প্রন্থ 
তালে শক্তিলাধনাকেই নন্তাৎ করি্বা দিতে ছয়,-তত্তশান্মকে অবজ্ঞা করিতে 
হয়.-লহজ-সাধনার সঙ্গগ্র দাহিত্য-রুতিকে অস্বীকার করিতে হয় : সর্বাপেক্ষা বড় 
কথা, বাঙালীর অতি সাধের প্রতিমা “কালীমৃতি'কেও তাহা হইলে চিরতয়ে বিসর্জন 
দতে হয়! ভালাভাসা আন লইয়া শাক্ত-সাধনাকে বিচার করিলে উহার প্রতি 
আচারের সপ্ভতাবনাই অধিক । সাঁহতা-ব্চারের মানদণ্ডে সাধনার বিচার হয় না। 
'বিষ্থান্বন্বর কাবোর মূল্যও বিচার করিতে হইবে ভস্ত্রলাধনার আলোকে | ই€া বামাচার 
শক্তিসাধনা! বিষয়ক কাব্য। আচার বাম বলিয়াই ইহার কাহিনী অ্ভূত, সাধন ভির্ধক 
ও সিদ্ধি অতিলৌকিক। এই সাধন সম্পকে সাধক রামপ্রসাদের বাকোরই পুনকুকি 
করা যাইতেছে : 

জাত নাহি বল্যে কেহ ন! করিবে হেলা । 
বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়ে খেলা ॥ [ কাঁলিকামজল ] 
বষ্ঠার নহিভ ভবানীভক্ত স্ক্দরের মিলন-রূপকটিও বিষম বিষয়। কালিকাহঙগল 
নিষ্তানন্্র কাবো এই গোপনীয় গৃঢ বিষয়কেই গল্পাকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে। 
বিষ্ভান্থন্দর কাহিনী লইয়া অনেক কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। সম্রাট 
ফিরোজ্জশাহের অনুগ্রহপুষ্ট কবি গ্রধর (১৫৩২) প্রথম কালিকামঙল রচনা করেন বলি 
বশ্বাস। কেহ কেহ মনে করেন, ষয়মনসিংহের কবি কঙ্ক (আনুমানিক যোড়শ 
শতান্্ী ) প্রথম বিদ্যান্বন্দর পালা রচনা করেন £ উহাতে সত্যপীরের মাহমা ও বিষ 
মাহাঝ্য্যের কখ। আছে। ইহার পরে গোবিন্দদাস (ষোড়শ), প্রাণারাম চক্রবর্তণ 
( ১৬৬৬), কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৯) ও কবিশেখর বলরাম ( অষ্টাদশ ) প্রভৃতি কালিকা 
মঙ্গল রচনা! করেন। কাব্য ছিসাবে এগুলি অকিঞ্িংক়। রামপ্রসাদের কালিকা 
মঙ্গল (অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশক ) তান্ত্রিক সাধনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ । 
এই কাব্যেই সবগ্রথম ভাষাছন্দে কীরাঁচার শব-সাধনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে £ কালী 
মৃতির ব্যাখ্যাও ভ্তরসম্দত : 'নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ উরে, বিপরীত কাজ 
লাজ পরিছুরি দূরে ।” বিগ্যান্রন্দয়ের বিচার প্রসঙ্গে রামগ্রসাদ যে কথাটি বলিয়াছেন, 
বাংজ। বিস্তান্তন্দর কাছিনী প্রসঙ্গে ও স্ঞটিক্চি প্রযোজ্য £ 
কালী-কিহ্কবের কাব্য কথা বুঝা ভার। | 
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদ যার | [ কালিকামঙ্গল ] 
কালিকামজজ-বিষ্যান্থন্দরের সরবত্রেষ্ঠ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্্র | তাহার কাব্য 
“অরধাষঙগল' (১৭৫১) তিনখণ্ডে বিভক্ত : শিবায়ন-অরদাষজল, কালিকাষঙ্গল- 


হি প্রাচীন ভারতীয় লাহিতা ও বাঙালীর উত্য়াধিকার 


পুদ্ব় ও হানসিংছ- ্ষ। ভারতচনের কাব্য বধ্যযুগের বাংনানহিতোর 
কীতিষ্তত । 'ভারতচন্্র রাঙ্গলভার কবি, তাহার বণনা রাজনিক এনধর্ষের 
পরিচায়ক ; তিনি পণ্ডিত, তাহার কাব্য পাঞ্ডিত্যের প্রকাশে বলফল। শক্তি-তত্বেরও বহু 
কথা ভারতচন্ের কাব্য হইতে জানা যায়। তক্োক্ প্রসিদ্ধ দশমহাবিভার কাল! রূপ- 
বর্খনা১ গারতচন্ছের কাব্যেই প্রথম পাওয়া যাইতেছে : দক্ষষজ্ে যাইবার প্রাকালে লভী 
মহাদেবকে এই ক্বপ দেখাঈয়াছিলেন | পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভারতীয় শাক্ত পীঠষানার তানিকাও 
ভারতচঙ্জ ভাষাছদ্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : পীঠখলির সহিত তত্তৎপীঠের ভৈরব ও 
ফ্বেবীর নাষও উল্লেখিত হউক্লাছে। প্রাচীন বাংলা কাবো শৃঙ্থলাবদ্ধ ভাবে পীঠযালার 
যথাযথ বর্ধব1 এই প্রথম ।২ অন্তান্ত কাব্যের দিগবন্দনা অংশে পীঠের যে বর্ণন! পাওয়া 
ধায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও পাচমিশাল। তারতচন্দের অক্ষর-পুটিত তবেরও বিশেষত্ব জাছে। 
কষিকষক্কশেকর চৌতিশায় বাঁশ অক্ষরের তালিকা] পাওয়া যায়; রাসপ্রসা ঘাঁদও 
বলিয়াছেন্*-_চতুস্থিংশাক্ষরে শব কার কছে কাব'--কিন্ত আনলে উহাতে আছে 
'ভিশাক্ষর। স্ব ; ভারতচন্দ্রের ব পঞ্চাশাক্ষরা_“হুন্দর করিল। স্ভতি পঞ্চাশ অক্ষরে 
। স্তারতচজ্জ ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪ বাগুনবর্ণ দ্বারা পুটিত অব রচনা করিয়াছেন ]। 
তত্শান্ধে ভারতচজের হথগভীর় পাত্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কাব্যে। ভারতচন্দরের 
দেবী-ভক্তিও আন্বর্িকতাধীন নয় _ঘেমন,_ 
একি মায়। একি মায়া কর মহামারা। 
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়াচ্ছায়। ।। 
নিগষ আগমে তুমি নিক্পম কায়।। 
হিগণ জননী পুনঃ জিদেবের জায়। || 
ইহলোকে পরলোসে ভুমি যে সহায় । 
ভারত কহিছে মাগে! দেহ পদছায়? || | অন্রদামঙ্গল, ১২ খণ্ড] 
শ্রাক্ত পদাবলী £ বাংলা দেশে শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সা'হত্যের সমাদর কোন 
ধিনই জান নাই। যোড়শ শতকে মহাপ্রভুর প্রেম-প্রাবনে গোটা ভারতবর্ষ প্রাবিত 
হইয়াছে, সতের শতকে দ্বিতীয় চৈতন্ত শ্রনিবা আচার্ষের ভাবোন্সাদনায় ও খেতরার 
মহামহোত্নবের মদ বনঙ্কারে বৈষবভাব ও রসকীতন আশ্চর্য 'চাবাবেশ সি করিয়াছে 
__তখাপি বাংলা দেশে শাক্ত প্রভাব স্ষু্জ হয় নাই । কফানন্দ আপমবাগীশের “তহ্থসার', 
১। হুশ মহাবিক্ঞা : কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী ষোড়শী, তৃবনেশ্বরী, ভৈরবী, 


ছিমস্তা, ঘুছাবতী, বগলা, মাতন্দী ও মহালন্বী । 
২ জিকা শা তের হযে ারচজা বিরারিশটির লাম হিরাছেন। 


৮4 এ সাারাজণ 


তন ২৪৩ 


রতুঙ্খন ও শৃলপাশির “হর্গোৎ্সব তত্ব' বাংলার শক্ি-সাধনার ধায়াকে জীবন্ত রাখিয়াছে। 
লহাজের নিন্ন্তয়ে সহজ সাধনার সহিত শাক্তাচার যুক্ত হইয়াছে, বামাচার চলিয়াছে 
সম্পর্ধায় বিশেষের মধ্যে এবং পশ্বাচারী সাধন! চলিয়াছে উচ্চবণের হিন্দুগণের হধ্যে । 
বাংলার বারস্ৃঞা। এবং আঞ্চলিক রাজা ও জমিদারবৃন্দও শক্কিপূজার পোবকত। 
করিয়াছেন । অবশেষে অষ্টা্শ শতকে শক্তিপু্তা ও শাক্ত সাহিত্য নৃতন তাৎপর্যমপ্ডিত 
হুইয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । উহ্থা বাংলার শাক্ত সঙ্গীত । 

ছুঃখ-মূক্ষি, অভেদনবুদ্ধি ও মুক্ত জীবনের আকুতি লইয়] বাঙালীর মর্ষকেন্ত্র হইতে 
অতি হন্দর বৈরাগ্য-মধুর শাক্তগীতির উৎসার়। তখন বাংলাদেশে নবাবী আমল। 
বাঙ্গশাহ্ের রাজস্ব ও মারাঠী চৌখের চাপে নবাবগণ বিপর্যন্থ। জমিদারগণ নবাবের 
চাপে সশঙ্ক, আর সাধারণ গ্রজ 'মমিলে তসিলে'র চাপে অস্থির । সকলেই বিপর, 
সমাজদেহের রদ্ধে রদ্ধে প্রসারিত দুঃখ। তখনকার বৈষবধর্ষ এই বিপদে মাচঘকে 
আশ্বন্থ করিতে পারিতেছিল না। ধর্মের দিক হইতেও নানাপ্রকার ভেদবৃদ্ধি, সক্কীর্ণতা 
আচারসবস্থতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা মমাজদেহকে পন্থু করিয়া ফেলিতেছিল। ইহারই 
প্রতিবাদে বাংলার মর্ষকেন্্র হইতে শান্গাগম সম্মত দিব্যভাবের মহিমা ঘোষণা করিয়া 
অভিনব সঙ্গীত মৃতিতে শ্ামাসঙ্গীত বা শাক্তগীতাবলী ঝন্কত হইল । দুঃখ, অনাচার 
৪ অত্যাচারের পটকৃঈমকায় এই মাতৃসঙ্গীত এক স্বর্গীয় ঘৃছ না| 

শাক গানের প্রধান বিশেষত্ব দিব্যভাব। এই ভাব শক্কি-উপাসনার চরম ভাব 
ও সকল দ্রিক হইতেই শ্রেষ্ঠ । শাক্তের অতি সরল পশ্বাচার ও অতি জটিল 
বাঙাচারের উপরে দ্িব্যাচার একটি অতি স্বন্দব্রভাব | ইহাতে স্ুুল পঞ্চ ম-কারের 
প্রয়োগ নাই, সঙ্কীর্ণভ।. নাই, নাই আচার-বিচারের কাঠিস্ক | দিব্ভাব বাছিক়ের 
সমিগ্রী নয়, অন্তরের সামগ্রী । ইহ! জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক স্ন্দর সমন্বিত রপ। 
ইহাতে জ্ঞানী দিব্যজ্ঞানের সুরে প্রতিষিত, কমশ দিব্যকর্মের সাধনায় তনয়, ভক্ত ভক্কির 
পরম প্রাপ্িতে মুদিত | দিবা ভাবের সাধনায় যানষের মধোই দিবাভাবের জাগরণ 
ও অধ্যাত্ম শক্তির সঞ্চার হয় । বাংলার শাক্র সঙ্গীত এই শ্বগীয় দিব্য ভাবের কথায় 
মুখর, উহা শরির সামগান । | 

এই সঙ্গাতের পপিরুৎ হালিসহরের সাধক কবি রামপ্রসাদ ; তাহার গান সাধনার 
সিদ্ধি ও প্রকাশের আনন্দে পরিপূর্ণ । “আমি কি ছুথেরে ভরাই' বলিয়। তিনি শাঞ্তের 


তেঙ্জ প্রকাশ করিয়াছেন। বদ্বতঃ শাক্তের কর্ম, শাক্তের ভক্তি, শাকের 'সাধন-সময়+, 
শাক্তের দিক্ি-বিভূতি ও আত্মলষর্পণে রামগ্রমাদের গান বাংলার নবাগম, নৃতন তত্তর। 
তাহার আকুল কর! যা ডাকে সকল হীপতা। ও দীন্তার বন্ধন ছি হইয়। গিয়াছে , 


১ 


২৪২ প্রা্টীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ছি রঘ্ভাফরের অগাধ জলে' ভূব দিয়া তিনি মুদ্ধি-রত্ব আহরণের কৌশঙ শিক্ষা 
দিয়াছেন। তঙ্ত্রের ধাবতীয় দিব্যভাব--মনোনীক্ষা। অন্তর্ধাগ ও থে পু্ার কর 
এবং জীবদ্দুক্কির কল প্রসাদী সঙ্গীতে প্রস্ৃ্ত হইয়াছে । 

রামপ্রপাদগকে অন্থলরণ করিয়া কত কবি যে শাক্ত সঙ্গীত রচন। করিয়াছেন। তাহার 
সংখা। করা কঠিন। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শক্তি-সাধনার বিপুল প্রেরণা জাগ্রত 
হইয়াছিল | শুধু তাই নয়. সমগ্র দেশ যেন শাক্কের দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল । 
সাধক কমলাকান্ধ, প্রেমিক মহেম্দনাথ, ভক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুরী ও রামলাল দাসদতের 
গান ঘপূর্ধ। কষলাকাম্থবের কবিস্থ ও ভাষাসম্পদ বৈষ্ণব পদদাবলীর 'রসনারোচন? 
বাচনভঙগার প্রতিতম্থী। ভাছার “মজিল হন-ভ্রমরা! কালীপদ-নীলকমলে, প্রড়তি গান 
ছন্দের বঙ্কারে ও ভাবের গাচতায় শ্রেষ্ঠ গীতিকবিভার পর্ধায়তৃক | গোবিন্দ চৌধুরীর 
গানেও কবিত্বের অনষ্ক সযম। | অষ্টাদশ শতকের বহু রাজা, জমিদার ও দেওয়ান 
তত-গভীর শাক্তসজীত রচনা করিয়াছেন | নদীয়ার মহারাজ কষ্ঃচন্দ্র, কুমার শল্গুচন্জ 
ও নয়চঙ্গ-_স্রচারাজ নন্দকুমার, নাটোরের রাজ] রামকষ্।। কোচবিহারের মহারাজ হরেম্- 
নারায়ণ, নাড়াজোলের রাজা মহেঙ্গছলাজ খান, বর্ধযানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাদ 
অতি স্থম্দর শাক পদাবলী রচন। করিক্সাছেন। মহাতাব চাঁদের অনুদিত মাতৃধ্যানগুলি 
অযূলয সম্পদ । দেওয়ান রঘুনাথ ৪ রামছুলাল নন্দীর গানও খুব উপভোগ্য। 

শাক সঙ্গীদতর প্রধান ছুইটি ভাগ: লীলা সঙ্গীত (আগমনী ও বিয়া) এব" 
সাধন-লঙ্গীত ( মনোধীক্ষা, ভক্তের আকৃতি প্রভৃতি )। রামগ্রসাদ উভয় প্রকার গানই 
রচন। করিয়াছিলেন । ক্রিয়া-গ্রধান শকি-সাধনায় অন্থরক্গ ভাবের প্রতিচ! রামপ্রসাদের 
বিশেষ কৃতিত্ব । রামপ্রসাদই বাৎসলা ও প্রতিবাৎসলা রলকে নৃতন করিয়া শক্তি-সাধনার 
অঙগীূত করিয়াছেন : তাহার সাধন-সঙ্জীত প্রতিবাৎসল্য রসে ভরপুর, ্টাহার লীলাস্ীত 
বাৎললা রসের নিঝর্র । কমলাকান্তে এই নিঝ'রের সাবলীল গতি ও বিস্তার । অবশ্ত 
সাধক কবিদের রচনায় লীলা অপেক্ষ। সাধন-সঙ্গেতেরই প্রাধান্ত। লীলাগান বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কবি-আখড়াই-পাচালি গানে । অষ্টাদশ শতকের শেষে ও 
উনবিংশ শতকের প্রথমে শাক্ত সঙ্গীত কবি, আখড়াই ও পাচালি গানের অস্ততু-ক্ত হয় 
এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগে উহ! যাত্রা ও নাটকের পালায় সঙ্গিবেশিত হইতে থাকে । 
লৌকিক প্রযোদ-কৌতুকের ক্ষেত্রে লীলাগান গুজিই মৃত্যস্থান অধিকার করিয়াছিল । 
হকঠাকুর, রামবন্থ, নীলমনি পাটুনি, খ্যান্ট,নী ফিন্লিজী, রমাপতি বন্দ্োপাধ্যাক্, 
নিধুবাবু, ফালি যিজ্জা, গছাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাদ পক্ষী, দাশরখি রায়, রসিক রায়, 
নীলক$, হজ ছবাষ্ট্ার প্রভৃতির গানে লীলার খানবীয় ভাব ও পারিবারিক জীবনের 


তত্র ২৪৩ 


শৃষ্াতিশৃন্ বর্ণনা লক্ষবীয় | অবনত ঘাঙু রাঘ্ের সাধনসক্গীত-দোধ কাযে! নয় গো হা, 
আহি শ্বখাত সলিলে ভূবে মরি”, কিংবা রসিক রায়ের লাধন-সময়ের গান আয়না 
সাধন-সমরে, দেখি, মা হারে কি ছেলে হারে" প্রভৃতি উচাঙ্গের গান। কের গান'ও 
( নীলকণ্ঠের গান ) ভক্তিবিলসিত ও অতি মধুর | 

॥ নব্য বাংলায় শক্তি-চেতনা 1 বাঙালীয় জীবনে শক্কি-সাধনার আবেছন 
গৃঢসঞ্চারী। বাংলাদেশে শক্কি-সাধনার কেন্দ্রের অপ্রতুলতা! নাই । মেহার, কিরীটেশ্বরী, 
কঙ্কালিতলা, তার়াপীঠ, কালীঘাট, ভবানীপুর ও সেরপুর ঠ্দকসাধনার বিশিষ্ট কেন্ত্র। 
বাংলার গ্রামে গ্রামে কালীপুক্গার ধুম । বংশান্বক্রমে এখানে সবানন্দী বংশ, মিতরার 
অর্ধকালী বংশ, মেড়তলার ভট্টাচার্য বংশ, আন্দুলের প্রেমিক-গোর্ঠী শক্তির নাধক। 
বাঙালীর শান্ত চেতন! পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
মব্য বাংলার কাব্য-গানেও উহার প্রভাব বিদ্যমান। মধু্দন ও নবীনচন্ত্র আগমনী- 
বিজয়! বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন। দণমহাবিষ্ভার ব্ূপগুলিকে ভিত্তি করিয়া 
সভ্যতার বিবর্তনের ঘে ব্যাণ্যা, হেমচন্্র, বঙ্কিমচঙ্্র ও অক্ষয়কুমার সরকার করিয়াছেন, 
তাহাতে শাক্রচেতনার প্রভাব স্ুম্পষ্ট। শক্তির রূপ স্বদেশ জননী, শক্তির রূপ দেশের 
নারী-সমাজ | হেমচন্্রের দশযহাবিদ্ভা কাব্যে শক্কির এই রূপান্তর লক্ষণীয়। খধি 
বস্কিমচন্ও দেশকে শক্কিমায়ের বিগ্রহ ভাবিয়া 'বন্দে মাতরম্‌* সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন । 
স্বদেশজননীকে জগক্জননীর রূপে অভিষিক্ত করিয়া স্বদেশ প্রেমযুলক গান রচন। করিয়াছেন, 
ক্ষীরোদ গাঙ্গুলি, কালিপ্রসঙ্গ বিদ্যাবিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি । দেশাত্মমূলক 
শাক্তগীতিকে বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচার করেন চারণ কবি মূকুন্দদাস। তাহার জাগো 
গো) জাগো গো! জননী গানগুলি আশ্চর্য উল্লাদকর। কাজী নজরুল ইসলামের 
শ্তামাসঙ্গীতও গ্রাপময় | ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, মূনলমান কবির ভিতর এই শাক্ক 
চেতনা জাঁগিল কোন্‌ ত্র ধরিয়৷ ১ ইহা কি সী প্রভাব, না বাউলের প্রভাব, ন! হিন্দু 
প্রভাব? না, ইহা বাঙালীর মক্জাগত শাক চেতনার প্রকাশ ? অবশ্য গীতের রাজ্যে 
নাদশক্তির প্রভাব তানসেনাদির গানেও আছে। দরাপখার গঙ্গান্তোত্র বহুবিখ্যাত | 

নব্যযুগের গীতিকবিতার আর একজন পূর্বগ্রী বিছারিলাল চক্রবর্তী । তাহার 
'সারদামঙল”, 'সাধের আসন" প্রভৃতি কাব্য তঙ্ত্রের মূলতত্বের নির্ধাস-লইয়! রচিত। 
'সারদামঙ্গল' যেন বাংলার 'আনন্দলহুরী+ বা “সৌন্র্ষ-লহরী” | শব্বরাচার্য একদিন 
“আনন্দলহরী কাব্যে যোড়শী দেবীর সৌনদ্ধ-মূতির বর্ণন। করিয়াছিলেন : সেই সৌনদর্ঘ-লগ্্ীই 
ববরূপে বিহারীলালের “সারদা? | তিনি সৌন্দর্য-প্রতিমা--“উদার সৌন্দর্য রাশি", তিনিই 
আবার 'মতিষান্‌ প্রেমানন্দ-_“জননী, পিতা, নন্দিনী, রমণী, মিতা” তিনিই আবার-_ 


২৪৪ প্রাচীন ভারতীয় সাছিতা ও বাঙালীর উত্তয়াধিকার 


কবিয় যোগীর ধ্যান 
ভোল! প্রেমিকের প্রাণ 
মানব মনেয় তৃষি উদার স্ুযষা। 
হা! দেবী সর্ভৃতেষু কাস্তিকপেশ সংস্কিতা | 
নষশ্যশ্ৈ নষল্যশ্ৈ নষন্ছশ্ৈ নমো! নমঃ || [ সাধের আসন ] 
বিহারিলালের শাক চেতন! জীবিদ্ঠাকুলাজছসারী | তাহার আরাধ্য! দেবী সারদা। 
শক্ষিতথের দুশ্ন্ম রঙণ্য ও শক্তিলাধনার লতাসাধন বা! যোগিনী-সাধনের অতি জটিল 
তত্ব বিহ্বারীলালের কাবেো প্রেমযোগে পর্যবসিত হইয়াছে । প্রেমের ভাবটি বৈফব 
সহজিয়া সাধনা হইতে ভাবমুগ্ধ কবির চিত্তে অজাতসারেই আসন করিয়া লইয়াছে। 
বসা শত্তি-সাধনার শেষ সুর মাধূর্মেউ অবসিত : শিবশক্তিযোগ্রে সাষরশ্যাক্বাদন বা 
পেই মহারসে সহযলীঘূত হইয়া! যাওয়া সাধকের চরম লক্ষ ং এই অবস্থায় সামরস্ত 
সন্তৃত অম্বতধারায় দেহ আপ্রাধিত হওয়ায় সাধক সমস্ত জগৎ বিশ্বৃত হইয়া এক 
অনির্বচনীয় আনন্দরসে হপ্প তইয়া যান । বিহারীলালে তাহারও আভাষ আছে-_ 


তোমারে হয়ে রাখি' 
সধাই আনন্দে থাকি, 


আমার প্রাণে পুর্ণ চন্দোদয়, সার! দিবা রজনী । [সাধের আপন ] 
বিচ্ছে্ব-বেদন। গ্রকাশের দিক হইতে বিহারণলাল 'বাউল”, প্রাপ্তির দ্রিক হইতে 
প্রবিষ্তাকুলের কৌল মাধক । তিনি জাত্ম-সমাহিত ধ্যান-তন্ময় যোগী । 
উনবিংশ শতকের শেষ পাছে শক্কি-সাধনা নৃতন তাৎপধে যণ্তিত হইয়াছে ঠাকুর 
রামরুফদেবের লাধনায়। রামরুঞদেব ছিলেন তন্সয় মাতসাধক। গন্ধব-নিন্দিত কে 
তিনি নিজে প্রাচীন শাঞ্ত সঙ্গীত গান করিতেন এবং সেগুলিকে আম্বাদন করিয়! ব্যাখ্যা 
করিতেন। শান্ত চেতনাকে অবলম্বন করিয়াই তান সবধর্ম সমন্বয়ের বাণী 
প্রচান্প করেন। আজিও দক্ষিণেঙ্গরে ভবতা!রণী মন্দিরে এইভাবের সাধন চলিতেছে । 
ঠাঁকুরেক ধর্ম ছিল ভাবের ধর্ম। ভাব দিয়াই তিনি 'অভাব'কে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
তিনি বলিতেন, 'রসে-বশে রাখিস্‌ মা--ইহা শক্কি-সাধনার আর একদিক | ঠাকুরের 
প্রভাবে শাক্তভাব আবার নৃতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই প্রভাবে বিবেক- 
বীয় বিবেকানদ্দের কর্মে ও বাকো এইভাব অছ্থৈত বেগাস্তের সহিত ঘুক্ত হইয়! এক অপূর্ব 
বুক্তবেণী সৃষ্টি করিয়াছে । গিরিশচক্ঞও এই যুক্তধেণীরধারাধ ্গাত | বস্ততঃ শাক্তচেতনাকে 
ভিদ্ধি করিয়া বাঙালী ষে কত ভাবের সাধনা করিয়াছে, কত বিচিত্র সাছিত্য হি 
করিয়াছে, তাহা ভাহিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাঁভৃভাঁব অতি বিচিত্র! 


॥ পুরাণ ॥ 
১. পুরাণের অর্থ ও লক্ষণ 
পুরাকাল হইতে লোকপরম্পরার় যাহ! ব্যক্ত হইয়া! আমিতেছে, তাহাই পুক্লাণ_ 
'পুর্লাপরম্পরাং বাক্তিং পুরাণং তেন বৈ স্বতম্‌” [ পক্ঝ, স্থহি, ২ )। অথববেষে 'পুক্াশবিৎঃ 
শকটির নিরুক্তি পাওয়া যায় । ব্রাহ্মণে ও উপনিবদেও পুরাণের উল্লেখ জাছে। বৈদিক" 
সাহত্যে পুরাপের কাহিনীর বীজ ইতস্তত: ছড়ানো । অতএব পুরাণ চির পুরাতন। 
কিন্ত ষে আকারে পুরাণগুলি পাওয়া ধাইতেছে, তাহা খুব প্রাচীন নয়। পুরাণের 
আদি সম্কলক ছিলেন বেদব্যাস | সে সঙ্কলনের অক্পই অবশিষ্ট আছে। গুগযুগে পুরাণ 
নৃতন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল । বঙ্মানে প্রচলিত পুরাণগুলি গুধযুগেরও পরবতী, 
কোথাও বা আরও পরবতাঁ। ফলে সতাদদির বিবৃতি বলিয়! পুরাণ, নামে যে বিশা 
পল্পবিত সাহিত্য আঙ্জ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিভিন্ন যুগের নানা স্তর সংযোজিত । 
আদৌ পুরাণের এতটা বিস্তৃতি ছিল না । আদি পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণ-সমন্বিত,_- 
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বস্তরাণি চ। 
বংশালচরিতঞ্ধৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণ ॥| [ বিষ, ৬. ৮ ] 
_সর্গ (টি), প্রতিসর্গ (স্টটির পর পুনঃ ক্স), বংশ ( দেবতা ও 
খধিগণের বংশ ), মন্বস্তর (মহুর অধিকার কাল) এবং বংশানুচরিত 
( বংশোদ্ভুত বিখ্যাত চরিত্র )- পুরাণের এই পাচ লক্ষণ। 


অনেকে এই লক্ষণকে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট বলিয়! মনে করেন, কারণ, পুরাণে এই 
পঞ্চ লক্ষণ বহিত্তি আরও অনেক বিষয়ের, যথা, তৃবনবিস্বর, জ্যোতিষ, 
তীর্থমাহাত্ম্য, দ্বেবলীল], দেবপৃজা-পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমধর্যাদির বর্ণন! থাকে । ব্রহ্গবৈবর্ত 
পুরাণের মতে, পঞ্চলক্ষণ উপপুরাপের, আসল পুরাণ দশলক্ষণযুক্ত [ক্র. বৈ. কৃষ্ণ, 
১৩৩ ]1 শ্রযন্তাগবত ষতেও পুরাণ এই দশলক্ষপাক্রাস্থ১ :__সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ 
( ঈশ্বরাহ্ুগ্রহ ), উতি ( কর্মবাসন| ), যন্বস্তর, ঈশাহুকথা, নিরোধ (প্রলয়), মৃক্তি 
ও আশ্রয় (পরত্রন্ধ )। খুব সম্ভব আদি পুরাপ পঞ্চ লক্ষণবুক্তই ছিল এবং পঞ্চ 

১। অত্র সর্গ বিসগশ্চ স্থানং পোষণযৃতয়ঃ | 
মনস্তরেশাঙৃকখ। নিরোধে। মুক্িরাশ্রয়ঃ || [ ভাগ. ২. ১০ ] 


২৪৬ প্রাচীন ভারতীয় সাছিত্য ও বাঙালীর উদ্ভাধিকার 

লক্ষণের দ্ষিতর কি ও বংশ বলনা ছিল প্রধান । অথর্ববেদে পূর্ব পূর্ব কমের জারি 
তত্ববিদকেই 'পুরাপবিৎ' বলা হইয়াছে 4১ পুরাপ-প্রবক্তা শুতজাতির স্বধর্ষ ছিল 
বংশপঞ্জী ধায়ণ [ “বংশানা ধারণং কার্যহ'--পদ্প, হি, ১]। এই হৃতি ও বংশ 


ধর্নার়ই পরিপূরক প্রতিলহি, অনন্তর ও বংশাহচরিত | পুরাণের দশ লক্ষণ পঞ্চ 
লক্ষণের সম্প্রসারণ 


প্রথমত; 'লগ' | উহার অর্থ “সৃতি । সাধারণভাবে পৌরাণিক কৃত্টি নবধা। £ ১. 
মছত্যর্গ (পুরুষের সান্গিধ্যে প্রকৃতির গুণবৈষষো “মহৎতঘের কৃঙি ), ২. ভূতিসর্গ 
€ অহঙ্কারাদি পঞ্চতম্মাঞ্জ ও তাহাদের বিকারে সুল পঞ্চতৃতের উৎপত্তি ), ৩. এন্র্য়িক 
সর্গ (দশ ইন্ছিয়। যন এবং এপ্রয়িক একাদশ দেবতা__চন্্র, দিকৃ, বাছু, সুর্য, বরুণ, 
অশ্বিনীকুমারখয়, অপি, ইল, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রঙ্জাপতির হাটি ), ৪. স্থাবর সর্গ 
( বৃক্ষগুল-লতািয হাতি ), ৫. ভির্ধক সর্গ (জঈস্ত ও তিক প্রাপিবর্গের উৎপত্তি ), 
৬. উধব শ্রোতা সর্গ (দেবগণের হ্টি, উহাকে দেবসগও বলে), ৭. অবাকশ্রোতা- 
শর্গ (মানব কুটি), ৮. অন্গ্রহ সর্গ (ভূতাদির কটি), ও ৯». কৌমার সর্গ 
(ত্রদ্ধার মানস প্রজা নীললোহিত কুমার, নবব্রক্দা-_মরীচি, অঙ্গিরা, অতি, ক্রতু+ পুলহ, 
পুলন্থ্য, ভৃগু, বশ ও দক্ষ এবং যিখনাদি সি )। 

এই নববিধ জষির মধ্যে প্রথম তিনটি ( মহৎ, ভূত ও এন্রয়িক ) প্রকৃতির বিকারে 
উৎপন্ন বলিয়া “প্রারত সগ' নামে খ্যাত। ইহাই পুরাণের আদি সর্গ! ইহা হইতেই 
অন্ধাণ্ড ও ব্রদ্ধার উৎপত্তি। পরবতখ ছয়টি সৃষ্টি ব্রহ্থারুত। উহাকে 'ব্রাঙ্মী কৃষ্টি' বা 
চ্রান্ষসর্গ'ও বলে। উহা! বৈকৃত ও প্রাকুত-বৈঞত ভেদে ছুই প্রকার : স্থাবর সর্গ 
হইতে অন্গ্রহ সর্গ পযুস্ত পাঁচটি স্ষ্টি বৈকুত, এবং নবম কৌমার সর্গ প্রাকৃত ও 
বৈকূত অর্থাৎ উভয়াত্মক | পুরাণে ব্রদ্গাই অঙ্টা বা প্রজাপতি | স্থাবর হৃষ্টিই প্রথম। 
এই ভি যাবতীয় ত্রাঙ্ষসর্গের আছি বলিয়া ইহ! “মুখ্য সর্গ' নামে পরিচিত । 

পুরাণমতে নিখিল সহি নগু পণ, নিবিশেষ, সচ্দানন্দঘন বিভু পরমেশ্বরের লীলা । 
তিমি নিগু'ণ হইয়াও সুপ, নিধিশ্ষে হইয়াও বিশিষ্ট, এক হইয়াও বছ। নিও 
ত্দ্বের সমহিত্কৃত অবাক্ত রূপ 'বিরাট' ; ইনি সগ্ুণ ব্রন্ষের প্রথম বিগ্রহ । বিয্াটের 
কূপ অগ্রমেয় ও অচিস্তনীয়। তিনি জহশ্রশীর্ষ, সহশ্রাক্ষ, সহত্রপাৎ। তাহার অনন্ত 
শরীরে বিস্তত্ত চতুর্দশ ভূবন ( ভৃ-তূষ-স্ব-মহু-জন-তপ-সত্য ) এই সপ্তলোক এবং সপ্ততল 
( অতল-বিতল-স্থতজ-তলাতজ-মহাতল-রসাতল-পাতাল ), তৃবনান্তর্গত সপ্তত্থীপ (অস্থু- 


২। হেত আালীদ্‌ ভৃষিঃ পূর্বা যাষদ্ধাতয় ইদ্‌ বিদ্বঃ। 
বে! বৈ ভাং বিজাৎ নামথা ল মন্তেত পুরাণবিৎ || [ অ. ১১. ১*. ৭] 


পুয়াখ ২৪৭ 


প্রক্ষ-শান্ল-কুশ-ক্রৌ+-শাক-পুফর ), স্বীপান্তর্গত বর্ষ ( বথ] জদ্ৃতবীপান্তগঁত ভারতবর্ষ ), 
সপ্তনাগর ( দধি-লশি-স্ষীর-ক্ষায-স্ষু-হরা-শুদ্থোদক ), লোকাম্তগত জ্যোতিশ্চক্র ব 
কালচক্র_ গ্রহ, লক্ষ, রাশি, ত্বর্গ, নরক '(রৌরধ, মহারৌরব, তাষিশ্র, অন্ধ- 
তামিত্র, কালস্ুজ, অসিপত্র, অবীচি, কুভ্তীপাক প্রসৃতি একবিংশতি নয়ক ), 
স্বাবর-জজমাঁদি স্তি, অরাহ্থর নর, ধর্ষধর্ষ,। অখিল বেদ, নিখিল শাস্ব--এক কথামত 
ব্যক্তাব্যক সমগ্র সবি । তিনিই একদেছে ব্রদ্ধা-বিষু-শিব-শ্রষ্টা, পালক, সংহর্তা। 
[ ঘ এক ঈশো জগন্‌ আত্মলীলম্া সুজত্যবত্যন্থি-ভাগ ১, ১০. ৩৪ ]। ইনি প্রথমে 
জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন; তাহাতে প্রকৃতি হইতে প্রারৃতসর্গ 
প্রবতিত হয়। প্রাকৃত মহদাদি তত্ব শ্বতস্থভাবে হৃট্টিকার্ষে অক্ষম । পরমেশরের 
অধ্যক্ষতায় উহার পরস্পর সংহত ও সংযুক্ত হইয়া একটি হিরণ্ায় 'অণ্ড' শ্জন 
করে “সংহত দৈবষোগেন হৈমমণ্তমবাঙ্জন? ভাগ. ৩.২০. ১৪ ]। ইহাই ব্রদ্ধাণ। 
ইহা! বিহু পরষেশ্বরের দ্বিতীয় শরীর । ইহা জিলোক, হ্বীপ, বর্ষ, মেরু, পর্বত ও 
সাগর-সমন্বিত । “তস্মি্৭ তিমে লোকা অন্তবিশ্বমিদং জগৎ লিঙ্গ, ১. ৩.২৮]। 
সষ্টির সংহত রূপ ব্রঞ্চাণ্ড যেন বীস্ধান্তর্গত রুগ্গ। শ্বয়ং পরমেশ্বরই ব্রঙ্গ! রূপে 
অণ্ডে আবিস্্তি বলিচ্া ব্রদ্ধার এক নাম “শয়ন । হিরণ অণ্ডে উদ্ভৃত বলিয়! 
উাহার নাম হিরণ্যগর্ভ | ত্রদ্ধাই ধাক লঠির আদি পুরুষ, ইনি পরমেশখরের 
তৃতীয় শরীর । পরমেশ্বর ব্রহ্মা স্যতি করিয়! ব্রদ্ষারূপে ব্রদ্দাগ্ডে লোকালোক 
সংস্থান করেন এবং ব্রঙ্গাপ্তকে ব্যাঞ্থ করিয়া ব্রহ্গাপ্তখ্যাপী অনস্ত সলিলে শয়ান 
থাকেন! অনন্ত সলিলে শয়ান বিভূুকে বলা হয় “নারায়ণ ।১ এই অনন্ত পুরুষের 
নাভিস্থিত ত্ৃপক্প-কপিকায় সমালীন বেদময় ব্রক্গ। বিরাটাস্তর্গত অব্যক্র স্হিকে ব্যক্ত 
ক্ূপে প্রকাশ করিয়া ধাকেন। ক্রদ্ধার প্রতোকটি হি গভীয তাৎপর্যম্ডিত। তন্মধো 
কৌমার সর্ণান্তগত মিন সঙ্টির গুরুত্ব সমধিক। প্রথমে তিনি ফালসী গ্রজা কাটি 


করেন। াহাদের দ্বারা প্রজাকছি সম্পরণ না হওয়া তিনি নিজ দেহকে দ্বিধা 
বিভক্ত করিয়া নিজেই মিন অর্থাৎ প্্রী-পুরধরূপ ধারণ করেন। পুরুষের নাম 
শ্বাস্্ব মন, স্ীর নাম শতরূপা। এই ছুই আদি মানব-মানবী হইতে বিশ্বজগতে শ্রী- 
পুরুষ স*সর্গে সম্ততি-স্যহির প্রথা প্রবতিত হইয়াছে । 

১। পরষেশ্বরের 'নারায়ণ' নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে একটি অতি প্রাচীন শ্লোক 
প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই উদ্ধৃত হইয়াছে £ 'আপো নারা ইতি প্রোক্া আপো বৈ 
নর শ্নবং | জআয়নং তল্য ভাঃ পূর্ব তেন নারায়ণঃ শ্বতঃ 1/- অপ. বা জলের এক নাষ 
“নার” ; 'নার' সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন । এই নার পুকের অন (টান ফান) 
বলিয়া তাহার নাম “নারায়ণ | 


২৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উতরাধিকার 


পুরাণের ছ্িতীয় জক্ষণ 'প্রতিসর্গ'। লাধারশত: স্ঠির পয পুনঃ সষ্টিকেই 'প্রতিসর্গ 
বল! হয়। ছৃতির পর প্রলয় লংঘটিত হয়, প্রলয়ের পর আবার নবর্ধরির গ্রকাশ ঘষ্টে। 
'প্রতিসর্গ' এই চিয়স্তনী শাষ্টিলীলার পুনয়াবতন ! বৎসরান্তে যেষন পূর্ব পূর্ব বৎসরের 
খতৃচিহগুলি ক্রঙান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই যুগাস্থরে পৃ্ব-পুব যুগের কৃতি ও ভাব 
প্রকাশিত হইয়া থাকে ১ কলারক্ে বেদগর্ত ব্রক্ষাই তপন্যা] বা অভিধ্যান স্বারা নবশতির 
পতন করিয়া থাকেন। ইহাই 'প্রতিসর্গ' | 

ই্মস্ভাগবতমতে প্রাকুত সর্গ ই ( মহৎ হইতে বিশেষান্ত অর্থাৎ ব্রক্ষাণ্ড সৃষ্টি) 
পর্গ, আর ধাবতীয় লঙি 'বিসর্গ' বা প্রতিদর্গ । এই মতে আদি ভ্রাঙ্গলগও অর্থাৎ 
স্থাবর, তির্ক, উদ্ণ শ্রোতা, অগ্ুগ্রহ ও কৌমার সর্গও গ্রতিসর্গের অস্থতুকি। আবার 
ফোম কোন পুরাপমতে ব্রা্ী সির পর়ে মরাচ্যাদি খাবি, দক্ষ ও যন্াদি গুজাপাতি 
থে সকল “তন শঙ়ি প্রবর্তন করেন, তাহাই গ্রতিসগ নামে খ্যাত ২ এই মতে 
প্রাজাপতা হিগুলিই প্রতিসর্গ। 

প্রতিসগওড বহু ব্যাপক | রুদ্র হইতে কদ্রসর্গ, দক্ষ লইতে দক্ষসগ, মরীচি হইতে 
মায়ীচ ( কষ্ধপসগও ইছার অন্তর্গত ), বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ। এই প্রতিনর্গ হইতেই 
ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপাত । শুধু তাই নয়, প্রতিসরগ ই নব নব হষ্ি-লভাবনার 
অধুর। বিডি যুগে বা করে গ্রতিদর্গ দ্বার! নৃতনতর কষ্ট প্রবতিত হুইয়াছে। 
সমূত্রমন্বনে উৎপন্ন হইয়াছে গরল ও অমৃত) বেণের রাজ্কালে উৎপন্ন হইয়াছে 
“নিষাদ' জাতি | 'ডাগ. ৪. ১৪] পৃথ,রাজার পৃথিবীদোহনে আ'বন্কত হইয়াছে নৃতন 
খধধি--তিনি পাথবার অভ্যস্ত ভাগ হইতে ধাতব পদার্থও আ'বঙ্ষার করিয়াছেন, 
নতোক্কত বিষম! তূমিকে সমতল কারয়াছেন এবং নিিল্বিশ্বে এক এক বিশিষ্ট 
গামকে এক এক বিষয়ের আধিপত্য নিধুক্ত করিয়াছেন [মতন ৮); অজিরার 
প্রতিসর্গে প্রবতিত হইয়াছে হঙ্ু-মঙজ | 'মন্্রযস্্াদয়ো ঘে বৈ তে সবেহঙ্গিরসঃ স্বতং”-_ 
কাজিকা. ২৬], নারদীয় প্রতিসণে হষ্ট হইয়াছে গান্ষধবিদ্ঠা, বিমান ও প্রঙ্থোত্বর 
['প্রঙ্থোতরাক্তখৈবান্তে নুতাগীতঞ্চ কৌতুকম*-_কালিকা ২৬ ), আর খধিবিশ্বামিত্র কজন 
করিয়াছেন দক্ষিণ আকাশে নবতর নক্ষজমালা ও সিম গুল [ “জন্‌ দক্ষিণমাস্থান্‌ 


১। বখতারতুলিঙ্গানি নানারপানি পরবয়ে। 

দৃশ্তস্তে তানি তান্তেব তখা ভাবা যুগাদিযু। [ পল্পু, হি, ৩ ] 
২। ফ্লুত্রো! বিরাড, মনাক্ছে? হরীচ্যাস্ভাত্ব যানসা:। 

হং বং জর্গং পৃথক চক্ুং প্রতিসর্গশ্চ স শ্বতঃ॥ [কালিকা ২৬ । 


পুয়াণ ২৪৯ 


সগ্রধিনপরান্‌ পুনঃ নক্ষত্রমালাযপরামস্ৃজৎ ক্রোধযৃক্ছিত২' যাহা, বাল, ৬*]। 
আদিসর্গে গ্রাম ছিল না. পুর ছিল না, ছুর্গ ছিল না; পুথু-কতসর্গে নৃতন করিয়া 
গ্রাম, পুর, ছুর্গ (বাক্ষ তুর্গ, পাতা হুর্গ ও খ্ধক হুর্গ ) নির্যাণের পদ্ধতি প্রয়োঞ্জনের 
তাগিদে প্রচলিত হইয়াছে । প্রতিসর্গ নবন্থহির গ্রেরণাকে ক্কুঞ্জ না করিয়া অনাগত শৌক্ষষ 
সষ্টির সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রাখিয়াছে । | 

তৃতীয়তঃ 'ব'শ' | 'বংশ' বলিতে বুঝায় খধি ও দেবসগজাত দেবগণের কুল? 
বশ-বর্ণনা বস্ততঃ কুলপ্জী। ইছাতে বিশ্বতপ্রার -স্বদূর অতীতের এবং আর 
অতীতের বংশ-সযৃহের সম্ভান-সম্ততিদের নাম ক্রমানুসারে উল্লিখিত হইম্লাছে। 
ইহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে । এই ইতিহাসের ধংশলতিকা! 
সেথা ছিন্ন-বিচ্িন্, কোথাও কক্পনাত্বার' গ্রথিত-_কিন্ত দৃষ্টিভঙ্গী এতিহাসিকের। 


বংশবর্ণনাকে তিনটি সুরে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্তরে পড়ে অনাদি হ্ইিলগ্নের 
দেববংশ, ধর্ম ও অধর্ষের বংশ এবং অতি পুরাতন খধিবংশ | দেব-বংশ অই্বিধ £ ১ দেব 
২ পিত ( পিতৃবংশ সাতটি : অগ্রিষ্মাতা, সৌমযা, হবিদ্মস্ক। উদ্মপা, আজ্যপা, স্কালীন 
 বছিষদ ), ৩ অন্তর, ৪ যক্ষ-রক্ষ। € গন্ধব-অপ্লরা, ৬ সিদ-চারণ-বিদ্যাধর ৭ ভূত 
প্রেত-পিশাচ এবং ৮ কিন্নর-কিন্পুরুষ | ধর্ন ও অধর্ধের বংপও বন বিস্তৃত। কমলযোঁনি 
ব্ন্ষার বক্ষ হইতে ধর্মের জন্ম । তাহার দশ পরু-কাঁতি, লক্মী, ধৃতি, যেধা, পুষ্টি 
শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লক্ষ্া ও মতি । এই সকল পত্বী হষ্টতে ধর্মের বংশে সংগ্রবৃত্তি ও 
সদ্গ্চণাবলীর বিকাশ | অধর্ধ ব্রর্ধার পটদেশ হইতে উতপন্থ। কাহার স্বীর নাহ 
হিংসা । এই খংশের মহাভয়ঙ্কর সম্ভতি অনুৃত, নিখতি, ভয় নরক, বেদনা ও মৃতু 
[মাক ৫*]। স্বগ্রচান খাম বংশাবলীর অধো দক্ষবন্তাদের বংশ বহখ্যাভ | দক্ষের 
পরী প্রস্থতি (ষতান্থরে বীরিণী বা অসিক্লী )। এই পত্ভী হইতে দক্ষের ব্ঠি সংখ্যক 
কন্যা জন্মে, তনাধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরটি কস্থপকে, সাতাইশটি চন্রকে এবং নয়টি 
নয়জন খঁষকে ও সতী নামী কল্তাকে কুদ্রকে সমর্পণ বরা হয়। ইহাদের মধ্যে 
কাশ্ধপ গোত্র ব্নবিভ্ভৃত । 'কশ্রপাং সকজং জগৎ" কথাটি মিথ্য। নহে । কশ্বাপ হইতে 
দেবমাতা "র্দিততে উৎপর় হয় দেববংশ, দিতি হইতে দৈতাকুল | কাশ্প গোত্রেই 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সুষ, ইন্দ্র, বকুণাদি দেবতা হিরণ্যাক্ষ ভ্রণ্যকশিপু প্রড়তি 
দৈত্য--বৃজাদি দানব- নারদ-চিত্ররথাদি গন্ধর__মিশ্রকেশী-তিলোতমা-রস্ভাঁদি অপরা- 
বৈনতেযর গরুড়-_রাহ-ক্ষেতু ও সপ্পকূল ; বহু খ্যাত শুর্ধবংশও কাহুপগোন্র-সন্ভব | 
ভৃগু হইতে ভার্গৰ বংশ, অতি হইতে লোমবংশ, পুলল্য হইতে ঘক্ষ-রক্ষবংশ, পুলহ 


২৫ প্রাচীন ভারতীয় দাহিত] ও বাগালীর উত্তয়াধিকার 


হইতে সিংহ-বাাজ-খক্ষ বংশ, অঙগিয়া হইতে বুছস্পতি-বংশ প্রবতিত হয়। এইগুলিই 
অভি প্রাচীন খধিবংশ। প্রাচীন বলিয়া উহ কল্পনানুরঞ্জিত | 

ংশ-বর্ণনার দ্বিতীয় জয়ে পড়ে মন্তবংশ এবং অবয়কালীন খধিবংশ | যন্গদিগের 
যধ্ো ম্বায়ভুধ মর এবং বৈবন্থত মনজুর বংশ বধ বিখ্যাত | বৈবন্বত অর আদি কৃর্যবংশ, 
এই বংশেরই উদ্ভরধংশ বধুবাশ 1৯ অতি হইতে যে সোষবংশ প্রবতিত হয়, তাহা 
হইতে উত্ধরকফালে পোয়নংশ, যদ্ুবংশ। ভারতবশ এবং কুরুবংশ বিদ্গারলাভ করে।২ 
এতখ্াতীত জনকবংশ, শিবিবংশ, কৌশিক বিশ্বাহিত্বংশ, বশি্টবংশ ও ভার্গববংশ 
বর খ্যাত । বংশ বপনার এই শরটি অর্দ এভিহাসিক। বিশ্বতপ্রায় ইতিহাম করনা 
বারা অন্থরঞ্জিত হওয়ায় ইহার এতিহাপিক মূল্য লঘু হইয়। গিয়াছে, তথাপি এদেশের 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের তথা সংগ্রহে উহার উপযোগিতা কম নয়! অন্তু হইতে 
আর কলিয়! রাজ পরী'ক্ষং ও তৎপন্থ জন্মেজয় প€স্ক রাজাধলীর আখ্যানবহৃল 
ইতিছাল এই বণনায় গ্ানলাঁভ করিঘ্লাছে। যনে হয়, পৌরাণিক যুগের পরিসমাপ্তি 
পরীশ্িৎকে লইয়াই | [নফু, ৪ ১7 

ইছার পর ভবিষধুধশ বর্ণনা । ইহাই এতিহাসিক মকর | পুরাণে ইহার 'যোজনা 
নিঃসন্দেহে পরধতীকালের, কারণ, এই বংশপর্ণীতে উদয়ন, প্রসেনজিৎ ও প্রচযোতের 
নাম আছে £ তাহ ছাডা নন্*, মৌধ, সঙ্গ, কাছ, অন্ধ, সাতকর্ণী ( সাতবাহন ) প্রভৃতি 
এতিহালিক যুগের বাশতালিকা বিবৃত হইয়াছে 1 ৮. ১৯. মি, প্রমূখ পাগ্তিতগশ 
এই তালিকাকে ভারত-ইতিহাসের (নঙরযোগ্য উপাদান বলিয়। মনে করিয়াছেন । 

এদেশের প্রাগৈতিহাসিক ব| এতিহাসিক যুগের ইতিহাস-নির্যাণে পুরাণের বংশ- 
বর্ণনার যূল্য অসাধারণ খনির সোনা ধেমন খাদ মিশানো থাকে, তেমনই পুরাণে 
ইতিহালের সভা কল্পনা-মিশিত হইয়া রহিয়াছে | উহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে 


১। স্যবংশের সংক্ষিপ্ত কজপন্ধী, 
বিষুনাভ্যক্জজো ব্র্ধা মরীচিত্রক্ষণঃ সত 
মরীচেঃ কশ্যপন্থম্থীৎ হর্ষ বৈবন্থতো মন: ॥ 
ততন্বস্থাৎ তথেক্ষ কুন্তশ্য বংশে ককৃত্স্বক:। 
ককুত্ক্বশ্য ঘসত্াদে। দশরথস্ততঃ || [ অগ্নি. ৫ ৫] 
২। চজ্বংশের সাক্ষথু কুলপঞ্জী, 
বিষ, নাভযজজে। ব্রশ্গা ব্রন্মপুত্রোহত্য় হ্বিতঃ । 
সোম: সোমাছ,ধ জ্ম্মাফৈল আসীৎ পুরূরবাঃ 1 
তন্মানযু তে রাজা নহযোহখধধাতিকঃ। ঈ 
ততঃ পুরুস্রন্তবংশে ভয়তোহথ নৃপঃ কুরুঃ 11 [ অগ্রি. ১৬) 


পুরাণ ২৪১ 


প্রাচীন ভারতেতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত হইতে পায়ে। ধাহারা মনে করেন 
ভারতবর্ষের ইতিহাদ নাই, ভারতবাসীয় এভিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই--এই বংশ-বর্ণন! 
তাহাদের মত পরিবর্তনে সহায়তা করিবে। 

পুরাণের চতুর্থ লক্ষণ “ম্বস্বর' | ইহার সাধারণ অর্থ, অন্গুর অধিকার-কাল। এক 
সঙ্ হইতে অন্য মন্ুর ভোগকালের অন্তর কালই যন্বস্তর : 'মনোরস্তরমবকাশোইবধির্বা 
অন্িঙ্নিতি মন্বস্তরম্‌' [ শব্কন্ক্রমধূত লিঙ্গপুরাপোক্ত বচন ]1। মুর সংখা। চতুরর্শ ।১ 
অতীত, বততমান ও ভবিষ্যৎ ভেদে যন্থগণ তিন ভাগে বিভক্ত £ শ্বায়ভূব, স্বারোচিষ, 
উত্তষ। তামস, রৈবত ও চাক্ষব_-এই ছয় মন্তর কাল অতীত হইয়াছে; সঞ্ধম বৈবন্বত 
মন্গ। বর্তমানে তাহারই অধিকারকাল চলিতেছে; ভবিষ্যতে আরও দাতজন মঙ্ছ 
আবিস্ৃতি হইবেন, তাহাদের নাম-_সাবর্ণ, দক্ষসাবর্ণ, ক্রহ্মলাবর্ণ, ধর্মলাবর্ণ, রুদ্রসাবর্প, 
রৌচ্য ও ভৌত্য। অতীত-অনাগত ভেদে মন্তুর এই সংখ্যাগণনা বর্তমান বারাহু 
কম্পের। পূর্ব পূর্ব কল্পে এইরূপ চতুর্দশ মন্গ আরও অনেকবার আবিষূততি হইয়াছেন । 
কোন মন্গর কাল যখন প্রবরতিত হয়, তখন ভিন্গ ভিন্ন দেবতা, সপ্তধি ও মন্গুপুত্রগণ 
সহ মগ আবিভূতি হইয়। খাকেন। মধস্তরে বিপর্ধয় ঘটে, একপ্রকার প্রলয়ও সংঘটিত 
হয়, তখন মন্তুসহ দেবতা, সপ্তষি ও মন্ুপুত্রগণ কালে লয় প্রাপ্ত হন। 

মন্বস্তরকালের পরিমাণ গণনায় প্রাচীন ভারতবাপীর কাল-জ্ঞানের শুপ্মাতিস্প্র 
পরিচয় পাওয়। ঘায়। বর্তমানে মিনিট-সেকেু দ্বারা আমর। কাল গণন। করিয়া থাকি, 
প্রাচীন 'ভারতে ছিল নিষেষ-পরার্ধের গণনা । কোন একটি স্বর ভোগকালই কাল। 


এই কালের সুম্মরতম বিভাগ “নিমেষ? £ “অক্ষিপন্ত্র পরিক্ষেপো৷ নিমেষা: পরিকী তিতাঃ 
চোখের পাতার একটি মাত্র ম্পন্দনকালই নিষেষ, উহাকে পলকও বলে। ছুই 
নিমেষে এক “ক্রটি' (কোন পদার্থের দৃশ্তমান ক্ষুদ্রতম অংশ 'সরেণু, যে কালপরিমাণ 
ভোগ করে, তাছাই ক্রটি-ভাগ ৩. ১১), তিন নিমেষে এক ক্ষণ? ; ছয়ক্ষণে এক 
ও” ছুই ঘণ্ডে এক 'ুহৃত ('ঘাদশক্ষণ পরিমিত: কাল: মেদিনী ), সাড়ে সাত 





১। মঙ্ঃ স্থায়ভূব: পূর্ব ততঃ স্বারোচিষো মত: 
গুত্তমন্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষষন্থথ। ॥ 
ষড়েতে মনবোহতীাঃ লাম্প্রতত্ত রবেঃ সতঃ। 
বৈবস্বতোহয়ং যন্তেতৎ সপ্তমং বর্ততেহন্তরম্‌।....... কৃর্ম, পূর্ব, ৫* ] 
ভবিহতি চ মাবর্ণে! দক্ষসাবর্ণ এব চ 
দশমে! অক্ষসাবর্ণো! ধর্ম একাদশ: শ্বতঃ ॥ 
দ্বাদশে! রুত্রসার্বর্পো রৌচা নামা অয়োদশঃ | 
ভৌত্য শ্তুর্ধশ: প্রোক্তা ভবিষ্তা মনবঃ প্র্থাঃ || [কৃর্য, পূর্ব ৫২] 


২৫২ প্রাচান ভারতীয় লাহিত্য বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কে এক প্রহয়। অষ্ট প্রহরে এক 'অহোরাত্র' | পনের অহোরাহ্রে এক “পক্ষ ; ছুষ্ট 
পক্ষে এক 'মাস'--সাচষের ছুই পক্ষে যে মাস হয়, তাহাই পিতৃগণের এক দিম- 
রাত্রি--কৃষঃপক্ষ পিতগণের দিবস, প্রক্পক্ষ রাত্রি কালিকা ২৪ ]1 যচযামানের ছয় 
মাপে এক 'অয়ন' ; চই 'অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ) এক বৎসর । মানুষের এক . 
বৎসরে দেবগণপের এক দিবারাত্রি--দক্ষিপায়ন দেবতার রাত্রি, উত্তরায়ণ দিন [ আয়ন 
ধক্ষিণং যাছি দৈবানামূ্রং দিনয'_বিধুঃ ১. ৩]1 দিবা দ্বাদশ সহশ্র বংসরে এক চতুযু্ 
( চতুযু'গ »সতা, ভ্রেতা', শ্বাপর ও করলি), এইকূপ এক সধতি চতুরগে এক মহ্বস্তর? । 
চডুদশ মধগ্করে এক 'কল্পা-- উহা ব্দ্ধার একদিন [ 'অ্রক্ষণে! দিবসে বিপ্রা মনবশ্চ 
চতুদ শং' কর্ম পূর্ব: )। কল্পান্তে প্রলয় সংঘটিত হয়, আসে ব্রাঙ্গীনিশ'-__এই নিশাও এক 
কল্পকাল স্থায়ী হয়) এইটবপ দুই কয়ে রক্গার এক অহোরাত্র। ব্রাক্মমানের তিনশত 
ধাট অহোরাত্রে ত্রন্মার এক বৎসর; এইরূপ শতবধ ব্রদ্মার পধ্মাঘু_তাহাকে পর" 
বলে; এই পরের অর্ধেক 'পয়াদ্ধ। | পরাদ্ধই কালের বিপূলতম পরিচিত বিভাগ : 
কালেই সি, কালেই ধ্বংস । তাই কাল গণনায় “প্রলয়'-এর প্রশ্থ আসে। 
প্রলয় চারি প্রকার-_নিত্য, নৈমিত্বিক, প্রাককত ও আত্যন্থিক | প্রতিনিয়ত জগতে 
যে মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, তাহা নিত্য গ্রলগ় ; ব্রদ্মদিবার অবসানে, অর্থাৎ কল্লান্ে 
মৈমিতিক প্রলয় সংঘটিত্ত হয়; এই প্রলয়ে সৃষ্টি একার্ণবে পরিণত হয়; ছিপরার্ধে 
প্রাক্কত গ্রতিসঞ্চর বা প্রারুত প্রলয় ঘটে, তখন সমগ্র কৃষ্টি প্ররুতিতে বিলয় প্রাঞ্ধ 
ইয়।১ মহাপ্রলয় মহা. বিপর্যয় । তখন দ্বাদশ শ্র্যের কিরণে রঙ্গাড উত্তপ্ত হয়, 
প্রচণ্ড অগ্রিগাহছনে সৃতি দগ্ধ হইয়া যায়। এই সময় একসঙ্গে উনপঞ্চা* মরুৎ প্রবাহিত 
হইয়া জতিকে বিদবশ্তচ করিয়া দেয়। তারপর সংবর্াখ্য মহায়েঘপকলের সকার 
হয়-_ কোন মেঘের বণ দলিতাঞন সল্প, কোন কোন যেঘ ধুত্রবণ বা রুক্রনর্ণ | তাহার! 
পবত্তাকারে বা কুগ্জরাকার়ে আবিভূতি হইয়া ঘোর গঞ্জনে, বল বর্ষণে হৃষ্টিকে 
একাকার করিয়। দেয়। তখন রাধ্রি থাকে না, দিন থাকে না. আকাশ-পৃথিবা থাকে 
না, ক্যোতি-অন্ধকার কিছুই থাকে না, থাকেন শুধু নিরাধার, 1নরাকার, নিঃসত্, 
বিশেষণবজিত, সচ্চদানন্দঘন 'একং প্রাধানিকং ব্রদ্ষপুমান্‌।২ “আত্যন্থিক প্রলয়ে-_ 





১। তল্টান্তে সবসত্বানাং হ্বহেতো। প্রকতৌ লয়ঃ। 
ভেনাক্বং প্রোচাতে সঞ্থিঃ গ্রারুতঃ গ্রতিসঞ্চর: | [ কৃষ পূর্ব ৫) 
২। না ন রাঙিন নভে! ন ভূমি 
নানীৎ তম জ্যোতিরতৃক্গ চান্তম্‌। 
ষ্কেং 


প্রাধানিকং ব্রচ্ধ পুযাংশুদাসীৎ | [বিণ ১.২ কালিক! ২৪] 


পুয়াণ ২৫৬ 


আানী গু যোগিগণ এই 'একযেবাছিতীয়ম' অগ্ধে লীন হইয়া ধান। প্রলয়ের এই অনন্ত 
শৃর্ত অবস্থাই পুন: ক্ঙটির পূর্বাবস্থা | পুরাণমতে যেখানে লয়, সেইখান হইতেই স্াই। 
প্রলয়ই সির হেতু [ আত্যস্তিক প্রা্তিকশ্চ ঘোহক্ং নৈমিত্বিকণ্চ গ্রতিসর্গ হেতুং-- 
বা ৩. ২৩]। সহি ও প্রলয় একই দেবতার ছুই লীল!। 

পুরাণের পঞ্চম লক্ষণ “বংশান্রচরিত'। বংশান্্চরিত বলিতে বুঝায়, কোন 
বশোস্ুত প্রবর অর্থাৎ কীতিমান্‌ দেব, খষ ও পৃর্থীপালগণের চ'রঙ [“দেবধি পাখিবানাঞ্চ 
চরিতম্-_বিষু। ১.১]। স্ুর্যবংশের প্রখ্যাত পুরুষ ইক্ষাকু, নাভাগ, ককুৎস্থ, রঘু। 
চন্ছবংশ উজ্জর্জ করিয়াছেন পুরুরবা, নকুষ, যযাতি। স্বায়ভুব মনর কুলপাবন পুত্র ধ্রুব । 
দৈতা ও দানবকলেও কীতিমান সম্ভানের অভাব হয় লাই। দৈত্যকুলের প্রহলাষ, 
বলি, বিরোচন-দানবকুলের বুজ, পুরাপপ্রসিদ্ধ। এইরূপে দেব, খধি বা মম্বাদির 
বংশে দানে-ধ্যানে-তপল্গায়-রাজ্যপালনে ধাহারা প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছেন, বংশাহ- 
চরিত তাহাদের কীতিগাথা। বংশান্রচরিতের অর্থ আর একটু প্রসারিত করিলে 
অবভারাদি চরিত্র এই পর্যায়ে পড়ে। ভাগবতোক্ত ঈশান্গকথা ব'শান্গচরিতেরই 
সম্প্রপারণ। কারণ পরশুরাম, বলরাম, রাম প্রভৃতি অবতার মঙ্যের কোন বংশকে 
অবলম্বন করিয়াই আবিভৃতি। পূর্ণব্রক্ষ রুমঃ যছুকুলোগ্ব। 

বংশানুচরিতবর্ণনা পুরাণের একটি বৃহৎ অ"শ। চরিত বর্ন! ছ্বার। পুরাণকার 
পুরাণের অন্যতম উদ্দেশ্য--“ঘতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ” 'ধর্মন্য সুক্মাগতিঃ, 'মহাজনো! ঘেন গতঃ 
সপন্থাঃ' প্রভৃতি আদশ স্বাপন করিয়াছেন । মলোজ্জ কাহিনীর মাধমে ইহাতে সৎকর্ষ, 


সদাচার ও নীতিধর্ষের জয় উদ্বে/ষিত হইয়াছে । চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে, আদর্শ 
শ্বাপনে ও সংকর্মানুদানে পৌরাণিক চরিত্র অশেষ প্রেরণার উতদ। 


এই পঞ্চ লক্ষণের সহিত বিবিধ 'মাধ্যান (হ্বয়দুষ্ট কথ! ", উপাখ্যান ( শ্রতার্থের 
কথন ), গাথা (পিতৃ বা খষি কতক গীত প্রাচীন ক্লোক), ও কর্শুি (শ্রান্গকল্প ও 
ব্রত-পৃজাদির বিধান ) যুক করিয়া পুরাণকার ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া- 
ছিলেন।১ ইহার ফলে পুরাণের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিপুলতা বৃদ্ধি পাইয়াঞ্ঠে। কালকুষে 
পুরাণবক্ত1 সৃতগণও উহাতে বিবিধ কথা যুক্ত করিয়৷ দিয়াছেন এব" সঙ্কলনকালে 
হিন্দু-ব্রাদ্ষপ্য সংস্কারের নান! বিষয়ও যুক্ত হইফ্াছে। ফলে অধুনাগ্রচলিত পুরাণ 
হইয়াছে সাধভৌমিক শহন্দত্বের বিশিষ্ট প্রতিনিধি । ইহাতে ন। আছে, এমন বশ 
নাই। হিম্দুর ধর্স-কর্ম, আচার-আচরণ, দর্শন, পূজাপদ্ষতি। নান। সুস্কার ও বুষস্কার 
১। আখ্যানৈশ্চাপাপাখ্যানৈর্গাথাভি; ক্শুক্ছিভি:। 

' পুরাণ সংহিতাং চক্রে পুরাপার্থ বিশারদঃ ॥ [ বিষুঃ ৩.৬ ] 


২৪৪ প্রাঈীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীয় উদ্ধরাধিকার 


-সবই পুরাণের খন্তর্গত । পঞ্ডিতপ্রবর 108920165 বলেন, 'দুও্ত 5801 05 ৪ 
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--উদ্চিটি অক্ষয়ে অক্ষরে সতা। 


২, পুরাণের বিশিষ্ট 


পঞ্চ লক্ষণ দ্বার] পুরাণের বিষয়বন্থা সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে, উহার উদ্দেন্ট ও 
লক্ষ্যের কথাও জান। যায়| জনসাধারণের মধ্যে বেদার্থ প্রচার করা পুরাণের 
অন্ততম লক্ষ্য। বেদের অর্ার্ণ গুড ও রহস্যময় । পুরাণ জনসাধারণের বেদ, তাই 
উঠ বেদের সরলত্র বিস্তৃত ভাষা । শুধু তাই নয়, পুরাণে লোক-সংস্কার ও বিশ্বামকেও 
অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়! হইয়াছে । 

() পুরাণে লোক-সংস্কৃতি : বেদাদি াহিত্যেও লোক-সংস্কৃতির মিশ্রণ রহিয়াছে। 
উদ্লাসিকতা থাকিলেও অযজ্ঞা, অব্রতা| ব্রাত্দের আচার-আচরণ, মন্ত্-তগ্ত্রের প্রি 
অন্তত বিশ্বাস বেদে স্বানলাঁভ করিয়াছে । অথর্ববেদে 'ও ব্রাহ্মশে ব্রাত্যগণ স্থউচ্চ 
দেষ-মর্যাদার় অধিকার পাইয়াছেন। কোথাও গ্রামযাদেবতা, কিংবা পাপদেবতা নিখতি 
সম্মানলাভ করিয়াছেন । বেদ অপেক্ষা পুরাণে এই ফিশ্রণ আরও স্পষ্ট ও বছুধাপক | 

পুরাণে মৃতি-কল্পনা, যুতির অধিচানতূমিরূপে দেবস্বান (থান) বা তীর্ঘস্থানের 
প্রতিষ্ঠা, দেবতার প্রতি ভক্তির আধিক্য এবং দেবপুজার প্রচুর প্রচলন দেখা যায়। 
বৈদিক যুগে যদিও বিগ্রহবৎ দেবকল্পনা ছিল কিন্ত সত্যই দেবতার কোন বিগ্রহ 
ছিল না। পুরাণে দেবভামান্রই মৃতিমান্‌ বিগ্রহ।৯ পৌত্তলিক বলিয়! হিন্দুর ষে 
অধ্যাতি, তাহার প্রচার ্রীরাশ হইতেই । দেবতার প্রতিমা-প্রতীক প্রাগার্ধ যুগে 
১ পাঁশ্টাত্বা পণ্ডিতগণ মনে করেন, ভারতবাসী মৃতি-কর্পনার জন্ত গ্রীকদিগের 
নিকট খ্দী। ইছ। সত্য নয়, কারণ, গ্রীক আগমনকালেও যে এদেশে হারকিউলিসের 
অন্থকধপ ( সভবত:ঃ ক ) এবং ডায়োনিসাসের অনুরূপ (সম্ভবতঃ শিব) বিগ্রহ ছিল, 
মেগাস্থিনিমের [৯ [0015 বা ভারত-বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়ী। দেবযৃতির প্রচার 
এদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত। মহেজোদড়ো ও হরগ্সায় আবিফৃত মুন্সী 
মৃতিগুজি তাহার সাক্ষ্য। মনে হয়, মৃতিকল্পনা প্রাগার্য জাতি হইতেই বিস্তারলাভ 
কমিঙ্াছে। যহাভারতে দেখ! ধায়, নিধাদ-তনয় একলব্য গুর ত্রোণের সৃশ্বন় ঘৃতি 
গড়িয়া তাহার উপাসনা করিয়াছন। [ মহা, আদি. ১৩৪ ] , 


পুরাণ ২৫২ 


প্রচলিত খাকিলেও উহা প্রতিষ্ঠ। পুরাণে । এই দ্বেবভায় লীলা-কাছিনী, অধিষ্ঠান- 
ভূষিরূপে অনংখা তীর্থ ও দেব অন্দিয়াদির প্রতিষ্ঠাও পুরাশে।, দেবমৃত্িকে স্বীকার 
করিয়া লওয়ায়, পান্-অর্ধয-আচষনীয়-আ্ানীয়-পুষ্প-চন্দন-ধৃপ-নীপ-নৈবেস্ব ঘোগে দেবতার 
বাহ পুজা! এবং দেবতার সুদীর্ঘ স্বব-স্বতিয় বাহুলাযও পুরাণের ব্যাপার । ভাধাতাত্বিক 
পঞ্ডিগণ যনে করেন, "পূজা, কুল প্রভৃতি শবগুলি অন্-আর্ধভাগ্ডারের শব । পুরাণ- 
প্রবক্তা ব্যাসদেব নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, অরূপের রূপকল্পনা, অর্বব্যাপীকে সীমায় 
মধ্যে আবদ্ধ করিবার প্রচৈষ্টা এবং অনির্চনীয়কে শ্তব-গ্্ততিতে বচনীয় করিয়া তুলিবার 
প্রয়ান-_তিনি নৃতন করিয়া প্রবর্তন করিয়াছেন । ব্যাসদেবের এই স্বীকৃতি পৌরাণিকু 
প্রতিমাকর্পনায়, স্ততিরচনায় ও তীর্ধ-কল্পনায় লৌকিক প্রভাবেরই শুচনা করে! 
পুধাণের দেববিগ্রহে' ভক্তির মাত্রাধিক্যে, বাহ পৃঙ্জার আড়ম্বরে এবং তীখিক মনোভাবে 
নিঃসন্দেহে আর্ধষেতর সংস্কারের প্রাভাব বিস্তৃত হইয়াছে। 

" পুরাণের দেবতাও বৈদিক দেবতা হইতে ভিন্নতর । বেদের ইন্দ্র-অগ্নি-হূর্য-বায়ূ- 
বরুণ পুরাণের প্রধান দেবতা নন | পুরাণে প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন ভ্রিযৃতি-_্রহ্া, 
বিষ ও শিব [ 'বরহ্ষা-বিষু-রুদ্রাপাং মাহাত্মযংঃ_মত্শ্য ৪৪ ]1 ইহাদের সহিত আছেন 
শক্তিদেবতা দুর্গা বা কাত্যাঁয়নী বাঁ চণ্ডী । বেদে ক্রন্ষা নামের প্রতিষ্ঠা ঈষৎ পরবর্তী 
কালের । অবস্ট প্রজ্জাপতির প্রজাপতিত্ব, বেদে ও প্রাণে একই প্রকার । বেদের বিষুঃ 
ও রুদ্র পৌরাণিক বিষ ও রুদ্র হইতে স্বতন্ত্র | বেদে বিষ সর্ষের প্রকারভেদ, পুরাণে 
বিধু স্থিতির দেবতা | বেদের ত্রিপা্দক্ষেপী বিষ পুরাণে ভ্রিবিকূম, তিনি বলির শান্তা 
ধামন অবতার। শুধু তাই নয়, তিনি শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, প্রেমিক কষপাপতি 
ও ভক্তবৎসল ভগবান । দ্বিতু্জ মুরলীধারী রুষ্ণের সহিত ঠাহার অভিঙ্নতাও লক্ষণীয় । 
গোপকুলের সহিত বিষুর সম্পর্ক আবিষ্কার পুরাণেরই অভিনব কল্পনা--আর এই 
কল্পনার সহিত লোকজগতের সম্পর্ক অতি নিবিড়। পুরাণের রুদ্র সম্পর্কেও এই 
উক্তি প্রযোজ্য । বেদে রুদ্র ধধিপতি, ভয়ঙ্কর দেবতা; শতরুদ্রিয় শ্যক্তে তিনি 
দহ্য-তস্তরের পতি । বেদের রদ্রাধ্যায়ের রুদ্র পুরাণে পুর্ণ প্রতিষ্ঠিত, এখানে তিনি 
প্রধানত: ভূত-প্রেতাদিয় অধীশ্বর ; উপরস্ধ পৌরাণিক শিব নটরাজ-_প্রলয়ের দেবতা, 
নগ্ন ভিথারী, উ্বাপতি ও জঁুতোষ ; সর্বাপেক্ষা বড় কথা পুরাপের রুদ্র মহাঁষোগী, 
তিনি যোপীশ্বর । ঠবদিক সাহিত্যে ছুর্গা ও উষ্ষাহছৈমবতীর নাম আছে। কিন্ত 


সেখানে শক্িদেবীর ভূমিকা প্রধান নয় । পুরাণে ছুর্গা ও উমাহৈমবতী বিশিষ্ট শক্তি 
মৃতি ; ছুর্গী দুজ-দলনী, মহিহষদিনী-_উষ্া প্রেমিকা ও তপম্চারিণী অপর্ণা__ উভয়েই 
শিব-শক্তি। পুরাণের শিব ও শক্তি অস্ুর-রাক্ষনের উপাশ্ত--ইহাও লৌকিক প্রভাবের 


২৫% প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ফিক হইতে গভীয় তাৎপর্যপূর্ণ পুরাণের লীলাবাদে শক্তির স্বীকৃতি, দাংখ্যর প্ররুতিকে 
পুরুষের স্্রীক্ষপে কল্পনা, হোগের অধিদ্েবতাক্পে শিবের প্রতিষ্ঠা এবং শিবশর্তির 
মেলন ক্রিয়াই 'ষোগ”, দেবতার স্বপ-চিন্তনই ধ্যান এগুলির যধোও লোক-সংস্কারের 
প্রভাব "খর নয়। 

(8) সরলীকরণের চেষ্টা প্রাণের অপর বৈশিষ্ট্য । বেদ-দরশন-তঙ্্রের পরবর্তী 
যগটিই বিশ্ষে্ভাবে পৌরাণিক যুগ । উহা জনসাধারণের উপযোগী করিয়। রচিত 
বলিয়া ইহাতে বেদের দ্ররহতা, ক্রিয়াকর্মের জটিল, দর্শনের কঠিনতা ও তত্থের 
অহশ্মময়তা বখাসস্তব পরিহার কর! হইয়াছে | পুরাণ যেন বছর সমতল গাজেয় ভৃষি, 
উহাতে বন্ধুরা নাই, প্রন্ধামঘন ভাগের কাঠিন্ত না. নীরলতা নাই। পুরাণের 
ধর্ম, কর্ম) দর্শন সবই ফতক্গলাধয ৪ সহক্গবোধা : বেছের হাগ-বজ। ব্যয়বতজ । 
পুরাণে সোমধাগ সম্পর্কে বলা হইয্াছে। 'ন সর্বসাধো হজ্ঞোহয়ং বহবরো বহুদক্ষিপঃ, 
[ত্র. বৈ. কফ, ৬*]। রাজশ্য় ও অশ্য়েধ ধজ্ঞও তখৈব চ। পুরাণে তাই ধর্মাচরণের সঙ 
বাবস্কাঁ-বায়সাপেক্ষ ঘযজ্ের পরিবতে শ্বক্পবায়ের ব্রাঃ-পার্ধণের নির্দেশ উমাত্রত, 
মাহেশ্বরী ব্রত, সাবিত্রীত্রত, বিভিন্ন তিথি ও বারব্রত | দর্শনের জটিলতাও পুরাশে 
লয়লীরুত | নিগুণ নিবিশেষ তথ দ্বীকাত হইলেও উপাসনার ব্যাপারে পুরাণে সগ্তণ 
অন্দেরই প্রাধান্ক 1১ নিগুপ নিরাকারলে। ধারণা করা কষ্টকর; পুরাণে ভাই সগ্ুণ 
ব্রদ্ষের প্রতিমা, বঙ্দনণ ধ্যান স্বতি. দেবতার প্রতি ভক্তি এবং পৃজার্চনা দ্বার! দেবতার 
তুইবিধানের প্রয়াস। ক্থসাধনাও পৃজাবতল। কিন্ত তন্কের পৃজা হঙ্তাত্বুক, 
মন্্াষ্ক ও যোগামক বলিয়া জটিল--পৌর়াণিক পৃজানিধি সরল ও জুটিলতা- 
বঞিত্ত । এখানে পঞ্চোপচারেও প্লেধপূজার বিধান আছে। উপচার যদি না লে 
তাচ1তেগ ক্ষতি নাই-_ পুরাণমতে ভক্ষিই শ্রেচ উপচার | ধ 

পুরাণের 'পিষাল সঙ সরল | “লাকবাবচার়ের উপযোরী সহজ স'স্কত ভাষাই 
পুরাশের বাচন। এই ভাষায় শঙ্গের দুরূচতা লাউ, বাঁকরণের কড়াকড়ি নাইণ উচা 
অলঙ্কার ও বারল্যবজিত । পুরাণের এই ভাষা ব্রাহ্মণের সরল ও অনাভদ্বর় *ছোর 
কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। বিষ্পুরাণের চতৃর্থহাশের গছ ষেন ব্রাহ্মণের গপ্ভ | 

(11) পুরাণের আর একটি বিশ্বেত্ব সমন্বয়প্রচেষ্টা। বৈদিক ও লৌকিক 
সংস্কৃতির সমন্থয় তে! আছেই, উপরদ্ধ আছে নিগুণ ও সগ্ুণ ব্রন্বের সমন্বয় অন্বৈতৈ ও 
দ্বৈতরাদের স্ধি, বেধান্ত ও সাংখ্যের ফিলন, জান ও ভক্ষির সমীকরণ । বিগ্রহবং 
১1 ক্রেশোইধিকতরস্চেযামবাক্তাসক্ত চেতলাহ্‌। 
্ '্ববাক্তাছি গতি €খং দেহবস্তিরলাপ্াযতে 1 [রীতা ১২.৫] 


পুষ়্াশ ২৫৭ 


ফেধতার প্রতি একান্ত তক্কি-বিশ্বাই এই সযন্বয়বাদের যশিশৃঙ্খল। পুরাশষতে.. 
টা ফ্েবতার অধিষ্ঠানবোধই জান, সেই দেবতার গ্রীত্যর্থে পৃজা-অর্চনাই বর্ষ, 

বং দ্বেবভার প্রতি ভক্তি ও প্রপত্বিই মুক্তিজাতের উপায় । দেবভাই জান, কর্ম 
শু টির একাশ্রয়। দেবলীলার প্রতি পুরাণের অগাধ বিশাস। এই লীজাবাদে ত্বর্গ 
ও মত্য প্রেমভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, লীলার রূহশ্তময় শ্বতংপ্রকাশ শক্তিকে 
স্বীকার করায় বেদাষ্থের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও তঙ্জের পরাশক্তি মধ্যেও একটি 
আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে । স্হি-তবেও সমীকরণের চে প্রবল, অব্যক্ত ও 
বাক্ত এখানে এক ফেবতার দুই দিক; এই সি-প্রকরণে স্ভা-বৈশেধিকের পরমাণুবাছ, 
মাংখোর প্রকৃতি ও বনত প্ুরুষবাধ এবং বেদান্ত ক্রক্মবাদের একতান ধ্বনিত হইয়াছে। 

(৮) কাহিনী-প্রাধান্য পুরাণের অপর বিশেষত্ব । পুরাণ কথা ও কাহিনীর মহাসমৃদ্র। 
কি স্বডিতব বর্ণনায়, ক বংশকীঙুনে, কি ভীখ-মহাত্বয ঘোষণায়, ধরাধর্ম পরিজ্ঞানে, 
সদাচার কথনে, শ্রান্ধকল্প বণনে, অঙ্করস্ত কারঁহনীর সমাবেশ। দক্ষঘজ, সমুদ্রমস্থনঃ 
যদদনভম্ম, উমা-মেনক1 সংপাদ, হর-পাবতী বিবাহ, এপুরদহন, মরহযান্রর-মদন, শুভ নিশুদ্ত 
বধ, বৃত্রসংহার, প্রব-»রিআ, গুহলাদ-রিত্র, বলির জপচূর্,, বাঁশট-বিশ্বামিআ সংবাদ, 
অগন্য্য-লোপানুদ্রা কাহনী, পুত্তরবা-উপশীবৃতান্থ, রামলীলগা, কুফচলালা ও বিবিধ 
দেবীলীলা-_কাহিনীর যেন শেষ নাই । কথায় কপায় কাহনী, কাহিনীর ভিতর 
আবার কাক্িপা-সম্পুট। 

এই কাহিনীই সরল পঞ্চলক্ষণ-সমস্থিত পুরাণকে বিপুল ও ভারাক্রান্ত করিয়া 
ভুলিয়াছে। সংযোজন! ও কপোল-কল্পনাকেও প্রশ্রয় দিয়াছে এই কাহিনী। 
নৌকিকত্ব ও অলোকেকত্ব কল্পনার অতিরঞ্জন ও বণনার বাহুল্য -এই কাঁহন্নাকে 
কেন্দ্র করিয্াই গড়িয়া! উণিকাছে ! কাহিনী গুলই কুসস্বারের আকর। উহা দ্বার 
সাধারণের মধ্যে ২দযুল ধারণা জন্গিয়াছে ষে, রাছ বা কেতুহ্র্বা চন্জুকে গ্রাস করে 
জন্তই গ্রহণ হ, কৃর্মপুষ্ঠে ধরণী অবাস্থত থাকায় কৃর্ষের দেহ আস্ফালনে ভূষিকম্প হয়। 
কাছিনীগুলিই গেব-নির্ভরতাকে দঢ করিয়া! প্ুকুষের পৌরুষকে দুবল করিয়াছে । 

কিন্ধ, এই কাহুনীর আখার অন্ত দিক৪ আছে। কাহনীগুলি জীবনের শ্বাদে 
পূর্ণ। মানুষের কামের পরিণাঙ্, আন্বরী ভাবের শোচনীক্স গতি, দৈবভানের দয়া, ক্ষমা, 
ফান ও ধর্মের মহিমা ও জীবের ভাবান্বর স্বপ্রবুদ্তি ও কুপ্রবৃনির কাহিনীর আবেদন 
চন্পকালীন | নীতিধর্ের জয় খোবণার পৌরাণিক কাহিনীর মূল্য অসাধারণ । কতকগুলি 
কাহিনী রূপকাশ্রিত। লাহিত্য-রুতি হিসাবে উহাদের মূল্য অপরিসীম । তত্র দুরহ 
জটিলত1 এই কাহিনীর মাধামে সরল ও লয়স হইয়া! উঠিয়াছে। 


১৭ 


২৫৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঠালীর উত্তয়াধিকার 


৩. পুরাণ পরিচয় 
() পুরাণের সংখ্যা ও গ্রোদী বিভাগ 

পুরাণের সংখ্যা আঠার [ “অষ্টাদশ পুরাপানি' | এবং উহাতে মোট “চারি লক্ষ ক্সোক। 
পূর্বে পুরাণ একখানি ছিল, ব্যাসদেব তাহাকে আঠার খানি সংহিতায় বিভক্ত করেন। 
কষারসায়ে পুরাণগুলির নাধ-(১) ব্রাহ্মণ (২) পান্প, (৩) বৈফব, (৪) শৈব ব! 
বান্রবীয় (৫) ভাগবত, (») নারদীয়। (৭) যারকণেয়। (৮) আর্েয়। (৯) ভবিষ্ব, 
(১,) ব্রক্ষবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বারাহু, (১৩) স্কান্দ, (১৪) বামন, (১৫) কোর্স, 
(১৬) মাতস্ট, (১৭) গাকুড় ও (১৮) ব্রদ্ধাণড। 

এই পুরাণগুলিকে কোথাও কোথাও সাত্বিক, রাজমিক ও তামসিক ভেবে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে । পুরাপমতে ত্রদ্ধা, বিষুঃ ও শিব বখাক্রমে রজঃ) সত্ব ও 
তষোগুণের প্রতীক | দেবতার গুণভেদে তাই পুরাণেরও প্রকারভেদ । ভাগবত, 
মারদীয়, গারুড়, পাদ, বারাহ ও বিষুপুরাণ সাঁত্বক; বর্ষ, ব্রহ্ধাপ্ড, ব্রদ্মবৈবর্ত, 
মার্কপ্ডেয়। ভবিষ্য ও বামন পুরাণ রাজসিক এবং শিব, লিঙ্গ, স্বন্দ, অপ্রি, মতন্ত ও কৃর্ম 
পুরাণ তামসিক | 

কিন্ত, পুয়াণগুলিয় এরূপ অবান্তর ভেদকল্পনা অযৌক্তিক | ব্রন্ধা-বিষু-শিব ওপজয়ের 
বিশিষ্ট প্রতীক হইলেও পু্নাণের এই জিযূতি মূলত: এক | শুধু তাই নয়, সাত্বিক পুরাশে 
ত্ন্ষার মাহাত্ম্য আছে (ফেমন পাদ্গ-হি ), রাজসিক পুরাণে বিষ মহিমা! ঘোধিত 
হইয়াছে ( ধেমন, ব্রদ্ববৈবর্ত ও বামন ), আবার তামসিক পুয়াণেও বিষুর মাহাত্ম্য 
কীিত লইয়াছে (যেমন স্বন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ড), আবার মার্কতেয় বামন ও 
্রহ্ষবৈব্ত পুরাণে আছে শক্তি-মাহাত্্য | কাঁজেই গুণ বা দেবতা ভেদে পুরাণের শ্রেণী 
বিভাগ হইয়াছে বলিক্পা। মনে হয় ন1। ব্রাঙ্ষণ্য সংস্কারের সহিত লৌকিক সংস্কারের 
বিশ্রণে পুয্লাণগুলির উত্তব | মনে হয়, এই লৌকিক সংস্কারের প্রভাবের ক্রমাধিক্য 
বিচার করিয়াই পরবত্ণকালে পুরাণের এই অবাস্তর ভে কল্পিত হইয়াছে। 


* ব্রাঙ্গং পালং বৈষবঞ্চ বায়বীয়ং তখৈবচ 
ভাগবতং নার়দীয়ং যার্কতে়ঞ্চ কীত্যতে | 
আছেরধ ভবিষ্ঞ্ ব্রন্মবৈবর্ত লিঙ্কে । 
বায়াহ্চ তথা স্কান্মং বাষনং কুর্মসাংক্ষিকম্‌॥ 
যাৎনুক গারুড়ং তহছ্‌ ব্রন্াগাখ্য ইতি হিট. || [নারধীয় পুরাশ ] 


পুয়াণ ২৫৯ 
(£) অষ্টাদশ পুরাণের পরিচয় 
অক্ পুরাণ £ পুরাপগুলিয় মধ্ো ব্রাহ্ম বা বরদ্বপূরাণকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়। 
ই পূর্ব ও ভত্তর এই ছুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে দেবতা ও অন্তর এবং শুর্ব ও 
চন্গবংশের উৎপত্তি বিবরণ আর উত্তর ভাগে আছে তীর্থাদির বর্ণনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও 
বর্ণাশ্রমধর্ষের কথা; শেষের দিকে সাংখ্য, যোগ ও জানের আলোচনা । উত্তর ভাগেন্ 
অন্ততম আখ্যান বিস্তৃত কৃষ্ণচরিত। তীর্ধাদির বর্ণনায় উড়িযার তীর্ঘ-মন্দিরাদির 
উল্লেখ দৃট হয়। এই অংশ নিঃসন্দেছে পরবর্তাঁকালের প্রক্ষেপ। 
পল্প পুরাণ £ পাপ বা পল্পপুরাগ পাচ খণ্ডে বিভক্ত : সষ্টিখণ্ড, ভূমিখপ্ড, দ্বরগথণ্ড, 
পাতালখণ্ড ও উত্তরখশ্ড। ক্িখণ্ডে পুলস্থা-ভীম্ম সংবাদে "পুক্ষর মাহাত্মা, ব্হ্মষজ্ঞ, বিবিধ 
ব্রতকথা এবং শৈলজার জন্ম বিবাহ, কাতিকেয়ের জন্ম এবং তারকাখ্যান বিবৃত 
হইয়াছে। ভূষিখণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়--পিতৃ-মাতৃ-পৃজা, বুত্র-নহুষ-বধাতির উপাখ্যান 
এবং সতী আশোক-ন্রন্দবীর কাহিনী। ব্বগথণ্ডে ব্রন্ধাপ্ডোৎ্পত্তি, লোকসংশ্বান ও 
ভীর্থাদির বিবরণ : শেষা:শে বর্ণীশ্রম ধর্ম ও ব্রতাঙগির কথা। পাতালখণ্ডে রাষচন্তরের 
অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী সহ পুরষোত্তমক্ষেত্র ও বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে। 
পাতালখণ্ডস্থ রামায়ণ-কাহিনী নানাদিক হুইতে বৈচিন্্যামণ্ডিত। ইহাতে লব-কুশের 
সহিত রামসৈল্সের যুদ্ধের বিবরধ আছে। উত্তরখণ্ডে হুর-পারতী সংবাদে পর্বতের 
কাহিনী, সগররাজার উপাখ্যান এবং গয়া-গঙ্গাপ্প্রয়াগ-কাশীর মহিমা। উত্তরখণ্ডের 
উল্লেখযোগ্য জংশ "গীতা মাহাত্ম্য” ও “ভাগবত মাহাত্ময'। উত্তরখণ্ড নানাপিক হইতে 
বৈষ্ণব লক্ষপাক্রান্ত | এই উত্তরখণ্ডের পরিশিষ্ট “ক্রিয়াধোগ সার? | ইহাঁও বৈষবগণের 
অতি আদরণীয়। ক্রিয়াযোগ-পারে বণিত মাধব-চন্্রকলার উপাখ্যানের সহিত ভারত- 
চঙ্জরের বিগ্যান্ন্দর কাহিনীর মিল লক্ষ্য কর! যায়। 


বিষুঃ পুরাণ £ এই পুরাণ বৈধবদের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । ইহার হই ভাগ__ 
প্রথম ভাগটিই মূল্যবান । ইছা৷ পরাশর-মৈত্রেয় সংবাদে ছয় অংশে বিভক্ত | প্রথম 
অংশে তি পত্তন, বঙ্লান্তে পুনঃ স্থ্টি এবং দেব ও খি বংশের বর্ণনার মহিত আছে 
ফ্রব ও প্রহলাদেরর উপাখ্যান । দ্বিতীয় অংশে আছে তৃম গুল বর্ণনা, দ্বীপ ও বর্ষ সংস্থান 
এবং প্রিয়ব্রত ও জড় ভরতের উপাখ্যান । তৃতীয় অংশের আরভ মহস্তর বর্ণনা লইয়া | 
তাহার পর বেদব্যা্ের অবতার, বেদবিভাগ ও পুরাণ-সংহিত প্রপয়নের--ইতিহান। 
এই অংশেই শ্রান্ধকপ ও সদাচার কথিত হুইয়াছে। এই প্রলঙ্গে জাছে বোবিরোধী 
ধিগন্থর ও রূক্কান্বর লন্্যামীদের নিন্দা : 


ক্৬+ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উদ্ধরাধিকার 


এতে পাষগ্ডিনঃ পাপা নহি এতানালপেদ্‌ বুধঃ | 
পুণ্য নশ্ততি সভাযাদেতেযাং তঙ্দিনোন্তবম্1] [ বিষু, ৩. ১৮ ] 
ইহার! পাবত্তী, পাপী; পণ্ডিত ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। 
ইছাদের স্ভাবণে সেই দিনের পুণ্য নাশ হয়! 

চতুর্থ অংশ বংশান্থচরিত বর্ণন!। হুর্য ও সোমবংশ হইতে ভবিষ্য রাজবংশ--শিশুনাগ- 
নন্দ, মৌর্য, সঙ্গ, কথ ও অন্ষবংশের বিবরণ। ইহা গছ্ছে রাঁচত১ 7 মাঝে মাঝে অতি 
প্রাচীন গাধাজাতীয় ক্সোক। মনে হয়, গুগ্ুযুগে যখন পুরাণগুলি পুনলিখিত হইয়াছিল, 
লেই সময়েই এই ভবিয। অংশ ঠোিত হইয়া খাঁকবে। বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ 
শ্রীকফের জীবনবৃণ্ডান্ত । ইহার রাস ও গোপাগীত অংশ ক্দতি মধুর | ইহাতে রাধার 
উল্লেখ নাই । রুষণ শরচচক্ধের চত্দ্রিকায় গোগীদের সহিত রাসঙগীলা করিয়াছিজেন-_'সহ 
গোপী ভির্মনশ্চন্রে রতিং প্রতি ।' ষষ্ট অংশে কল-ভত চরিএ, চতুবিধ লয় ও ব্রহ্মজ|নের 
কথা বল! হইয়াছে । বিধুপুরাণ পঞ্চলক্ষপ্নন্থিত একটি প্রাচান পুরাণ । 

বাস্থু পুরাণ $ এই পুরাণ শিবপুরাপ নামেও খ্যাত । ই] পূর্ব ও উত্তর-_এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত । প্রথমভাগে স্গিগ্রকরণ, বংশব্ণন, মন্বম্তর কধন, পাঞ্ুপতযোগ, 
দানধর্ম, রাজধর্ম ও গয়াহর বৃত্তাস্ত ; উত্তরভাগে প্রধানতঃ শঙ্কর-নদ্মা-কাহিনী। এই 
পুরাপটিকে প্রায় সকলেই স্প্রাচান বলিয়াছেন । ইহাও পঞ্চলক্ষণা।ভবত। কদ্রলোকে 
বাস ও রুদ্রত্ব লাভ করাই এই পুরাণমতে পুঞ্যার্থ। ভারতবধের প্রাচ্য জনপদ গুলির 
বর্ণনায় এই পুরাণে প্রব্, বঙগেঘ়, মালদ, প্রাগ জে)তিষ, বিধেহ, মগধ ও তাঅলিথের 
নাম উল্লেখিত হইয়াছে [ বানু ৬৩ ]। 

ভাগবত পুরাপ £ পুরাণগুলির ভিতর অন্যতম ভাগবত । শাক্ধগণ মনে করেন, 
“ভাগবত” বলিতে “দেবী ভাঁগবত'কে বুঝায়। কিন্তু ক ভাষার দিক হইতে, কি 
বিষয়বস্তর দিক হুইতে দেবাভাগবতে প্রাটীনতার লক্ষণ অন্জ। উহাতে যঙ্গলচণ্ড৷ ও 
আনসার পৃজাবিধানও স্কান পাইয়াছে। উহার প্রধান বণনীয় বিষয় মহাশক্কির বিবিধ লীলা 
গু দেবীমাহায্মা। ইহাতে রাবণবধের জন্ত রামণন্দ্রের নবরাত্র বিধ।নে ধেবাপৃঙ্গার উল্লেখ 
আছে [ তৃতীয় বন্ধ, ৩* অধ্যায় ]| দেবাঁভাগবত মতে দ্বেবীই “কারণং সংজন্বনাম্‌, 
শুধু তাই নয়, 'তশ্তা: শক্তিং বিন! কোইপি স্পন্দিতুংন ক্ষমো 'ভবেং'। দেবীভাগবত 
বছল পরিমাণে ভঙ্গলক্ষপাক্রান্ত | 





১। শ্স্তাংশের ননুনা; মহানন্দহৃতঃ শৃগতোন্ভবোহতিলুকো মহাপগ্মনন্ঃ 
.. তান নন্দান কোৌটিল্যো ব্রাঙ্গণ:ঃ সমুহ্রিষ্কতি ! তেষামভাবে যৌধ্যাংস্চ পৃথিবীং 
ভোক্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্ত্রগপ্তং রাজ্যে অভিবক্ষ্যতি। ইত্যাদি। 


পুরাণ ২৬১ 
ভাগবত বলিতে প্রচলিতার্থে বৈষব ভাগবতকেই বুঝায়। ইছা! বৈকবদেয় শ্রেষ্ঠ 
প্রমাপ-গ্রস্থ এবং চৈতন্তধেব-গ্রচারিত গৌড়ীয় প্রেষ-ভক্তি ধর্মের আকর়। এই গ্রন্থ অতি 
উপাদেয় । ইহা! নিগম-নির্গজিত কল্পতুরুর অযুত। ইহ! “যা ত্বাছ পদে পদে । 
প্রীমন্তাগবত দ্বাদশ স্বদ্ধে বিভক্ত : প্রথ স্বন্ধে পরীক্িতেয় উপাখান, দ্বিতীয় স্বক্ধে 
পুয়াপলক্ষণ ও ্্টি-প্রকরণ, তৃতীয় স্বন্ধে বিদুরচরিত ও ব্রদ্ধার স্থি বৃত্াস্ত, চতুর্থে 
সতী চরিত্র, ধরব চরিত্র ও প্রাচীনবহির আখ্যান_-পঞ্চমে প্রিষ্ব্রতের উপাখ)ান ও 
ব্দ্ধাপ্ডাস্তর্গত লোক-সংস্থান বর্ণনা, ষষ্ঠ স্বন্ধে অজামিল-চরিত, দক্ষ স্তি ও বৃঝাহথরের 
কাছিনী, সথমে গ্রহলাদ-চরিন্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম কথন, অষ্টমে গজেন্ত্রমোক্ষণ, মন্বস্তর় নিরূপণ 
বলির বৈভব ও অতশ্তাবতার এবং নবমে সূর্য ও মোমবংশের বিবরণ । দশমন্কদ্ধ ভাগবতের 
প্রধান অংশ | ইহাতে শ্রীরদের জীবন-লীল। বিবৃভ হইয়াছে । কৃষ্ণের ব্রজলীলার অংশ 
অতি মধুর । প্রেম-ভক্কির পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম ব্রজলীলার অন্যতম বিষয় ; ভাগবতে 
রাধার নাম নাই, কিন্তু রাসলীলাকালে কু্ণ যে একজন গোগীর আরাধনায় [ “অনয়া- 
রাধিতো? ] প্রীত হইয়া অন্তান্ত গোপীকে ত্যাগ করিয়া ঠাহাকে লইয়া রহস্থানে অস্তর্ধান 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষবগণ এই ভাগ্যবতীকেই রাধ। 
বলিয়া মনে করেন। ভাগবতের গোপীপ্রেম অনন্তসাধারণ | এই প্রেমই চৈতন্দেব- 
প্রচারিত বৈষ্বধর্ষের প্রাণ! চৈতন্য মহাপ্রতৃর নীলাঁচল-লীলা এই নিংস্বার্থ গোপী- 
প্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত | দশমন্গদ্ধের রাসলীলার অংশে গোপীপ্রেষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
ঘোষিত হইয়াছে । এই ছেেষের নিকট চিরঞ্খণী রষ্ণ বলিয়াছেন, 
ন পারয়ে৯ছং নিরবদ্ধাসংযুজাং 
স্বসাধুকুতাং বিবৃধাছুযাপি ব:ঃ। 
ঘা সাতজন দুর্জর গেহশত্খলাঃ 
সংবৃশ্য তহঃ প্রতিধাতু সাধুনা ॥ [ ভাগ, ১০. ৩২. ২২] 
তোমরা গৃহশ্রঙ্থখল ছেদন করিয়া আমার সঠিত মিলিত হইয়াছ, এ মিলন 
অনিপ্দনীয়। দেবগণের পরমার জ।ভ করিজেও আমি তোমাদের খপ শোঁধ করিতে 
পারিব না; তোমাদের ভশীলতা ছারা! আমি অঞ্চণী হইলাম । 
ভাগবত্তের একাদশ ও ছাদশ স্বন্ধ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথায় পূর্ণ | ভগবন্তকিই 
ভাগবতের প্রতিপাগ্ধ । ভাগবত-শ্রবণের ফলও ভক্তি | অনেকে বৈয়াকরণ বোপদেবকে 
ভাগবতের রচনাকায বলিয়া! মনে করেন । বোপদেব তাগবত নয়, ভাগবতের অনুকমদী 
“ছরিংলা”র রচনাকার | 
জারঘীয় পুরাণ £ এই পুরাণখানিও বিফুভক্তি বিষয়ক | ইহার পূর্ব ও উত্তয়--এই 


হই প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ছুই ভাগ । পূর্বভাগ চারিপাদে বিভক্ত : প্রথমপাদে সৃষ্টি বর্ণনা, দ্বিতীয়ে যোক্ষোপায় 
বণনা-প্রসঙ্গে বেগ কখন, বিষুল সংশ্রনাষ ও পঞ্চোপাসনার বিবৃতি, তৃতীয়ে নারদ 
সনংকুষায় সংবাদে পুরাণলক্ষণ ও তিতিত্রতার্দির বর্ণনা এবং চতুর্থে সনাতন কর্তৃক 
নারদেয় প্রতি বৃহদাখ্যান কখন। উত্তরভাগে প্রধানতঃ তীর্ঘবর্ণনা। তীর্ঘাফির মধ্যে 
বৈষ্কব পীঠের বর্ণনাই মুখ্য । 

মার্কণডেন পুরাণ ২ এই পুরাণ ১৩৭ অধ্যায়ে বিভক্ত । উহাতে বিভিন্ন অধ্যায়ে 
বলদেষেয তীর্ঘধাত্রা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্্রকথা, দতাত্রেয় কাহিনী, মদালসা চরিত্র, স্টিপতন, 
স্বীপ ও বর্ধ বর্ণনা, চতুর্দশ মন্ধর কাহিনী, অষ্টম মন্ত কুর্ধসাবশি মবস্তর প্রসঙ্গে চণ্ডী 
লগচশতী', রামারণ কথা, রৃধ্চরিত ও সাংখ্যষোগ বিবৃত হইয়াছে । আচার্ধ ঘ10620182 
এই পুয়াণখানিকে, 20109 ০01 6755 01068 ৮0105 01 60509 019 07508 
[,66:৯0৪” বলিয়! মনে করেন । তাহার মতে ইহা গ্রীষ্টা্ধ তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত। 

বন্ততঃ মার্কগেয় পুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ তে] আছেই, উপরস্ধ উহাতে অনেক 
প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে | রাণী মঙদালসার কাহিনী অলৌকিকত্ব মিশ্রিত হইলেও 
অপূর্ব শিক্ষা্রদ | স্বামীর মৃত্যুসংবাঁদ শ্রবণে তিনি দেহত্যাগ করেন৷ মদালসা তাহার 
সম্তানরদিগের নিকট “তত্বমসি খুমপাড়ানি গান গাহিতেন | বিভিন্ন মন্তর কাহিনীগুলিও 
বিচিত্র । এই পুরাশের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় £ ইহাই প্রসিচ্ধ 
বার্কগেয় চণ্ডী বা দেবী সপ্তশতী । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তেরটি অধ্যায়কে য্ঠশতকের 
প্রক্ষিাংশ বলিয়া! অনুমান করেন । কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্তী সপ্তুশতী গ্রক্ষিপ্তও নয়, 
অবান্তরও নয়। এই পুরাণে মন্বস্তয়বর্ণনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়৷ আছে। 
্বারোচিয মন্বস্তরে মহামায়াচণ্ডীর আবির্ভাব গ্রসঙ্গক্রমেই বণিত হইয়াছে | রাজা সথরখ 
এই মন্বস্তরে দেবীর আরাধনা করিয়। পরব্তকালে সাবপি নামক অষ্টম মনু হইয়াছিলেন । 
একদা রাজ! হুয়খ ও সমাধি নামক বৈশ্য সংসারবিরক্ত হইয়া বনে আসেন। কিন্ত 
বনে আসিয়াও তাহারা সংসারের বন্ধনের কথ! ভূলিতে পারিলেন না । কেন এই মায়া? 
কে এই মায়া? কি তাহার প্রকৃতি? মুনিবর মেধস্‌ এই সকল প্রশ্নের প্রসঙ্গে ষে 
উত্তর দবিয়াছিলেন, তাহাই প্রশ্রচণ্ডীর বর্ণনীয় বিষয়। খধি বলিলেন, 

নিত্যৈব সা জগম্মতি তয়। সর্বমিদং ততম্‌। 
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহধ! জয়তাং মষ || [শ্রত্রীচণ্ডী-__-১.৬৪. ] 

-লেই বহামায়! নিত্যা, প্রপঞ্চ জগৎ তাহারই প্রতিমা | ভিনি নিত্যা হইলেও 
বহপ্রকারে তাহার আবির্ভাব হয়__সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 

“কবীযাছাত্থয' ফেবীলীলার এই বিচিত্র কাছিনী। সাতশত অন্তরে দেবীর 


পুরাণ ইন 

প্রথম চরিত্র (যধুকৈটভ বধ), মধ্য চরিজ (মহ্যাহর বধ) ও উত্তর চরিআ 
(শুস্ত-নিশুস্ত বধবৃত্বাস্তে ধৃজলোচন, চঙ্মৃণ্ড ও রক্তবীজ বধের কাছিনী ) বিবৃত |, 
ইছার বর্ণন| কবিত্বময়। ভাষাও প্রাচীনতর। চণ্তীতে লৌকিক ছন্দও বাব্হার কর 
হয় নাই, গায়ক্রী, উ্িক ও অন্ুষ্টপ এই তিনটি বৈদিক ছন্দে যথাক্রমে চরিজত্রয় বণিত 
হইয়াছে। দেবীতত্বের মূল রহিয়াছে ধখেদের দেঁবীস্থকে [খ. ১০. ১২৫] এবং 
রাত্রিসক্তে  খ. ১০. ১৩৭ ]| চণ্তীপাঠের পূর্বে এই শুক্ষ পাঠ করিবার নিয়ম আছে। 
চস্তীসপ্তশতীর প্রাচীনত্বকে অস্বীকার কর! যায় না। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীসপ্তশভীর 
“মৌর্দ বাঁ “কোলাবিধ্বংসী” শবগুলি অপ্রাচীন। কিন্ত, এই 'মৌর্-এতিহাসিক 
মৌর্য নয়, ইহারা দৈত্য 'মুর'-এর বংশধর | 'কোলাবিধ্বংসী'কেও জোর করিয়! 
ধবনার্থে প্রয়োগ করা অসঙ্গত ৷ 

অগ্নিপুরাণ £ পুরাণ গুলির মধ্যে অগ্রিপুরাণের স্থান অষ্টম | ইহা ৩৮৩ অধ্যায়ে 
বিভক্ত। ৬1109101625 বালেন) 51105 018611508159 1986015 01 81৪ 101505 18 
20779৮911৮৪ 920050101)8910 2108:৪০6০:+-উক্তিটি সর্বাংশে সত্য | বিষয়-বৈচিন্ত্রে 
অপ্নিপুরাণ অনন্য | ইহাতে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-অহাভারত, সষ্টি প্রকরণ, দীক্ষাবিধান, 
অভিযেকপদ্ধতি, দেবালয় নির্মাণ, তীর্থ-মাহাত্্য, লোক-সংস্থান, জো1তিষশা্স, ৃদ্ধপ্রণালী, 
খঅভিচারাি ষটুকর্ম, ভেষ্জবিদ্যা, শ্রান্ধকল্প, তিথিব্রতঃ রাজধর্ম, শকুনিবিদ্যা, ধরবে, 
ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যবিচার, বঠাকরণ, যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান_ যাবতীয় বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে । অগ্রিপুরাণে কাহিনীঅংশ অতি অল্প, ইহ] বিধধি-বিধানেরই বিস্তৃত বিবরণ । 
ইহা হিন্দুর অষ্টাদশবিগ্য। ও চৌষট্টি কলাশাস্ত্ের সার সন্কলন। ৩৩৭-_-৩৪২ অধ্যায় 
ধট.ক কাব্যবিচারের দিক হইতে অতি মূল্যবান। অগ্রিপুরাণমতে মঙ্যলোকে কবিত্ব 
হুর্দভ বস্ত [ “কবিত্বং হূর্লণভং তত্র” 7, কাব্য-সংপারে ক বি স্বয়ং প্রজাপতি £ 

অপারে কাব্য-স'সারে কবিরেব প্রজাপতি: | 
যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥ [ অগ্নি. ৩৩৯. ১০ ] 

ভবিষ্ত পুরাণ 2 এই পুরাণ পাচটি পর্বে বিভক্ত | প্রথম পর্বের নাম ত্রান্ধ পর্ব £ 
ইহাতে ুর্ধ্যাদির চরিত্র, হ্ষ্টা্দি লক্ষণ ও কক্পবৃত্তান্ত বধিত হুইয়াছে। এই পর্ব 
প্রধানতঃ ত্রদ্ধা-যহিমা-বিষয়ক | দ্বিতীয় পর্বে ভোগ বিষয়ে শিবমাহাত্ম্য, তৃতীয়ে মোক্ষ 
বিষয়ে বিুমাহাত্্য, চতুর্থে চতুর্বর্গবিষস্রে হুর্যমাহাস্থ্য এবং পঞ্চমে গ্রতিসর্গ। 

্রচ্মবৈবর্ত পুরাণ £ এই পুরাণখানি লইয়া তুমূল তর্কের সুযোগ ঘটিয়াছে। 
সাহিত্য স্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান আকারের ব্রক্ষবৈবর্ত পুর্লাপকে পুরাণগুলির মধ্যে 
সর্বকনিঠ বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, "ইহার রচন! প্রণানী আজিকালিকার ভট্টাচার্ধ- 


২৬৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ফিগের রচনার মত? [কুষ্চরিত, দশম পরি:]। কিন্তু, তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছেন 
জয়দেব, বিস্তাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্ত-প্রচারিত বৈধব ধর্মের মৃল ব্রন্ষবৈবর্ত পুরাণ । 
অতএব এই পুরাণখানি যত অপ্রাচীনই হউক, উহ! দশম শতকের পরবতাঁ নছে। 

বাংলার জনসাধারণের উপর এই পুরাণেয় প্রভাব অপরিসীম । বাংলাদেশের 
কতকগুলি লৌকিক দেবত1-. মনসা, চগ্তী-_এই পুল্লাণে দেবতারপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র ক্বীকার করিয়াছেন, জয়দেবের “মৈঘৈর্যেদুরমন্থরম্__ এই 
ক্সোকটির আদরশ তঙ্গবৈব্ভ পুরাণ ) শধু তাই নয়, ব্রহ্মবৈবত পুরাণে যে রাধার 
কথ আছে, “লেই রাধাই নৃতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্ত্রন্থরূপ এই ধর্ম অবলগ্ছন ক রিয়া 
প্চৈতন্তদেধ কান্তরসাশ্রিত অভিনব 'ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন ।' কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, সনাতন গোস্বামারুত “ভাগবতামত" বা গোপালভট্ট রচিত “হরিভক্তিবিলাস' 
বাতীত চৈতল্ত চরিতায়তাদির মত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রশ্থে এই পুরাণের উদ্ধৃতি নাই 
দ্বীকৃতিও নাই। তাউ' ইহার প্রাচীনত্থ সম্পর্কে স'শয় থাকিয়াই যায়। 

ব্রক্ষবৈব্ড পুরাপ চারি খণ্ডে বিভক্ত : ব্রাঙ্গথণ্ড, প্রকৃতি খণ্ড, গণেশখণ্ড ও কৃষ্জন 
খণ্ড । ব্রাঙ্গখণ্ডে কষ্টিপ্রকরণ, নারদ-্রন্ধা বিবাদ, নারদের শিবলোকে গমন ও গান 
শিক্ষা--গুকুতি খণ্ডে নারদ-সাবণি সংবাদে রুষ হইতে প্রকৃতির অংশ ও কলাসকলের 
উৎপতি ও পুক্ষার বর্ণনা_গণেশখণ্ডে গণের জনা, কাতিকেয় জন্ম, কার্তবীধ ৪ 
পরশুরাষের নুতাস্থ এবং রুষ্জন্মথণ্ডে_রুষ্ণের বুন্দাীবনলীলা, মথয়ালীলা ও দ্বারকা- 
লীলার বর্ণনা । এই পুরাণমতে রু্ণঈ' পরস্রঙ্গ এবং রাঁধ। তাহার হ্বরূপ শক্তি, 

প্রাপাধিষাত্রী দেবা স! রুষ্স্যা পরাত্ন: | 
আবিবতৃব প্রাণেভ্য; প্রাণেভ্যোহপি গরায়সী ॥ [ব্রাঙ্ম ৫.২৭ ] 

উছাতে 'রাধা” নামের বাৎপত্তিও দেওয়া হইয়াছে £ রাসমগ্ডলে উৎপন্ন হইয়াই 
তিনি কের প্রতি ধাবিত হষঈয়াছিলেন, তাই তাহার নাম রাধা । ব্রক্ষবৈবর্তে শতি- 
বার প্রভাব গুরুতর। | 

লিক্ষপুরাণ £ ইহা পুব ও উত্তব ছুই ভাগে বিভক্ত । পূর্বভাগে সৃষ্টি প্রকরণ, 
ধোগাধ্যান, কল্লারভ, লিঙ্জোস্তব ও লিঙ্গপুক্তা, ভূবন কোব বর্ণনা, শিবমাহাত্মা, তুর্য ও 
চজ্জবংশের কাহিনী, বরাহ-নুফিংহ5কিত, দক্ষধজ্ঞ নাশ,, কামদহন ও শিব-পার্বতীর 
বিবাহ। উত্তর ভাগেও শিব-মাহাত্য। লিঙ্গপুরাণ শৈবধর্মের কথায় পূর্ণ, ইহাতে 
তাস্িকতার প্রভাব আছে। 

বরাছু পুরাণ : টাও পূর্ব ও উত্তর ছুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে গৌরীর 
উৎপত্তি, বিনায়কের কথা, নাগের কথা, অগন্যগীতা, রুত্রগীতা, ব্রত ও তীর্থকখা। 


পুক্নাণ ২৬৫ 


উত্তর ভাগে আছে পুজজ্যয-কুরুর়াজ সংবাদে ভীর্থের মাহাত্ম্য, বিবিধ ধর্মাখ্যান ও পুফরের 


পৃণ্যকখ! | ইহাতে শিবদুর্গার কাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । কঠোপনিষদের 
যম-নচিকেতা কাহিনীটিও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । 


ক্কন্দপুরাণ ১ পুরাপগুলির মধ্যে স্বন্দপুরাণ স্ববৃহৎ। ইছাতে মোট ৮১,*** 
শ্লোক । নারদীয় পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ২৫০** এবং পদ্মপুরাণের ক্লোকসংখ্যা ৫৫০** | 
অন্যান্ত পুরাণের ক্নোকসংখ্যা আরঞ& কম মাকণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা মাত্র 
৯*০৪ | পুর[ণগুলির মধ্যে মার্ক: গর পুরাণের াকশর সবাপেক্ষা ছোট। ক্বন্দপুরাণের 
বিখ্যাত সাভটি খণ্ড £ মাহেশরখ গর, বৈষ্ঞন খণ্ড, ব্রঙ্গখণ্ড, কাঈীখণ্ত, অবস্তীখণ্ত, নাগরখণ্ড ও 
প্রভাস খণ্ড। মাহেশ্বর খণ্ড প্রধানতঃ শিব বিষয়ক, ইহাতে দক্ষধজ্ঞ, পার্বতীর উপাখ্যান, 
কাতিকেয়ের জন্ম, তারকাহর বধ ইত্যাদি বণিত হইয়াছে । বৈষ্ণবথণ্ে--উতৎ্কলে 
পুরুষোত্তম মাহা ত্য, ইন্দ্ছ্যয়ের উপাখ্যান, রখধাত্রা, গুগ্ডচাআখ্যান - ভীম্মপঞ্চক ব্রত, 
অক্ষয়ততীয়! ব্রত ও তীর্থের কথ! । বৈষ্বখণ্ড প্রধানতঃ বিষুভক্তি বিষয়ক | 
্ন্ম খণ্ডে__সেতুবন্ধ ষাহাত্য, রাক্ষসাখ্যান, ও রামচরিত বপিত হইয়াছে । শেষাংশে 
দক্ষবজ্ঞ, পার্তার জন্ম ও তারকবধ কাহিনী । ব্রহ্মণ্ডের একটি উত্তর ভাগ আছে, 
তাহাতে আছে শিবমাকাত্ম্য ভীগ্মমাহাত্য ও উমামাহেশ্বর তরত। ইহাতে যজুবেদোক্ত 
রদ্রাধ্যায়ের প্রশংসা আছে। কাশথপ্রে-সত্যলোকের গুভাব, পতিত্রতা চরিত্র ও 
লোক সংস্থান বর্ণনাস্তর, কাশ্‌র বিবরপ। এই খণ্ডও শিবমহিম বিষয়ক | ভারতচন্জের 
অন্নপূণামলের কাশীগ্রতিষ্ঠার বিষয়-_কাশখণ্ড হইতেই জংগৃহীত। নাগরথণ্ডে 
দিজোৎপতি, হরিশ্চন্্র কথা, বৃত্াস্থর বধ, নাগরোৎপতি ও গঙ্গা) নর্মদ1 ও সরস্বতী নদীর 
বত্তাস্ত। প্রভাসথণ্ডেও নানারূপ তীর্থের বর্ণনা ও ব্তর প্রাচীন কথা আছে। 
স্বন্দপুরাণ সাবি, রাজনিক ও তামস পুরাণগুভ্ির একটি স্ান্থত রূপ। . 

বামন পুরাণ £ ইহা পূব € ট্রতর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে হুয়ললিত, 
কামদাহ, দেবান্থর যুদ্ধ, দেবীমাহাত্ময, বলির উপাখ্যান ও বিবিধ তীর্থান্নকার্তন। উত্তর 
ভাগের চারিটি সংহিতা--মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরা ও গাণেশ্বরী। এই পুরাণে 
শিবশক্ভতির প্রাধান্ত | ৮৮11500 সাহেব যনে করেন, ইহা! মাত্র ৩৪ শত বৎসরের গ্রস্থ। 

কুর্নপুরাণ ২ কর্ম পুরাণকেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্রাচীন বলিয়াছেন। কৃর্ম 
পুরাণেরও চারিটি সংহিতা ছিল, তন্মধ্যে কেবল ব্রান্ধী সংহিতাখানি পাওয়। গিয়াছে । 
এই সংহিত। পুরাণের পঞ্চক্ষণ সমন্বিত এবং পূর্ব ও উপরি এই দুই ভাগে বিতক্ত। 
পূর্ব ভাগের বর্ণনীক্স বিষয়-_স্থপ্টিপতন। দেববংশ ও খধিবংশ এবং ভুযলকোষ। 
উপরিভাগে আছে তীর্ধঘমার্থাত্য ও শ্রান্বকল্প। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে জাছে ছইখানি 


২৬৯ প্রাচীন ভায়তীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


প্রসিদ্ধ গীতা- ঈর্শবরগীতা ও ব্যাসগীতা। কৃর্মপুরাণকে বেদের মস্রভাগ ও কর্মকাণ্ডের 
সারসমূচ্চয় বল! ধাইতে পারে । ইহাতে হিন্দুর নিতাকর্মপন্ধতিও স্থানলাভ করিয়াছে । 

মথ্প্য পুরাণ £ যত্ন পুরাণের আরভ মঙ্-মতল্ত সংবাদ লইয়া [১ষও২য় 
অধ্যায় ]। মহাগ্রলয়ের প্রবল প্রাবনে অবতারকপী মতশ্যের নির্দেশে ষন্থু কি ভাবে 
রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ইহাতে আছে। মঙ্গর নিকট মত্শ্ুপ্রো্ পুয়াঁণই 
'মৎস্যপুরাণ | ম-মতক্গ আখ্যান অনেকটা বাইবেলোক্ত [০৪৮ কাহিনীর অনুরূপ । 


ব্রাঙ্মণেও মন-মৎশ্যা কাহিনী রহিয়াছে | এই পুরাণে টি, মন্বস্বর, তীর্থকথ। শ্রাদ্ধকল্প, 
বাস্তবিস্ত] এবং প্রতিমা ও মণ্ডপ লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে ভবিষ্য রাজবংশের 


প্রসঙ্গে যে তালিকা মাছে, ৬. /১. 91911, তাহাকে ইদ্িহাসের নির্ভরঘোগ্য উপাদান 
বলিয়া যনে করেন । 

পারুড় পুরাণ ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই ধণ্ডে সমাধ। পূর্বথণ্ডে তাক্ষ কল্প কথা 
এবং উত্তরখণ্ডে গ্রেতকল্প কথা। তাক্ষকয়ে হর্ষ, জম্ষ্মী, বিফ ও শিবাদি দেবতার 
পূজা, আষ্টাকযোগ, জ্যোতিষ, শ্রাদ্ধ, গ্রহষজ্ঞ, ব্রতোক্তি, আন্তুবেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ-শান্ত 
বেদান্ত, সাংখ্য, ত্রদ্ষজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান কথিত হইয়াছে | উত্তর খণ্ডে আছে তর্ধদেহিক 
ক্রিয়ার বিবরণ) ইহাতে প্রসঙ্গরুষে যমলোকমার্গ, প্রেতপীড়া, প্রেতত্বমোক্ষণ ও 
শ্রাঙ্থাদির প্রয়োজন বিবৃত হইয়াছে । 

্রজ্গাণ্ড পুরাণ ; ইহা অষ্টাদশ পুরাণের শেষ পুরাণ। ইহা প্রক্রিয়াপাদ, 
অন্যঙ্গপাদ, উপোদঘাতপাদদ ও উপসংহারপাদ--এই চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম 
পাদে রৃতাসমুদ্দেশ, নৈমিষাধ্যান, হিরণ্যগর্ভোৎপর্তি ও লোককল্পন কথা-_ছিতীয়ে 
কল্প-মন্বস্তর়াখ্যান, মানসন্ত্টি, রুড্োৎপত্তি ও ভূবনকোষ বর্ণনা__ততীয়ে সপ্তধির কাহিনী, 
ধরুৎ-উৎপত্ি, বাশাগ্গচরিত--রজি, ঘযাঁতি, কাতিবীর্ষ, 'ভার্গৰ ও কলিষুগের ভবিষ্ 
রাজন্তগণের বিবরণ এবং-চতুর্থে বৈবন্বত মন্বত্বর, ভবিস্তুৎ মন্থুর কর্ম ও কর্-প্রলয় 


৪. উপপুরাণ 
অষ্টা্শ পুরাণের জায় উপপুরাণও আঠারধানি। প্রাচীন পুরাণগুলিতে উপপুরাণের 
নাম দুষ্ট হয় না; কিন্ত ব্রহ্ধ বৈবত, গরুড় ও কৃর্মপুরাণে উপপুরাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
উপপুল্লাণের নাম এক এক স্থলে এক এক প্রকার । ব্রদ্ববৈবর্তমতে মহাভারত, রাষায়ণ, 
পীচথানি পঞ্চরাজ (সনৎকুমারীয়, বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল ও গৌতমীয় ) এবং ব্রহ্ম 
শিব, গ্রহ্লায, গৌভষ ও কুমার--এইগুলি উপপুরাণ। কিন্তু কৃর্ম ও গরুড় পুরাশধূত 
মাষগুজিই লষখিক প্রচলিত ; উহাদের সংখ্যা ও নাষ এক প্রকার; ঘখা। (১) সনৎকুষার 
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(২) নারলিংহ, (৩) কুষার, (৪) শিব, (৫) দুর্বাসা, ৬) নারদ, (৭) কাপিল, 
(৮) বামন, (৯) উশনা, (১৯) ক্রদ্ধাণ্ড, (১১) বারুপ, (১২) কালিকা', 
(১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শান, (১৫) সৌর, (১৬) পরাশক, (১৭) মারীচ ও (১৮) ভৃগু | 

পুরাণগুলি 'অপৌরুষেক়' | ব্যাসদেব ইহার সন্কলয়িতা। কিন্তু উপপুরাণগুলি 
রচনা । অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিয়া বিভিন্ন খধি সংক্ষেপে উপপুরাণ উপন্ষেশ 
করিয়াছিলেন । কোন-না-কোন ধধির নামে উপপুরাণের নাম, বদিচ শিব, ব্রদ্মাণ্ড ও 
কালিকাপুরাণ সেন্ূপ নহে । উপপুরাণগুলিও পুরাণের মত সর্বার্থ-সাধক । 

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের কৃষ্জন্ম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে -সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর ও 
বংশান্চরিত লক্ষণ সমন্বিত পুরাপকে বলা হুইয়াছে-_এতছুপরাণাণাং লক্ষণঞ্চ বিদুবু ধাঃ। 
বন্ধত: উপপুরাণেও পুরাণের পঞ্চলক্ষণ আছে। কিন্ত, উপপুরাণের প্রধান লক্ষণ-__ 
পুরাণের দার্শনিক যত ও আঁচার-বিচারগুলির বিস্তৃত বর্ণনা । উপপুরাপ একদিকে দর্শন 
শান্তের লক্ষণাক্রান্ত, অপরদিকে ক্রিয়াকাগবারিধি ; উহা! বহুলাংশে তন্র্পৃ্ট। 

উপপুরাণগুলিকে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত--এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা বায়। 
বাশিষ্ঠ, নারদীয়, সনৎকুমারীয়, গৌতমীয় ও কাপিল পঞ্চরাঞ্ নামে বিখ্যাত | বৈষ্ঃবীয় 
দর্শনের মূল তত্বগুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে | পঞ্চরাত্র মতে ভগবান বান্থদেবই 
পরমতত্ব। এই পরমতত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে শক্তিযুক্ত | প্রপঞ্চক্হি এই শক্কির বিক্রয়] | 

বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রস্থগুলি ছাড়। উপপুরাণগুলির মধ্যে সৌরপুরাঁণ ও কালিকাপুরাণের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য। সৌর পুরাণ ব্রহ্গপুরাণের খিল অংশ ['ইদং 
বদ্ষপুরাণশ্ত খিলং সৌরমনৃতমম- সৌর, ৯.১৪ ]। কিন্তু সৌর পুরাণ বস্ধত একটি শৈব 
পুরাণ [ 'শিবকথাশয়ম্ঠ ]| ইহা ৬৯ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার ক্সোকসংখ্য। ছয়হাজার। 
ইহাতে প্রধানতঃ বণিত হইয়াছে, লিঙ্গ মাহাত্ম্য, যোগের অষ্টবিধ সাধন, হরোৎপত্তি 
এবং হরপাবতীর বিবিধ লীলা । ইহাতে শিবনিন্দকক্ধপে মধ্বাচার্ধের বিবয়ণ পাওয়। যায় 

৬ আত্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্‌। 
ভৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দি্ং কুমারেশ তু ভাষিতম্‌ | 
চতুর্থ শিবধর্মাখ্যং সাক্ষারন্পীশ ভাষিতম্‌ | 
 ছুর্বাসসোক্ত মান্চর্যং নারদীয়মতংপরম্‌।। 


যাহেশ্বরং তথ! শান্বং সৌরং লর্বার্থ সফয়ম্‌। 
পরাশরোক্তং দান্সীচং তখৈব ভাগরবাহ্বয়ম্‌1| ([ কৃর্ম, পূর্ব. ১.১৭-২৯ 


২৬৮ প্রাচীন ভায়ীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


[৬৯ অঃ ]। মধ্বাচার্ধ এখানে ঘোর নান্তিকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন । শৌর পুরাণ মতে 
শিব একটি যামলতঙ্ : শিব অর্থ শিব-শিবা,বহ্ছিরদাচিক! শক্তির ন্তায় শিব-শিবা অভিন্ন । 

কালিকা পুরাণ শাক্ত-শিচ্ছান্ত সহিত | উহা! কমঠাদি মুনি ও মার্কগেয় সংবাদে ৯, 
অধ্যায়ে বিভক্ত | কালীর ক্রিয়াকলাপ কি. তাহাই এট পুরাণের প্রধান বর্ণনীয় বিবয় । 
ইহাতে বরঙ্গ-সট, সন্ধা কাম-রতির উৎপতি, মহাদেবকে যোহিত করিবার অন্ত দক্ষকততা- 
রূপে মহামায়ার আবির্ভাব. দক্ষষজ্ঞজ ভঙ্গ, সতীর দেহত্যাগ, স্ম্ি ও প্রতিস্থি বর্ণনা, 
নর়কানুর বুতাস্ত, পাতার জন্ম, মদনভপ্ম, শিববিবাহ, কালীর গৌরীত্বলাভ ও শিবের 
অর্ধাঙগতা প্রাপ্তি ও দেখাপূজাবিধান বর্ণিত হইয়াছে । এই পুরাণের অন্যতম বিবরণ 
বেতালটৈরবের উপাধ্যান, চন্রশেখর কাহিনী ও কামাধ্যা তীর্থের বর্ণনা [ ৬২ অঃ ]। 
ব্রক্ষপুত্ধ নদের উৎপাঁকথা [৮২ অং] ইহার আর এক কাছিনা। এই পুরাণখানি 
কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পিশাল | ইহাতে কামরূপ, চন্্রশেধর, প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর এবং ভ্রপুরার মাহাতখ্া প্রধানপ্ডাবে নি হইয়াছে । উহাতে রামচন্দ্রের 
দুর্গোত্সবের উল্লেখ রহিয়াছে 

রামন্্ান গ্রহার্থায় রাবণন্ত বধায় চ। 
রাজাবেব যহাদেবী ব্রঙ্ষণা বোধিতা পুরা || [ কালি, ৬০. ২৬ ] 

কালিকাপুয়াণ মতে কামরূপ শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং কালিকাদেবী পরমাত্ম! হ্ুরূপিণী। 
তিনিই কির বীজ, স্থিতির কারণ এবং অস্তকারিণী শক্তি | তিনি মহামায়া, 'মহামায়েতি 
স। প্রোস্তাঃ- তিনিই জীবজগতকে আমোদধযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন [ “আমোদযুক্তং 
বামনাসক্তং করোতি যা. ]. তিনিই আবার যোক্ষের হেতুভৃতা : ' একা ছিবিধা তৃত্থা 
যোক্ষসংসার-কারিলী [ কালি, ৬ অ:]। বাংলা দেশে এই পুরাণখানির যথেষ্ট প্রভাব 
লক্ষ্য করাযায়। 

ত্রজাগ্ড পুরাণ: উপপুরাপগুলির মধ্যে ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণের যূলাও কম নয়। এই 
পুরাণের দুইটি প্রধান অংশ-অধ্যাত্্য রামার্রণ ও রাধা-হাদয়। বাংলাদেশে অধ্যাত্ময 
যাষায়ণের গ্রভাব অপরিসীম । বাংলা রামায়ণের কাগুবিভাগ, ভক্তিবাদ. রাম কর্তৃক 
দেবীপুজ গ্রভৃতি ঘটন। অধ্যাত্ম্য রামায়ণ হইতে সংগৃহীত। রাধা-হদয়ে শক্কিরূপে 
ল্লাধায় তথ্বে গৌড়ীয় বৈষবমতের সহিত মিল লক্ষণীয় । 

কন্কি পুরাণ £ কেহ কেহ কন্ধি পুরাণকেও উপপুরাণ মধ্যে গণনা করেন। কন্ধি 
পুরাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের রচনা । .ইছাতে ভগবান বিষণ কি প্রকারে কন্ধিরূপে 
সন্ভল গ্রামে বিফুষশ। নাষক বিপ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া! কলির সহচর বৌদ্ধ, জৈন, গ্রেচ্ছ 
লহ ছুধর্থ কলিকে বধ করিম সত্যবুগ প্রতিষ্ঠা করিবেন, উপাখ্যানছজে সেই কাহিনী 
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বিবৃত হইয়াছে। পিংহল রাজকন্তা পদ্মায় সিত কক্ধির বিবাহ ঘটনাটি কৌতৃহলোক্ষীপক 
_ন্জনেকটা রূপকখাধর্যা । এই পুরাণে কলিযুগের লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে বণিত হুইয়াছে। 
বৃহ্ধর্শপুরাণ : এই পুরাশখানি পুরাণের অস্ততূক্ত নয়, উপপুরাণের তালিকার 
মধ্োও ইহাকে গণ্য করা হয় নাই। বৃহহষর্য পুরাণে অবস্ত ইহাকে উপপুরাণ মধ্যে ধরা 
হইয়াছে [ বৃহ, পূর্ব, ২৫]। পণ্ডিতগণ মনে করেন ইহা! অপ্রাচীন ) মনে হয়, 
পুরাণধানি বাংলাদেশেই সঙ্কপ্সিত হইয়াছিল । 
এই পুরাণ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত ১ পৃরখণ্ড, মধ্যথণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্বথণ্ডে. 
অন্তান্ত বিষয়ের সহিত সংক্ষেপে রামায়ণ বিবৃত হইয়াছে [ ১৮-২২ অধ্যায় )। এই 
পুরাপমতে রামায়ণ ও মহাভারতের পার্থক্য এই যে, রামায়ণকথ শুধু নারায়ণময় [এবং 
নারায়ণময়ং কভং রামায়ণং ], কিন্তু মহাভারত নর-নারায়ণময় [ নর-নারায়ণময়ং 
তন্মষহাভারতং বিছুঃ' 1; নর হুইতেছেন অর্ভূন, আর নারায়ণ বাহুদেব। রামায়ণই 
সনাতন কাবাবীজ। মহাভারত বা অষ্টাদশ পুরাণ এই বীজের ক্রমানুসারে লিখিত। 
ব্যামদেব বান্মীকি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই মহাভারত রচন! করেন। 
মধাখণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়-_স্থতি প্রকরণ, দক্ষষঞ্ঞ, গৌরীবিবাহ এবং গঙ্জোৎ-- 
পত্তি। ক্ষ্িপ্রকরণ একটু বিশিষ্ট: আদিতে কিছুই ছিল না, কৃষ্টি ছিল শৃন্তরপ ও 
তমোঘন [ “চনস্যাদিরাহুতং শৃন্যরপং তমোময়মূ” ], শুধু ছিলেন প্রকৃতি ও পুরুষ। 
প্ররৃতিষোগে এক ব্রহ্ম ত্রিধা বিভক্ত হুইলেন এবং প্রক্কতি-সম্ভব ভ্রুণ ( সত্ব, রজঃ 
ও তম: ) হইতে পুরুষত্রয় (ব্রহ্ষা, বিষণ) ও শিব ) উৎপন্ন হইলেন। 'প্রকুতি জল হাতি 
করিয়। সেই পুরুষত্রয়কে তপস্যা করিতে বলিলেন। তপন্ঠা আরম্ভ হইল। দেবী 
পরীক্ষা করিবার নিমিত শবরূপ ধারণ করিয়া জলে ভামিতে লাগিলেন [ “শবীতৃতা-জলে 
তত্র ভাসমান! ততম্ততঃ১ ]1 ব্রহ্মা সেই শব দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন, বিষুঃও নিমীলিত 
নেত্রে জলে শয়ান রহিলেন, কিন্তু শির বিকৃতাকার সেই শবকে গ্রহণ করিয়া সমাধি 
অবলম্বন করিলেন। ইহার ফলে তামস পুরুষ হইলেন শিবাধ্য শিবময়।১ দৃক্ষমজ্ঞে 
যাইবার জন্ঞ সভীর অহাবিগ্ভারপধারণও মধ্যথগ্ডের আর একটি আখ্যান। সতী 
পিতার ধজে যাইবার জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিব আপত্তি জানাইলেন। ক্রোধে 
সতী শ্যামামূতি ধারণ করিলেন। অতি ভাষণ সে মূতি__তৃতীয় নয়নে প্রজলিত 
রোযাগ্রি, দেহ 'ধ্বাস্তাঞ্জনচন্গ্রভা”, তিনি মুক্তকেশ। ও বিবস্বা। শিব ধৈরচ্যুত হইয়া 
পলায়নে ভৎপর হইলেন__কিন্তু 'দশযৃতিবভৌ দেবী দশদিক্ছ শিবেক্ষিতা'। শিব 


১। এরই কাহিনীর প্রতিলিপি পাওয়া যায় বাংল ধর্মপূজাপদ্ধতিতে এবং 
ভারতচন্দ্রে কাব্যে 


২৭ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বুবিলেন, লর্বস্বরূপিণী এই ব্ছাশক্তিকে নিষেধ কয়ার শক্তি কাহারও নাই । কাজেই 
, তিনি দেবীকে হখারুচি গষনে আন্থমতি প্রদান করিলেন [ যধ্য. ৬. ]1১ 
মধাখণ্ডের আমার একটি ঘটন1 গঙ্গোৎ্পতির বিবরণে শিবের গান। বৈকৃষ্ঠ লভায় 
ছুরির নির্দেশে শিব গান্ধার রাগ আলাপ করিতে আর্ক করিলে সাক্ষাৎ গান্ধার রাগের 
'াবির্ভাব হইল। লঙঞ্জে লঙ্গে এক দৃতী আসিয়া! বলিতে লাগিলেন £ 
কেশব কমলমুপী মুখক মলং 
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্‌। 
কুপ্তগেছে বিজনেহতি বিমলম্‌ | কব || 
হে কেশব, ছে কযলনয়ন, কুষ্ধগৃহে বিজনে অবস্থিত কমলমূরখখীর বিমল মুখকমলের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । 
মহেশ্বরও গীতে ইছার অচুমোদদন করিয়া পুনরায় সঙ্গীত আর্ত করিতে সভাস্থল 
মোহিত হইয়া গেল। দৃতীও একপ্রান্তে দাড়াইয়া মন্দ মন্দ হাশ্য করিতে লাগিলেন 
এবং হরিও লেই গ্রিয়্াকে দেখিতে লাগিলেন । তখন সেই প্রিক্লা বলিতে লাগিলেন £ 
রমিকেশ কেশব হে; 
রল লয়সীমিব মামুপযোজয় রসময় রসমিব হে । ক্রু [ মধ্য. ১৪] 
ছে রূমসিকেশ! ছে কেশব! রসসরোবরের রসের ভ্ঞায় আমাকে যোজনা করুন । 
প্রাচীন নাটগীতের আদশ কিরূপ ছিল, শিবের এই গান, তাহার ম্বারক | এই 
গানে জয়দেবের সবর ও বাগ. ভঙ্গিও লক্ষণীয়। 
বৃহক্ষর্য পুরাণে বাংল] চণ্ডীমঙ্জল কাব্যের দুইটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় 
বীজাকারে। উত্তরখণ্ডে বহুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার জন্য স্বয়ং বিষণ অস্থরনাশিনী 
দেবার ষে স্তব করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই বল! হুইয়াছে,__ | 
ত্বং কালকেতু বরদাচ্ছল গোধিকাসি 
ষা ত্বং শুভ1 ভবলি মঙ্গলচণ্তিকাখ্যা | 
শ্রশালবাহননৃপাদ্‌ বণিজঃ সস্ছনো | 
রক্ষেন্ুজে করিচয়ং গ্রসতী বমস্তী | [ উত্তর. ১৬] 
আপনি ছলে গোধিকা! যূতি ধারণ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি 
ঠশভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি কষলেকামিনী রূপে করিসযূহ গ্রাস ও বমন করিয়! 
প্রশালবাহন নৃপতি হইতে ষপুজ বণিককে রক্ষা করিয়াছেন । 


১। আই আখ্যানের প্রতিযূপ রহিম্নাছে ভারতচক্ের অনধাষগলে। 


পুরাণ ২৭১ 


৫. পুরাণের লাহিত্যিক মুজ্য 

অদ্ধবিশ্বানে পূর্ণ, বিবিধ 'আচার-বিচার, নিষেধ-নিয়ষের তালিকায় ভয় পুরাণের 
সাহিত্যিক মৃল্য কি? সাহিত্য সৌন্দর্যের লীলাভূমি, রসের নিঝর। পুরাণে কি 
সৌন্দর্য আছে, রস আছে? 

পুরাশকারগণবলেন, 'অভিকুচিরংপুর়াশম্‌*_পুরাঁপ অতি সুন্দর, পুরাণ “ল্লসমালয়ম্ত-- 
রসেয় আকর-_ইহা “কাব্যং নৃত্বং পদে পদে।' শুকমুখনির্গত প্রীমস্তগবত কথ। “অস্ত 
জরবসংযুক্ত+, ব্রদ্মবৈবর্তপুরাপ ভারতী-কামধেনুর দুদ্ধবৎ | দেবীভাগবতের মৃখবন্ধে আছে, 

যথা জিহ্েবন্দিয়াহলাদঃ ষড় রসৈঃ সম্প্রপত্যতে | 
তথা শ্রোজেন্দ্রিয়াহলাদৌ বচোভিঃ সথধিয়াংস্থতঃ। 

_ড়রস দ্বারা ঘেমন রসনার আহ্লাদ জন্মে, তেমনি পুরাপ-প্রবক্তা স্ুধীজনের 
বাক্যন্ধার কর্ণেন্দ্িয় আহলাদিত হয়। 

পুরাণ-কথা শ্রবণ করিতে করিতে সমুদয় রোম হধিত হইয়াছিল বলিয়াই পুরাণের 
প্রবক্তা তের নাম 'রোমহর্প” । পুরাণ-কথা বার! ছিনি শ্রোন্ঠবর্গের লোমহর্ধণ করিয়া 
ছিলেন, “লোমানি হরযয়াঞ্চক্রে শোতণাং ঘংস্ভাষিতৈঃ? [ বায়ু, ১. ১৫] 

বস্ততঃ পুরাপ-বণিত ক্রিয়া-কর্মের অংশগুলি বাদ দিলে পুরাণকে কাব্য বলিতে বাধা 
থাকে না। প্রথমতঃ পুরাণের কাহছিনী-গত আকর্ধণ। পুরাণ ছোট গল্পের ভাণ্ডার, 
বৃহৎ উপন্তামের বীজ। ইহাতে অসংখ্য কাহিনী, আখ্যায়িকা, নীতিকথা ও ব্রতকথা 
আছে--আছে অসংখ্যাত দেবচরিত, খধিরচিত, পৃথ্থিপালচরিত, দৈত্য-দানব চরিত আর 
মানবচরিত। ব্রহ্মার ক্ষ্টিকাহিনী, বক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্-কিনয়াদির জন্মকাহিনী, জীবের 
চিরস্তন বৃত্তিগুলির জন্মরহন্ত অতীব বিম্ময়কর। তাহা ছাড়া, দক্ষষজ্ঞ, সতী।র দেহভ্যাগ, 
হুরপার্বতীর কাহিনী, মদনভম্ম, তারকাস্থর নিধন, সমুদ্র মস্থন-_-ফ্বচরিজ, প্রহলাদ চরিত্র» 
বলির উপাখ্যান__মন্বস্তরাধিপ বিভিন্ন মনুর বৃত্তাস্ত-_-বিষু, ও শিবশক্তির বিচি লীলা 
সাহিত্যের চিরকালীন উপাদান । 

পৌরাণিক এই কাহিনীগুলি কোথাও সহজ-সরল, বর্ণনার আবেদন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, 
-_ কোথাও উহার! কপকধমর । পুরাণে রূপকের অস্ত নাই। পুরাণের প্রতিমা রূপক, 
উহার! এক একটি অনির্ধচনীয় ভাবের মৃত্ঠ বিগ্রহ-_পুরাণের অলৌকিক ঘটনাবজীও 
অধিকাংশ বূপকাশ্রিত। এই রূপকন্থইর পশ্চাতে পুরাণকারের কবিমন স্পষ্টভাবে 


ধর] পড়ে । যেমন সমূদ্রমস্থনকালে “বারুণী'র এই বর্ণনা £ 
ব্যাক্ষিধচেতসঃ সর্ব্বে বতৃবুস্তথিমিতেক্ষপাঃ | 
কিষেতদিতি সিন্ধানাং দিবি চিন্তর়তাং তদ! | 


৭২ প্রাচীন ভারতীয় সাহছিত) ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বব বাঁকুণী দেবী মদাতৃপণিতলোচন। | 
রুতাবর্ত। ততন্বস্থাৎ প্রন্থলন্ী পদে পদে ।। 
একবন্া মুক্তকেশী রক্তান্কম্তলোচনা | [ পক্প. হত, ৪ ] 

--( সহস! ) চির বিক্ষিপ্ ও নেত্র স্মিমিত হইল; ইহা কি--এই বলিষ্ব! সিদ্ধগণ 
যখন চিন্কাকরিতেছিলেন, তখন সেই ক্ষীরাক্ধিহইতে মদাঘুণিতলোচনা, পদে পদ্দে ব্থলিত- 
চরণ! বাকুণী আবিস্ভ্তি হইলেন; তিনি একবস্বা, মুককেশী, রক্তাস্তম্তন্ধনেজ্জ। 

বাক্ুণী মদ, এট বর্ণনার মধো মগ্যপানে উন্নত, ঘৃণিতলোচন, স্মলিতচরণ ব্যক্তির 
আকুতি ও প্ররুতি উদঘাটিত ভইয়াছে। দেবী ভাগণতে ৪ শ্রমস্তাগবতে মদোৎপত্তির 
বর্শনট৪ তাৎপধমপ্ডিত | চান খষি অশ্বীক্বয়কে সোঁমভাগী করিবার উদ্দেশ্টে যজ্ঞ 
করিতে ছিলেন, ইন্ছ তাহাতে বাধা ল্টি করায় ইন্দ্রের বস্কে প্রতিহত করিবার জন্য 
ফাধি ঘজ্জে একটি “তা? উৎপন্ন করিলেন 7 এই কুতাাই মহাভয়ঙ্কর দপিত যদ £ 

মদে। নাম মহা! ঘোরে ভয়৪ঃ প্রাণিনামিহ | 
শরায়ং পবতাকার শক্ষদংষ্টো ভয়ঙ্কর: || 
চতক্রশ্চায়তাদং&। যোজনানাং শতংশত । 
ইতরে তশ্য দশনাবতৃব্র্দশ যোজনা: || [দেবী ৫. ৭] 
স্প্মদ মহা ঘোর, প্রা।ণগণের ভয়গ্রদ; পর্বতপ্রমাণ তাহার দেহ, দস্তগুলি 
অতি ভয়ঙ্কর | তাহার চাঁরিটি দশন শত শত যোজন পরিমিত, অপর দশনগুলি 
দশঘাঞ্জন বস্ভৃত। 
ইহা মদ-দশিত অতিমানীর বিভীষণ মৃতি_যাহার লোভ দিগন্তবিস্বৃত। পুরাণের 
এইরূপ কল্পনাগুলি নিঃসন্দেছে উৎকু্ কবি-কতির নিদর্শন । এইরূপ আরও কতকগুলি 
তামসাবতির যৃতি শিঁহত হইয়াছে মার্কশ্ডেয় পুরাণের দোঃসহ-উতপতি অধ্যায়ে [৫*-৫১ 
পুরাণ-খধির চারত্র সির ফষমতাও অসাধারণ | অসংখ্য কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণে 
ঘষে চরিআগুলি চিত্রিত ₹ইয়াছে, কাদের কণ্িপাথরে তাহারা উজ্দ্রল। এক একটি 
চরিআ্জ এক একটি চির/স্থর বুতির প্রতীক । দেব চ€রজ্রাবলীতে -ত্রদ্মার অপক্ষপাত, 
শহ্বয়ের উদাসান্য, বুইস্পতির বুদিমভা ও লম্্মীর চপলতা পুরাণ-সিদ্ধ। অন্তান্ত 
চরিজাবলীর ভিতর ধ্রধের তপশ্চযা, প্রহলাদের হরিভক্তি, বঙ্গির অতিমানিতা' 
বৃত্রের দণ্, হরিশ্চন্্রের পান, শিবির দয়া, যষাতির ভোগলালস। প্রবাদ-প্রবচনের 
বিষয়ীতৃত | চরিজ-রেখাগুলি দু, বলিষ্ঠ ও পাষাণ-রেখার মত অক্ষয়। ভক্তিতে, কর্ষে 
ও জানে সত্যধর্মের প্রতি আকু& করাই পুরাণের মুখা উদ্দেশ্তা । পুরাণের চ্রিত্রাবলী এই 
শিক্ষাই দ্বেগ্, জীব-জগতে ধর্ম ও অধর্ধের, সত্য ও অমত্যের, অস্ত ও মৃত্যুর ছন্দ 


পুরাণ ১০৬ 


চিন্নহান ) ধর্ম ও কলতয জীয়কে চিরকাল আকর্ষণ কয়ে আলকির় ছিকে, ভোগের 
ফিকে, লাভের দিকে ও লোভের দিকে-_-উহাই দ্দশান্তি ও সৃত্যু। আবৃত ও আছে 
প্রতিষ্ঠাই জীবের পরম লক্ষ্য দয়া, শৌচ, ক্ষমা, সন্তোষ, বিবেক দেই পথে চালিত 
করে। * জগতের কীতিষান পুকুষ-মন্গ, ইক্ষাকুৎ মাদ্ধাতা, শিষি, এই আমর্শেরই 
প্রতীক । পুরাণে দুখ ও ছু:খের ভোগস্থানরূপে যথাক্রমে তর্গ ও নয়কের হয়্ন। করা 
হইয়াছে । সাচার, সৎকর্ম, শঈীনলতা। জীবকে স্বর্গলোকের সন্ধান দেয়-_আর স্ুকর্য, 
কাষ-ক্রোধ জীবকে নরকে আকর্ষণ কযে। লৌরাশিক চরিত্র-কল্পনায় নীতিবোধ 
একা মুখ্য মানদণ্ড। এই মানদণ্ড ছায়া নিয়ন্িত হওয়ায় পুরাণে দৈব-নির্ভরত। 
প্রাধান্থ নাভ করিয়াছে, পৌরুষ অধিকাংশ স্থলে স্কুগ হইয়াছে বটে, কিন্ত ধর্মের সুত্র 
বিচারে সার্বভৌমিক মানবতাবোধকে বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। গ্রাম্য রমণীর কৃষ- 
কামনা এখানে শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তির মর্ধাদা লাভ করিয়াছে [ত্তষ্টব্য ভাগবত, বিষুঃ], 
ধধতৃলাধার সাধারণ মানুষ হইয়াও শ্রেষ্ঠ মান্ছষের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছেন [ ভ্রটষ্য 
পদ্ম. সহি ৫* ), বারাঙ্গনার শীলাচার তাহাকে স্বর্গের অধিকারী ক্রিয়া তৃলিয়াছে। 
পৌরাণিক চরিত্র-স্থঙিতে মানবধর্মেরর এই আবেদন তুচ্ছ নয়। 

পুরাণের বর্ণনা! অধিকাংশস্থলে বিবৃতিমাত্র । এইজন্য বর্ণনা অনেক ক্ষেতে বির্জাব 
ও বৈচিত্রহীন। কিন্তু স্থবলবিশেষে এই সকল বর্ণনাই এমন স্থন্দর ও সমৃদ্ধ, এষম 
ভাবাবেগকম্পিত থে, তাহ! চিরকালের জন্ত মনের পটে রেখাপাত করে। হেষন 
ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় বা ভ্রমরগীতার অংশ | রাসবর্ণনায় দেখা যায়, শারদোতফুল 
রজনীতে চন্দ্র উদিত হইয়া, কুস্কষরাগে দিগ.বিভাগের বদন রঞ্জিত করিয়া ছিলেন । 
এমন সময় কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন । বিশ্ববিমোহন স্থরে গোপীগণ আকৃষ্ট হইলেন। 
স্থরম্য রাসমগুলে রাসলীলা আরঘ্ভ হইল। গোঁপীগণ মদ্নবিহ্বলা। সহস! কৃষঃ 
অস্ত্ভান করিলেন । উন্মত্বের মত গোপীগণ রুফকে খু'জিতে লাগিলেন, চেতনে-অচেতনে 
ভেদ নাই। কখনও অশ্ব, প্রক্ষ, ম্যগ্রোধকে উদ্দেস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো, 
তোমরা কি নন্দ-নন্দনকে দেখিয়াছ? ওগো! কুরবক, অশোক, পুক্রাগ, চম্পক, তোমর। 
বল, হরি কি এই পথে গিম্বাছেন? 
চুত পিয়াল পনসাসন কোবিদার- 


জন্বর্ক বিষ বকুলাত্র কদস্বনীপাঃ। 

ঘে হন্ে পরার্থভাবক৷ বমুনোপকুলাঃ 

শংসন্ক কষ পদবীং রছিতাত্মনাং নঃ || [ভাগ, ১০, ৩৯, ৯] 
--ওগে। চুত, পিয়াল, পনস. অসন, কোবিদার--ওগো জন্থু অর্ক, বিষ্ব, বকুল 


১৮৮ 


২৭৪ প্রাচীন ভারত্তীয় লাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


আম, কছন্ব, মীপ-_ওগো, যমুনা তীরের পরার্থভাবক বৃক্ষষকল ! তোষরা ব 
আবাদের হবয় শৃক্ত করিয়া কফ কোন্‌ পথে গিয়াছেন? 
রাধার বর্ণনা ভাগবতে নাই। বিরছিণী রাধার অতি চমৎকার চিজ পাওয়। 
যাইতেছে ব্রদ্ধবৈষর্ত পুরাণে । অখ,রা হইতে ুফণ উদ্ধবকে পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃদ্বাষনে। 
উদ্দব বৃন্ধাবনে আিলেন, রাধার মদদিয়ে প্রবেশ করিয়া, 'দদর্শ পুরতো| রাধাং কুছঘাং 
চজ্জকলোপমাম'-_-কৃত রঞ্জনীতে নহেন্ুকল চন্লের ভতায় রাধাকে দেখিলেন, যেখিলেন, 
লপঙ্ক পদ্মপজরে চ শয়ানাং শোকমৃচ্ছিতাম্‌। 
রুদতীং রকবদুনা" কিষ্টাঞ্চ ত্যক্তভৃষশাম্‌ ॥ 
নিশ্চেষ্টাঞ্চ নিরাভারাং সথবণবণ কুস্তলান্‌। 
শুফিতাধর কঠ1ঞ কিকিক্রিশ্বাস স"যুতাম্‌ || [ক্রক্ষবৈ কফ. ৯২ অঃ] 
-রভবদন! রাধা হলদি পদ্মপত্রে শয়ানা, শোকে যৃচ্ছিত1 , তিনি ক্রন্দনয়ততা. 
কিষ্টা, ভূষণহীন! ) সবশ-কুস্বলায় আজ চেষ্টা নাই, আহার নাই, শষ 
অধর, শুষ্ক ক?- শ্বাস জাছে, অতি সামান্য | 
মার্কগেয় পুরাণে মহিষমদ্দিনী দেবীর উৎপত্ি-বর্ণনাটিও বিস্ময়কর । মহিযান্থরের 
দৌরাক্যো দেবগগ ন্বর্গতরষ্ট হইয়া শূর্যাদি দেবতা ব্রদ্ধাকে পৃল্পোবতা করিয়া শিব ও বিফুর 
সমীপে গমন করিয়! সকল কথা নিবেদন করিলেন : দেবগণের কথ! শুনিয়া বিষু ও 
শড়্ু ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন ভ্রুঞ্চনে তাহাদের মুৎম গুল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল : 
ততোহতিকোপপুণশ্য চক্রিণে! বদনাৎ ততঃ । 
নিশ্চক্রাম মহৎ তেতে। বর্ণ: শহ্করস্ত চ॥। 
অন্থেষাঞ্চ দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ | 
নিরগতং সুমহৎ তৈজন্তদৈকাং সমগচ্ছত || 
অতীব তেজস' কুটং জলস্তন্মিব পরতম্‌। 
দদশ্ন্তে স্বরাত্জ জালাব্যাধ দিগন্তরম্‌ || [ চণ্তী,ম চ ২ অঃ] 
--আনম্তর অতি কোপাবিষ্ট বিষুর, তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে 
অ্াঁতেজ নির্গত হইল। শক্রা্দি দেবগণের দেহ হইতেও ভীষণ তেজ নির্গত 


হইয়। মিলিত চইল | দেবগণ সেই তেজকে দিপস্ম ব্যাপী জলন্ পৰতের ভা 
দর্শন করিলেন। 


এইরপ অসংখা কবিত্বপূণ বর্ণনা পুরাণে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। কালিকা- 
পুলাণোক্ত 'ম্নোৎপতি' বর্ণনাও আর একটি স্তভিত বিস্ময়! ব্রহ্মা হৃষিপত্তন 
করিতেছেন, সহস! তাহার যন হইতে উৎপন্ন হইলেন ব্ধাকালীন মন্থুরের জ্তায় নীলবর্ণ! 


পুরাখ ২৭৫ 


এফ বরবণিনী, নাষ তীহার 'সস্ধ্যা। এই রূপবতী কি করিবেন,_-খবি ও দেহসজ্ঘ 
খন এইরূপ ভাবিতেছিলেন তখন ব্রদ্ধার ষন হইতে বিনির্গত হইলেন এক পুরুষ : 
কাঞ্নী চূণ পীতাভঃ পীনোরক্ব: স্থনাসিক:। 
স্ববৃত্তোরুকটীজজ্ঘে৷ নীলবেহিত কেশরঃ || [কালিকা, ১] 
তাহার বর্ণ কাঞ্চনচুণের ন্তায় পীত, পীব্র বক্ষ স্থুলাসা , উরু, কটি. জঙ্ঘা 
নিটোল,-কেশ নীলকুফিত । 
ইনিই মন্মধনাম! মনোভব মদন | পুরাখে এই যদন-ভন্মের বর্ণনা বহুবিখ্যাত। 
পুবাপেব ধ্যান ও স্তিগুলিও কবিস্বময়। ধ্যানের বয় দেবতার রূপবর্ণনা। ভঙ্গ 
শাসুই এই ধ্যানের কল্পভাগাব। পুবাণেও উহাদের সংখ্যা অল্প নয়। অতি প্রচলিত 
ধ্যানগুজিব ভিতব গণেশ স্্ধ বিষু শিব ও শক্তি--এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান এবং 
লক্ষী স্বরন্বতা হুর্গাব ধ্যান উল্লেখধোগ্য । এই বর্ণনাধ স্থন্দর হুনিবাচিত শব্ধ ও 
অলঙ্কাব-নৈপুণোব৪ অসম্ভা নাই : যেষন লক্ষী হইতেছেন 'কান্ত্যা কমকপক্জিভা', 
সরন্বতা 'তরুণশকলমিন্দোধিদ্রতী শন্রকাস্তি: |” 
পৌরাণিক স্ততিগ্ুলি স্রন্দঘ | স্ততিতে দেবতাব গুণবর্ণনার সহিত ভক্ত-হৃদয়ের 
প্রার্থনা ও আকৃতি মিশ্রিত হহয়াছে। বেদেও দেবস্ততি আছে। বৈদিক গ্যোত্রে'দে্ি' 
ধোহ” 'পাত” 'অব' ( বক্ষাকব ) প্রভৃতি স্ব অতি উচ্চ গ্রামে ধ্বনিত ১, পৌরাণিক 
প্ঠোত্রে সেস্বলে নমাষি” প্রপীদ' 'নি-বদয়ামি এককথায় আত্মনিবেদনের স্থরটি প্রধান 
ঠহয়। উঠিয়াছে। বৈদিক স্ততিতে ভক্তি জ্ঞানসংযত, প্রাণে ভক্তি আবেগোচ্ছল। 
পৌরাণিক স্ততিতে দেবনির্বতা ও পৌরুষের অভাবও পরিদুষ্ট হয়| “তত প্রসাদ 
গ্রসঙ্নাত্মন্‌ প্রপন্লানা" কুরুঘ নঃ? [বিজু] হাষীকেশ জগরাখ অগস্ধাম নমোহত্তগে 
[ মৎস্য 1 ইহাই বিশিষ্ট স্ব! আবেগোললিত হওয়ায় এই স্ভতি গীতি-ক্দি 
হত আস্বাগ্। দৃষ্টান্মপ্বরূপ উল্লেখা মাকপ্রেয় পুরাণের 'নারায়ণী-স্ততি' গুলি, 
দেবি প্রপন্নাতি হরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলম্য। 
প্রসীদ বিশ্বশ্বরি পাহছি বিশ্ব 
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরন্তা || 
_হে আগত হঃখহারিগি। প্রস্! হউন $ ছে চ্চ ॥ ও ৯ 
হউন | হে"নশ্বেশ্বরি, প্রসন্ন হইয়া বিশ্বকে পাঙ্গন £খিল জগম্দন্নি, ঝিলয 
চরাচর জগত্রে,ঈশবরী |, , ২ 4 করুন , হে দেবিজোপনিই 
অধিকাংশক্ষেত্েই পুরাণের স্ততি নামাবলী্গ ₹ ৫ 
& মা: শতনাষ, অঙ্টোতর 


২৭% প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


শতনাম, সহশ্রনামের তালিকা, যেষন, পদ্ম শৃঠিখণ্ডে সাবিত্রী-ন্তবে লাবিত্রীয় বিডি 
নাহেয এই তালিকা : 

সাবিত্রী পুরে নাষ তীর্থানাং প্রৰয়ে শুভে। 

বারাণশ্যাং বিশালাক্ষী নৈমিঘে লিঙ্গধারিণী || 

প্রশ্নাগে ললিতাদেবী কামুক] গন্ধমাদনে । 

মানসে কুমুদা নাম মদদরে কামচারিণী ॥| ইত্যাি [পদ্ম কৃষ্তি, ১৭] 


এই ধরনের নামাবলী তি ও উহাদের সংখ্যাবাহল্য রলবোধকে স্কুঞন কয়ে। 

'অলস্কার গ্রত্থাগ সম্পর্কে দুই একটা কথ] বলা প্রয়োক্গন | পুরাণ প্রধানতঃ বিবৃতি- 
প্রধ/ন। ইহার কান্ধ লোককে জানানো । একাজে সৌন্বব-হৃঠির প্রশ্ন একান্তই গৌপ। 
পুরাণের যে অংশগুলি প্রাচীন বলিয়! যনে হয়, তাহা প্রায় অলঙ্কারধজিত। ছুই একটি 
অলফ্কার যাহা আছ্ছে, তাহা! উপযা। সর্গ ও প্রতিসর্গ, বংশ বা মন্বত্তর বর্ণনায় উপমা- 
প্রয়োগের স্বল্পতাও দৃষ্টি আকধণ করে। কিন্তু যে ছুই একটি উপমা ব্যবহার কর হইয়াছে, 
তাহাদের সৌন্দর্য স্বশ্প নয়। “ভূমৌ পয়ধরে। যথা", 'অরণীব ছডাশন:”, “প্রাছভূ'তা তড়িদ্‌ 
ধখ।' “নীল ইযাচলে। মহান্‌, প্রভৃতি উপম। সংক্ষিপ্ত, কিন্ত সারগর্ভ। প্রাচীন পুরাণে 
অজঙয়ণ অচে্টাগ্রশ্ত, সচেতনভাবে কিম সৌনদর্য হুহির প্রয়াল পুরাণের প্রাচীন 
অংশগ্তঙ্সিতে নাই। কিন্তু অলঙ্কার-হীনত! রচনার হুর্বলতা নয় | বলচনারীতি সরল ও 
অনাড়ম্বর হইলেও বলিষ্-যেন আহিভলক্ষণ পাপ্রিক তাপস। উহা সুগভীর 
চিন্তাঈলতার পরিচায়ক । 


কিন্তু ফতকগুঙগি পুরাণে অলঙ্কারনৈপুণ্য সচেতন শিল্প-প্রাতিভার স্বাক্ষর বহন করে। 
বিশেষতঃ হচ্দর় পুরুষ কিংব! ুন্দরী নারীর ক্ষপবর্ণনায় যে নির্বাচিত রঙ ও রেখার 
ঘিভাতী দুষ্ট ছয়, তাহা শ্রেগ শিক্পরৃতির নিদর্শন । সে সকল স্থলে রমণীর বন, 
''ঈ্গ, জ্রযুগ ফেশকলাপ, গণ্ড, ওঠ, পীনোননত্ বক্ষ ক্ষীণ কটি, নিবিড় নিতন্ব, বিশাল 
জত্ঘা, শু, কর ও চরণের বর্ণনায় উপম্য-বাচনের বাহুল্য লক্ষণীয় । রাজীববৎ বন্ধন, 
ইন্সীবরধট্‌” নয়ন, মেঘে স্ভায় নীলকুত্তল, ধুর ভার বঙ্ধিম ভ্রযুগ, সিংহের ভার ক্ষীণ 
'কটি, বিদ্বাধর, ্রপকষল _বে-কোন চারুসর্বাঙ্গীর সাধারণ পৌরাণিক বর্ণনা । যেমন 
শমন্তাগবতে 'লাঈদ্নী লক্ধ্যার বর্ণনা, কিংবা পুরঞচনীর বর্ণনা : 'কুণচ্চরপাভোজা 
'পলাশাকি' 'ভিছেনাধক পুষ্ধেণ শট প্রেযোদতম্জবা” ( জিশ্ক অপা পু, প্রেষে 
আমামান জ-ধন্ )। 


ণ বর্ণসাতেখ পুরাণে কতকগুলি গতাছগতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। যে কোন 


পুল্লাৎ ২৭৭ 


মহৎ চরিজ- পৃথিবীর ঝ্বায় সহিষুং, অগ্রির ভ্তায় দুর্ধ্ধ, সিংহতুলয পয়াক্তান্ত, পরনের ভার 
অপ্রতিহত গতি। ব্রদ্ষবৈবপ্ত পুরাণ হইতে গুণোপমার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইজ : 
চজ্জতুলা হুদৃশ্শ্চ কদাপসম সুন্দর; 
বৃদ্ধা! বৃহস্পতিণম কাব্যে কৰি সমস্তথা ॥ 
বাণীব সর্বশাস্ত্জ: গ্রতিভায়াং ভূগোরিব | 
কুবের তুলো! ধনবান্‌ মহান্‌ দাণ্তা। মনোরিব ॥ 
দীরিমান্‌ কূর্যতুলাশ্চ গাভীর্ধে সাগরো যথা ৯. 
এশর্ষে শত্রতুল্যশ্চ সহিষুঃ পৃথিবীসমঃ || [ ব্রঃ বৈ. ব্রদ্ধ, ৩] 
পুবাণের অলঙ্কীর মোটামুটি বীধাধর[, প্রাই বৈচিত্র্যহীন। যে স্থলে, বৈচিত্র, 
সে স্থলে পরবর্তীকালের আলম্কারিক দীতিনিদ্ধ শিল্পীর হস্তক্ষেপ আছে। 


৬ পুরাণ ও বাংল! সাহিত্য 
() প্রাচীন যুগ 

পুরাণের কাঁহনী ভারতীয় সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। এদেশের কবিগণ 
পিড়পিতামহের দাসাদরূপে পুরাণ-সম্পদের উত্তরাধিকারী । জন্নাজিত সংস্কারের এই শৃত্রে 
বাডালীও পৌরাণিক সংস্কারের অধিকারী । স্্প্রাচীন কাল হইতেই ঘে এদেশে পুরাণের 
চর্চা প্রচলিত ছিল, গ্রপ-পাল-সেন আমলের তামশাসন, দানপন্ধ ও স্স্তলিপিতে 
পৌরাণিক উপমার প্রয়োগ তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । কেহ কেহ নে করেন, মা্কগেয় ও 
বরহ্মবৈবর্ত পুরাণের সঙ্কলনে বাঙালীর হাত আছে। দেবীভাগবত, কালিকা। ও বৃহদষর্ 
পুরাণ বৃহত্বঙ্গাঞ্চলেরই রচনা । ছাদুশ শতকের পূর্বে এদেশে যে সংস্থৃত সাহিত্য রচিত 
ও সঙ্কজিত হইয়াছে, ভাহাতেও পুরাণের প্রভাব সুষ্পষ্টু | 

মধাযুগেও বাংজাদেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ছিল। মুসলমান সন্াটগপ পুরাণ 
শ্রবপে আগ্রহশীল ছিলেন । লঙ্কর পরাগলখান পুরান পঠন্ভ নিত্য হরধিত ষতি' 
[ পরাগলী মহাভারত] । চৈতন্কচরিতামৃতাদি গ্রন্থে ভাগবত, বিফ, কৃর্ম ও পদ্ম পুরাধাদি 
হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে । অ্রিপুর! ও কোচবিহার রাজলভা ছিল পুরাপ- 
চর্চার বিশিষ্ট কেন্ত্র। পুরা-কখকতা। এদ্ধেশেব জোকিক্ আজ; 

পৌরাণিক বিশ্বান ও নংক্কার এদেশের বর্শমুলে প্রসারিত ৷ জনসাধারণের জীবন 
পুরাণের রীতি-নীতি, আচার ও সংক্কার-কুলংকার খারা শালিত। বাংলার গ্রামে গ্রাষে 
বন্দির ও পুজাস্ান, আনাচে কানাচে তীর্ঘস্থান, বৎসর তরিয়! অক্ষর তৃতীয়া, নাগ পঞী, 


২৭৮ প্রাচীন ভারতীয় নাহিতা ও বাঠালীয় উত্তরাধিকার 


হী, ভূর্বাটমী, তালনবন্ী প্রতৃতি বিবিধ ব্রতাছান। এই তৈথিক যনোভাব, এই 
মৃতিপৃজা, ব্রত ও ভক্কিভাব এবং দেবলীলায় একান্ত বিশ্বাস পুরাণেরই দান। বাঙালীর 
সাহিত্যচর্চার মৃলেও পুরাণ-প্রেরণা একটি বিশিষ্ট প্রেরণা । 

প্রাচীন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ পুরাণের আক্ষরিক বা 
াবাঙ্ছবাদ । এ বিষয়ে শ্রমন্তাগবতের অনুবাদ র্বাগ্রে উল্লেখধোগ্য । মালাধর 
বন্ধর প্রকফবিজয়, ভাগবতা চার্ধের রুষ্পপ্রেষতরঙগিনী, মাধবাচার্য ও ছুঃখী শ্বামাদাসের 
রু্মজল-_ভাগবতান্চবাদের বিশিষ্ট নির্শন | এই অনুবাদের কেন্দ্রীয় প্রেরণা ছিলেন 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব। ভাগবতের ভক্কিমূলক ব্যাখ্যা প্রচারে তাহার কীতি অবিস্মরণীয় । 
ালাধর বন্ধুর কাবোর মর্যাদ। তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।১ রঘুপপ্ডিত বা ভাগবতা- 
চার্ষের কষ্ণপ্রেমতরজিণী রচনার প্রেরণাও চৈতন্তদেন | 

শাক্ত অন্তবাদ কাবাগুলির ভিতর প্রধান--যার্কত্েয় পুরাণের চতী সপ্তশতী বা দেবী- 
মাহাখ্ম | পিতান্বর দ্াসের মার্কত্েয় কথা, ছ্িজ কমললোচনের চণ্তিক বিজয়, অন্ধকবি 
'ভবানী প্রসাদের দুর্গামজল, পলামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল এ বিষয়ে উল্লেখযোগা সংযোজন 
দেবীভাগবত ও ও কালিকাপুরাঁণ অবলম্বনে দেবীযাহাজ্ম্য রচিত হইয়াছে | মুক্তারাম 
নাগের হুর্গাপুরাণ, পৃথীচর্দের গৌরীমঙল, রামচন্দ্র মুখুটির হূর্গামঙ্গল বিশিষ্টতার দাবি 
বাখে। এই সকল অন্রবাদ খাটি আক্ষরিক অন্বাদ না হইলেও যূল পুরাণের স্বা 
অলভা নয়। অজিপুরা ও কোচবিহারের রাজসভার আক্চকৃলো নারদীয়, ত্রক্মবৈবর্ত, 
শিব, বন্দ ও পদ্মপুরাণের অগ্রবাদ করা হয়। এই সকল অন্কবাদ বাঙালীর পুরাণ- 
প্রীতির বিশিষ্ট পরিচয় | 

শুধু অন্থবাদ নয়, সংস্কত পুরাণের অনুকরণে লৌফিক পুরাণ রচনার প্রয়াসও এ 
দেশের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । ষঙ্গলকাবা বাঙালীর জাতীয় পুরাণ। এই সকল কাব্যের 
দেবদেবী-_মঙ্গলচণ্তী, যনলা, শীতল, যা যদিও লৌকিক, তথাপি তাহারা পৌরাণিক 
পরমা শক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। মঙ্গলকাব্য নানাদিক হইতে লংস্কত পুরাণের 
লক্ষণাক্রাস্ত |. ঘূল কাহিনীগুলি পৌরাণিক না হইলেও, পুরাণের মূল লক্ষের পরিপোষক | 
প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাবোর শুচনায় যে দেবখও্ড সংযোজিত, তাহ। পুরাণেরই কাহিনী | 
উহ্থাতে অতি সংক্ষেপে পৌরাপিক সর্গ, প্রতিনর্গ, বংশ ও মন্বস্তরাদিও বণিত হইয়াছে 

১। গুণয়াজ খান কৈল শ্রীরঞ্ণ বিজয় । 
তাহা বাঁকা তার আছে প্রেষষয় || 


নন্দেয নন্দন কফ যোর প্রাণ-নাথ। 
এইবাক্যে বিকাইস্ছ তায় বংশের হাথ ।। [ চৈ. চ. যধ্য, ১৫, 





পুরা ২৭৯ 


বংশাছচরিতের বর্ণনাও মঙ্গলকাব্যে আছে, ভাহ! পু্রাণ-প্রসিদ্ধ হুর্য বা চক্যংশোস্কৃত 
পৃদ্বীপালগণের চরিত নয়, এই দেশেরই কোন লোকশ্রুভ বংশের কীতিমান্‌ চক্মিত £ 
লাউসেন সামস্ত-প্রধান সেনবংশের কুলভিলক, চ্ত্রধর বৈশ্ঠবংশোন্কব, কালকেতু ব্যাধ- 
বংশের লব্গপ্রতিষ্ঠ বীর । সংস্কৃত পুয়াণের অন্ততম লক্ষা কোন-ন কোন দেবতান হিম! 
ও পুজ্জাপদ্তির-প্রচার। যঙ্গলকাব্যেরও সেই একই উদ্দেস্ত। পার্ক এই ঘে, পুক্লাণের 
দেবতা পূজা আদায়ের জন্ত উদ্যোগী হন না, কিন্ধু মক্গলদদেবত] পূজা-লোভী--উপরন্ধ 
মঙ্গলদেবতার পৃজা-বিধান লৌকিক ও পৌরাণিক পদ্ধতির মিশ্রন্প। পুরাণের 
তৈথিক মনোভাব ও ভক্কিবাদ মঙ্গলকাব্যেরওঅন্মতষ বৈশিষ্ট্য । মঙ্গল কাব্যের দিগ বন্দন! 
অংশে বাংলার নিজস্ব পুরাণ-ভীর্ঘের পরিচয় আছে, ঘেমন দামুন্তার চক্রাদিতা, বোড়- 
গ্রামের বলরাম, যুগ্তযোপের মন্তেশ্বরী, কাইতীর বাণেশ্বর, মৌলার রষ্কিণী, তমলুকের 
বর্গভীমা, আমতার মেলাই, খেপুর খেপাই প্রভৃতি ।১ তাহা ছাড়া সংস্কৃত পুরাণে 
হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের সহিত শ্রাদ্ধকল্পের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা মঙ্গল 
কাবো পাই, জাতকর্ম, নাযকরণ, অধ্ারস্ত (“ওদনপ্রাশন" ) এবং এ-দেশীয় বিবাহবিধির 
বিস্তত বিবরণ। লৌকিক আচার, বিশ্বাস ও ধর্মভাবের উপর পৌরাণিক সংস্কারের 
প্রভাব-প্রতি্াই মঙ্গলকাবা বিকাশের গোড়ার কথা। 

বাংল! বৈষ্ণব পদাবলীর কাহছিনী-উৎ্ন বিষুপুরাণ, শ্রিমপ্তাগবত, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈব্- 
পুরাণ। এইসকল পুরাণে বণিত রুষেের গোষ্ঠল!ল।, কালীয়দমন, রাস ও মাথ,র প্রভৃতি 
অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ সখা, বাৎসল্য ৪ মধুর রসের পদ রচন। করিয়াছেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাঁবলীর আশ্রয়বিভাব রাধারাণী। এই রাধার উল্লেখ বিষ বা ভাগবত 
পুরাণে নাই | ত্রন্মবৈবত পুরাণে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্টা । বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, “ঘেই 
রাধাই নৃতন বৈষ্ণব ধর্মের কেন্্র স্বরূপ” এই উক্তির ষাথার্থ বিচার করিয়। দেখ! আবশ্যক। 
গৌড়ীয় ফব রসে রষ্ণের হলাদিন' শকির যে প্রলঙগ পাও ধায়, তাহার তথ বৈষ্ণব 
পঞ্চরাজ, বিঝুপুরাণানিতে৪ আছে।২ বিঝুপুরাপে রাধার নাম নাই। পদন্মপুরাণে 
রাঁধাই বিষয় পরম বল্পভা_-“সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ঞোরত্যন্তবল্পভা, | ঠিক এই 
তথ্বের পুরণ বিকাশ দেখা যায় ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে। সেখানে রাধিক! রুষ্ণের প্রাণসষা ও 
আত্মান্থন্গপিনী --ষণ! “ক্ষীরে চ ধাবল্য" | দাহিক! চ হুতাশনে' | চৈতন্যো  র বৈষব 
প্যাবলীতে 'রাধা ও কৃষ্ণ এই তবেরই প্রকাশ--'ছুছু ঠোহা হোয়' (গোবিন্দ দাস )। 

১. দ্রষ্টবা কবিকঙ্কণ চণ্ডী ( ১ম ভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


২. “হলাদিনী সন্ধিনী সংবিবযোকা সর্বসংশ্রয়ে' [বিষ ১২. ৯৯ ]| 
বিষুপুরাণ হতে বিুবক্ষো-বিলাসিনী লক্ষীই দেই পরম। শক্তি 


২৮০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিততা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বিষয়ে ও তত্ব কি চৈতন্ত পূর্বযূগে, কি চৈতন্তোত্বর যুগে বরন্মবৈর্তপুরাপের সঙ্গে বৈফব 
পদাবলী ফিল নিগৃড়। জয়দেব গোস্বামীর গীতশোবিন্দ কাবোর কয়েকটি চিঞ্রের সহিত 
বন্থবৈবত পুরাণে বশিত চিজ্ঞাবলীর হাশ্চর্য সাদৃষ্ঠ লক্ষিত হয়। গীতগোবিন্দের শ্ছচনায় 
থে “মেখৈর্মেছুয়ম্ লোকটি আছে, তাহার প্রসঙ্গ রহিয়াছে ব্রদ্ষবৈব্ত পুরাণে । একদিন 
নন্দ বালক কৃষ্ণকে লইয়া! 'াক্টীরবনে গোচারণার্থ গমন করেন। কষ্ণ-মায়ায় সহসা গগন 
মেঘাচ্ছন হইয়! উঠে। নন্দ মেছাবৃত গগন, স্কামল কানন দেখিয়া ও বজ্জ শষ গুনিয়। 
ভীত হুন। গোবৎসগুলিকে ফেলিয়া কিক্পপে তিনি বালককে লইয়া গৃহে ঘাইবেন, এই 
চিন্তার আকুল হইয়া উঠেন । এমন লময় রাধা সেই পথে বাইতেছিলেন, তখন নন্দ 
তাহার কাছেট কফকে প্রদান করিয়া গৃহে লইয়া ধাইতে বলিলেন, 'গৃহাপ প্রাণনাখঞ্চ 
গঙ্ছ ভঙ্ে বখাস্থখম্‌।১ ঠিক এই প্রসঙ্গেরই অশ্বূপ বর্ণনা জয়দেবের ঃ 

মেঘৈর্সেগুরমন্বর" বনভৃবঃ শ্বামান্যমালক্রষৈ- 

নক্ষঃ ভীকুরয়ং তদিষং রাধে গৃহং গ্রাপয় | [শীতগোঃ ১.১] 

_-1 নন্দ নির্দেশ দিলেন ) ছে রাধে, নভোম গুল মেঘমেদুর, বনভূাগ তষালক্রমে 
গ্কাযান্বকারষয়, রাতিও সমাগত, তুমি এই ভীত কুষ্ণকে গৃছে লইয়া যাও। 
ডঃ শশিতৃষণ ঘাশগুপ মহাশয় ব্রদ্মবৈবর্ঠ পুরাণে বণিত রাধাপ্রসঙ্গ গুলিকে অধাচীন 

মনে করিয়া বলিয়াছেন, “জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ কাবোর প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিলেই 
বেশ বোঝা যায়, কবি রাধারুষ্ণ লীলার একটি বিশেষ উপাখানকে লক্ষ্য করিয়া এই ক্লোক 
ম্নচন। করিয়াছেন । এই ক্সোকটিতে বণিত উপাখ্যানটির একটু বিস্তৃততর "্াচীন ব্ধপ 
প্াইবার জন্য আমাদের জীকাকক্ষা জন্মে ২ কিন্তু ত্রক্ষবৈবতত পুরাণে এই উপাখ্যানটির যেকপ 
বন্য বেওধ্য জে, তাহ পে করিলেই যনে হয়, পরবতধ কালের কোনও লোক 
আমাদের আকাক্ষা বুবিতে পারিয়! অনেক খানি বুল ভাবেই ঘেন সেই আক্ষাজ্ষ! নিবৃত্তির 
চেষ্টা করিয়াছেন” ।২ বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ধ মনে করিয়াছেন, জয়দেব ব্রহ্গবৈবর্তকারের নিকট 
0 ১। মেঘাবৃতং নো দৃষ্ট। শ্তামলং কাননান্তরম্‌। 

বঞ্ধাবাতং মেঘশবং বঙ্জ শব দারুণম্‌ | 

বৃহিধারামতি স্ুলাং কম্পমানা-স্চ টরিরানে: | 


দৃষ্টে বং পতিতঙ্ষন্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ ছু |-" - 
এতশ্থিরতজরে রাধা জগাম কফসঙ্জিধিম 
মট তাং দিনে নন্দ বি পরব: বে. 
্‌ সপ স্পস্এি 
প্রাণনাখক গঞ্ছ তহে বাশ । | কক. আআ] 
২। শ্রীয়াধার কষবিকাশ [ দয জব্যায় ] 


পুরাশ ২৮১ 


খনী। বস্বতঃ জয়দেবের বর্ণনা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধতত্ব পুরাণ হইতেই গৃহীত, না 
পুরাণে গৌভীয় বৈষবধর্ষের মত প্রক্ষি হইয়াছে, ইছা! ভাবিবার বিষয় । রূপগোদ্বামী 
বা কষ্দাস কবিরাজ ব্রহ্ষবৈবার্ঠ পুরাণের উল্লেখ করেননাই সত্য, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর 
“ভাগবতাম়তে' এবং গোপাঁলভট্টেব "হরিভক্তিবিলাসে, ্রন্ষবৈবর্ত পুরাণ হইতে একাধিক 
শ্নোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।১ তাহা হইলে ব্রহ্মবৈবন্চ পুবাঁণের অর্ধাচীনত্ব কোন দিক হইতে ? 
আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণধানি সাত্বিক পুবাণের অন্তর্গত নয় বলিয়া! এবং ইচা 
বহুল পরিমাণে শাক্ত তন্ত্রের লক্ষণাক্রাস্ত বলিযাই গৌভীয় বৈষ্ণব সমাজে ইছা স্বীকৃতি 
লী কবে নাই ষদিচ গৌভীয় বৈষ্ণব তত্ব ইহা মধষর্ণ। 
বাংল! সাহিত্যে যে শাক সঙ্গীত গুলি পাওস] ঘাইতেছে, তাহাব কাহিনীমূল পুক্লাখ। 
বিশেষতঃ আগমনী? ও “বিজয়া” গান ঘে গল্লাংশ বহিয়াছে _বিভৃতিভৃষণ হরের সহিত 
বাঙ্গনন্দিনী পার্বভীষ বিবাহ, কন্যা-বিবাহ মেনকাব হদয়বেদন।, পার্বতীর ঘর-কল্নাব চিজ, 
অন্থবদলনী মহামায়ার বিবিধ লীলা--এগুলি পবাপের । এই লকল কাহিনীতে 
বা'লাদেশের দুর্গোৎসব ও বাঙালী মাতহৃদয়েব বেদনার চিত্র প্রধান হইয়া উঠিলেও 
পুবাণের প্রভাব অল্প নয়। প্রবাঁণে স্মাছে, 
তা গতে ভগবতি নীললোছিতেক 
সহোষয়াবতিমক্তৃত তৃধরঃ | 
সবান্ধবে। ভবতি চি কন্তা ন মনো 
বিশ্রহ্ঘখল” জগতি হি কল্যকাপিতু: || | পদ্য সষ্টি ১৪] 
--ভগবান নীললোতিজ্জ উম্বার সহিত প্রস্থান করিলে কল্তার প্রতি খগ্রবুক্ 
পহিমবাজ সবাদ্ধব উন্মনী হইলেন , দিবধাহাস্তে কন্যার বরছে কোন্‌ গশপতীর মন 
বিশক্খল ন। হয়? 
এই বিরহাতিই আগ্মনী-বিজয়ার গানে যেনকাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে । শাক্ 
সঙ্গীতে অছাদেবের সর্ব এখর্যকে সর্বরিক্ততাব প্রতীক মনে করিয়া ঘষে সকল ব্যাক্গস্ততি 
রহিয়াছে, তাহারও যু পুরাণ। শিব নিজেই জটিল বাক্মণবেশে স্তপশ্চ্ধারতা 
পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন : 


বৃষধ্বজো! মছাদেবে! ভূতিলেপী জটাবর: | 
'ব্যাজচর্মাং শুকশৈকঃ সংগীক্ষো গজকস্িন! ) 
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২৮২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙানীর উত্তরাধিকার 


বিষদগ্চ গলপুক্ষো বিরপাক্ষে! বিদ্ভীষণ: | 
'অবাক্তজন্মা সতত: গৃহভোগ্য বিবজিতঃ | 
শ্রশানবামী সততং সৎসঙ্গ পরিবজিতঃ 1| [ কালিকা. ৪০ অঃ ] 
"মহাদেব বূষবাচন, অঙ্গে নিরস্তকর ভন্ম যাখে; সে ন্মটাধর, ব্যাত্চর্য তাহার 
পরিধান, উত্তরীয় গজচর্স ; সে নয়কপালধারী, সর্বগাজ সর্পে বেইটিত ; তাহার 
গজদেশ বিষদাতে দ্ধ, ভাহাতে একটি অক্ষমাল। ; সে বিরূপাক্ষ ও ভয়ঙ্কর । 
ভাহার জল্পের স্কিরতা নাই, সে গৃহভোগ ত্যাগী, শ্রশানবাসী ও সংসঙ্গ বজিত। 
এই ধরনের অসংখ্য পৌরাণিক প্সঙ্গকে যখানম্তর গুহস্কালির অঙ্গীভূত করিয়াই 
শাহ করিগণ অপুর সঙ্গত রচনা করিয়াছেন। 
তাহ ছাড়া শা হী হাবলীতে যে "শ্থান্রমূলক কিতাগুলি আছে, তাহা পুরাণের 
ব্ধ-স্ততির সুপ | দাযালা প্োোত্ঞ্জাল পোরাণিক শক নামাঙ্জিত হবেরই বূপান্তর | 


(॥) আধুনিক যুগ 

নবা বাংলাসাহিতোও পুরাপ-প্রাতির জম্পষ্ট শ্বাক্ষর বঙমান। নব্য বা'লায় পুরাণের 
স্বা$তি নবলক পাশ্চাতা যুক্ি-বুদ্ছির আলোকে | উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই 
পুরাণের অন্ধ বিশ্বাস, কুস'স্কার ও আঁতলৌকিক কাহিনাগুলিন্ প্রতি তির্ধক কটাক্ষ 
নিক্ষিপ্ত হটতেছিল : পুরাণের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ব্রাঙ্মসমাজ খডগহজ্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামনি এমুখ পণ্ডিতগণ পুরাণের হৃতনতর ব্যাখ্যা 
প্রকাশ করিয়। পৌরাপিক মত সমর্থন করিভেছিলেন। পুরাণকে নৃতন করিয়া ব্যাখ্যা 
কারবার এই মনোভাবটি পাশ্চাভা শিক্ষার ফল। ইহার ফলে পুরাণ-প্রসঙ্গ »ইয় 
নুতন নৃতন কাব্যনাটক রচনার যে ছার উন্মোচিত হইয়াছে, তাহাতে, পুরাণের নব 
কপায়ণ লঙ্গণীয়। 

॥ যাত্রা ॥ পৌরাণিক চারত্রে মানবীয় ভাবের আরোপ নবাধুগের পুরাণ-পরিক্রমার 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । পুরাণগ্রসঞ্জকে মানবায় ভাবে পরিবেশন করিবার মনোভাব 
মঙ্জলকাবোও পরিলক্ষিত চয়। কবিওয়ালাদের গানেও এই মনো ঠাবের বিচিত্র স্ফৃতি 
দেখা ঘায়। কিন্তু যজলকাব্যে ৪ কবিগানে পুরাণের অন্ধ সংস্কার ও অতিলৌকিক 
কাহিনী পরিত্াঞ্ড লা হওয়ায়, পুরাণ প্রাচান পদ্ধতি অন্সায়েই পরিবেশিভ হইয়াছে 
এই ধারার আর এক গ্রকাশ নব্য বাংলার ধাজ! ও বাতার ধরনে রচিত নাট-বাত্রা। 
হনোমোহন বন্ধুর সতী নাটক, দক্ষষজ্ঞ, প্রুবচরির ; হরিমোহন কর্মকারের শ্রীবৎসচিন্তা। 
পবতকৃষ্থর (মদনভম্থ ও শিববিবাছ )) ভোলানাথ মৃখোপাধ্যান্ের প্রভাসমিলন, 
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গ্রবোপাখান, ও বারনতিক্ষা। ; ভিনকড়ি বিশ্বানের হক্ব, অন্ধ নিত বধ? জঙযোছছ 
রানের কংলবধ ; মতিলাজ রায়ের গ়্ান্থর প্রভৃতি পাল! ভিন্গ ভিঙ্ধ পুরাণের কাছিমী 
লইয়া রচিত এবং ইহাদের মধ প্রায় গভাঙ্গগতিক প্রথায় পুরাপের অতিতকিবা, অন্ধ 
সংস্কার ও আৌকিকত্ব স্থান লাভ করিয়াছে । বাংলার জনসাধায়ণের মূখ চাহিয়া এই 
বাস্রাগুনি রচিত। অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট আলৌকিক দ্বেবলীলার কোন 
যুক্তিগ্রাহু কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন নাই, তাহার! অতি সহজে দ্বেবতা লম্পর্কে ঘে- 
কোন সম্ভব-অসস্ভব ঘটনায় বিশ্বাসী | পুরাণের বিকৃতি বা নৃতন ব্যাখ্যা তাহার। 
সহজে গ্রহণ করে নাই। তাই বাংলার লোক-সঙ্গীতে ব! ঘাতক প্রাচীন পুরাণের তেমন 
কূপাস্তর সাধিত হয় নাই । লোকের বিশ্বাস ও যানসিক রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! 
বাআজাকারগণও পৌরাণিক কাহিনীকে পৌরাণিক সংস্কার-বিশ্বাসের আধারেই পরিবেশন 
করিয়াছেন । 

॥ পৌরাণিক নাটক ॥ শিক্ষিত সমাজে পুরাণকে নৃতন আঙ্গিকে এবং নৃতনভাবে 
যুগোপযোগী করিয়া! প্রকাশ করার গ্রবশত! জাগ্রত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিস্কু বাংল। 
পৌরাপিক নাটকগুলিতে একমাত্র আঙ্গিকের দিক ব্যতীত এই নবভাব প্রা 
অন্থপস্থিত। কোন কোন নাট্যকার পৌরাণিক বিষয়কে অবলগ্বন করিয়া যুগ- 
ভাবনাকে বূপাস্তরিত করিতে চেষ্। করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতি গতির, 
উচ্ছাস ও অলৌকিক দৈবশক্তি নাটকীয় বিকাশকে স্ষু করিয়াছে । মনোষোহুন 
বন্থ বাংলা পৌরাণিক নাটককে যাত্রার স্বরে বাঁধিয়া, ওক্ষি-উচ্ছ্বাসের প্রলেপ মাখাইয়। 
মঞ্চমুখী বাত্রাপর্মী নাটকের যে আদর্শ প্রতিষিত করিয়াছিলেন, পরব্্তীকালের কোন 
বাংলা পৌরাণিক নাটক সে বন্ধন হইতে মুস্ত হইতে পারে নাই। মনোমোহন বহর 
নাটকও ভক্তিরস প্রধান । তবে তাহার যধ্যে নবযুগোচিত দেশপ্রেমের স্পশ আছে। 
রাজকুষণ রায়ের পৌরাণক নাটকও ভক্তিরসপ্রধান এখং অতিনাটকীয় | গিয়িশচন্দ্রের 
পৌরাণিক নাটক ঠাকুর রামরুফ্দেবের অধ্যাত্মসাধনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ; তাহার 
ফলে ঠাহার নাটকে ভারভীয় জীবন-সাধনার শ্রেষ্ঠ নাতি-_দয়া, ক্ষমা, মানবতাঁবোধ, 
দানধম ও মানব-প্রীতি প্রভৃতি স্বান লাভ করিয়াছে । কিন্ধু গিরিণচন্দ্রের পৌরাণিক 
নাটকগুলিও ভক্কির অতিউচ্ছাসে ও অলৌকিক পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রভাবে 
ভারাক্রাস্ত । তবে তাহার নাটকে তৎকালীন হিন্দুরর্ষের নবন্দকাতখানের (9193 ₹8517৯- 
1180) স্থরটি ধর! পড়িয়াছে। তাহার দক্ষষজ, ফবচরিত্র গ্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য | 
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্ভাবিনোদের পৌরাপিক নাটকে যুগের দিক্ঞাঁগা থাকিদেও যুপোপযোগী 
সহাধান নাই। বাংলার পৌরাশিক নাটক প্রাচীন পুরাণের আশেপ।শে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে 
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যারে, বলিঠতার সহিত পুয়াপকে নবচেতনায় পূর্ণ করিয়া তৃলিতে পারে নাই। বাংলা 
বাতা যে কাজ করিগ্নাছে গ্রামে, বাংলা নাটক সেই কাজটুকু করিয়াছে সহরে, নগরের 
নাটমঞ্চে। এই নাটকগুজি জনসাধারণের মধ্যে পৌরাশিক ভাবধায়া সঞ্চায় করিয়া 
দিয়াছে এবং তৎকালে শিক্ষিত সমাঙ্ও যে নূতন করিয়া পৌরাণিক ভাবে 
অপুপ্রাণিত হুইতেছিল, তাহারও প্রাণ বহন করিতেছে । 

॥ কাব্য ও কবিত1 ॥ বুগচেতনায় সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে উনবিংশ শতকের 
বৃত্তন কাব্য ও কবিতাগুলিতে । মধুস্দনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য পুরাণের পথে 
বাঙালীয় নব অভিঘানের স্বাক্ষর । মধুশ্দনের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙগন! পুরাণের নবরূপায়ণ। 
প্রজাঙ্গনার বিষয় বৈষঃব পদাবলীয় বিষয় হইতে অভিন্ন হইলেও মূলতঃ পুরাপাশ্রিত। 
প্রাকৃতিক বস্তকে উদ্দেস্ট করিয়া বাংলার বৈষ্বপদে রাধা কোথাও নিজের হৃদয় উদ্ঘাটন 
করেন নাই। গোপী-হরদয়ের বিরহবেদদনা এইভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে শ্রীমস্তাগবতের 
রাসলীলায় এবং বিশেষভাবে “ভ্রমরগীতার় | রাসে রুষের অন্তর্ধানের পর গোপীগণ 
যমূনাতীরস্থ তরুলতাকে উদ্দেশ্বা করিয়া প্রেমময় কষের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
ভ্রমর গীতায় কোন গোপী মধুকরকে দেখিয়। তাহাকেই রুষ্ণের দূত মনে করিয়া অভিমান 
ছলে নিজের হুদয়াতি প্রকাশ করিয়াছে! ভাগবত, ১*. ৪৭. অং ]। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে 
রাধাও তদ্রপ জলধর, ময়ূর, কুন্থম, সারিকাকে উদ্দেশ্য করিয়। হৃদয়ের বিরহ-বেদনাকে 
কূপায়িত করিয়াছেন। কিন্ত ব্রজাঙনার রাধা 218. 1৯০৪---অনেকটা আধুনিক 
প্রেষনাফ়িকার প্রতীক । 'মহাভাব শিরোমণি রাধার ভাবতন্ময়তা তাহাতে নাই। 
ইয়ং-যেঙ্গলের প্রতিনিধি মাইকেলের কাছে পুরাণের চরিত্র কিরপে ধরা পড়িয়াছিল, 
অজাজনার রাধ! তাহারই প্রকাশ । পুরাণী প্রতিমার এইরূপ আরওকতকগুলি রূপান্তরিত 
হুডি 'বীরাঙ্গনা' কাবোর তারা, উর্বশী ও রুক্সিণী। এগুলি চির পুরাতন তির্যক নারী- 
প্রেষেয় বিশেষ যূগভাবিত চিস্তার প্রকাশ । কোথাও কুলবধূর ব্যভিচারী প্রণয় (তার! ). 
কোখাও বারাঙ্গনার প্রেমামক্কি ( উর্বশী ), কোথাও কুমারীর প্রেম (কুক্সিণী )-_সর্বত্রই 
প্রদত্ত হনের স্বচ্ছন্দ অভিবাকি। নারী-প্রকৃতির এই যুগোপযোপী বিচিত্র প্রকাশ ছায়া 
যাইকফেলের কাব্যে পুরাণের ব্রজাঙ্গনা স্বতন্ত্র হয়! উঠিয়াছে। 

উদ্নবিংশ শতকে ইউরোপীয় মন্যততার কবলে স্বাধীনত। হারাইয়া জাতির মনে 
ঘে 'জাতি বৈর+ ভাবের উদ্বোধন ঘটিয়াছিল, হেষচন্দ্ের বৃত্রসংহার” তাহার আর এক রূপ। 
কাহিনী ভাগবতের, কিন্তু কল্পন! হেমচন্দের। দৈত্য বৃত্রাহথ়__ইউরোপীয় অদশক্কির 
প্রতীক, আর পরাজিত দেবগণ ধর্ষতীরু দৈববজ-নির্ভর ভারতবাসীর প্রতীক । এই 
কাধে হধীচিন তন্থত্যাগ---'দধীচি ত্যজিল! তন্গ দেবের হঙ্গনে অতিশয় ভাৎপর্বপূর্ণ। 


পুরা . ১৫ 
দেশরক্ষার অন্ত প্রয়োজন নিঃস্বার্থ আত্মদান--পুতাণ-কাহিনীর এ তাৎপর্য 
আবিষ্কার । হেয়চন্ের পুরাণ-অবগাহনের অন্ততম উদ্দেস্ঠ ছিনদুদ্ছের পুনঃ প্রতিষ্ঠা + 
পৌরাণিক বিশ্বানকে যুক্তির আলোকে তিনি নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন! 
“ছায়াময়ী” কাবো দাসের আঘর্শ যাহাই থাকুক, হিন্দু-পুরাণের 'নরক কল্পনার' ছায়া 
অবস্তই আছে। তবে ছিন্তুপুরাণের মধ্যে পাপের ফজ যে নরক ও নয়ক-যন্্ণা, 
হেষচন্ত্র গ্রায়শ্চিত দ্বারা তাহার শোধনে বিশ্বাসী ঃ 

দুষ্কতির আছে ক্ষয় সম্ভাপ অনস্ত নয় 
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ | [ছায়াময়ী, ২য় পঞ্পব ] 
হেমচন্দ্রের আর এক পৌরাণিক কাব্য 'দশমহাবিষ্া' । মানবসভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন 
করের প্রতীক কালী-তারাদি মহাবিষ্তার রূপ-__এই ব্যখ্যা নবষূগেক্ন বিশ্লেষণী বুদ্ধির 
দৃষ্টান্ত | ভূমিকায় যদিও বলিয়াছেন, পুরাণাদির আখ্যান তিনি ঠিক ঠিক অনুসরণ করেন 
নাই, তথাপি কোন-কোন স্থলে পুরাপ-বর্ণনার সহিত গভীর সৃষ্ট দৃষ্ট হয়। যেমম-_ 
সতীবিরহে শোকোন্সত্ত মহাদেব £ 
ধ্যানষগ্ন ভোলানাথ স্তদ্ধে কত তুলি হাত 
সতীরে করেন অন্বেষণ। 
পরশিতে পুনধার "কমার তঙ্গ তার 
মমতার অভ্যান যেমন ॥ 
' তখন নয়ন ঝয়ে পূর্ব কখ। মনে সরে 
সরে যথ| নদী প্রস্রবণ। 
বিশ্বনাথ শোকময় নিমীলিত নেজন্রয় 
্রন্ছুটিয়া করেন ক্রন্দন ॥ [ দশমহাবিষ্া ] 
এই বর্ণনা বাধন পুরাণের সতীহীন মহাদেবের বর্ণনার অনুরূপ, 
ক্ষণং গায়তি দেবর্ষে ক্ষণং রোদিতি শঙ্কর: | 
ক্ষণং ধ্যার়তি তত্বঙগীং দক্ষকল্তাং মনোরমাম | 
ধ্যাত্বা! ক্ষণং ত্বপিতি চ ক্ষণং স্বপ্রায়তে হরঃ | 
্বপ্রে তথেদং গদতি দুষ্ট] দক্ষত্য কন্তকাম্‌।! [ বামন, »ঠ অধ্যায় ] 
নবলধ সযাজতত্ব, জান-বিজ্ঞান ও দার্শনিকতার ভিত্তিতে বাঙালী হিন্দুর অন্তরে থে 
নব মানবতাবোধ এবং হিন্ুত্বের যেবিশ্বকেন্ত্রিক রূপটিজাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই ভিত্তিতে 
নবীনচন্ত্র সেন হিন্দু পুরাশকে নৃতনভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া পরিণত বয়সে তিনখামি 
কাব্য প্রণয়ন করেন--রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস | এই ভ্রশ্নীকাব্যে ভাবগত একটি মিল 
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'আছে, এবং প্রীফকে নারক করিয়া উহাতে বখাক্রমে কৃফের, আদিলীজা, হধ্যলীলা ও 
অস্ত্যলীলাকে ক্ষপ দেওয়া হইয়াছে । তাই একজে এই কাব্ছ্য়কে বলা হয়-_য়ীষহা- 
কাব্য | বঙ্কিষচজ্জ ইহাকে বলিয়াছেন "105 8451065028585 01 6805 5106559080 
68০6০:5*মহাভারত এই অর্থে, ইহাতে সমস্ত জাতিধর্মের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড 
“মহাভারত, প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থানলাভ করিয়াছে, এবং সেই মহাভারতীয় আঘর্শকে বিশ্ব- 
ব্যাপ্ত কারয়! তৃপ্বার একটি স্বপ্ন মৃতিমন্ত হইয়াছে । যহাভারতের শ্রেষ্ঠ মানব শরীক এই 
কাব্যের কেন্ত্রীয় চরিত, এবং ঠাছার ধর্মাদর্শ, বিশ্বমানবাছুভূতি ও এক্যবেধ এই 
কাব্যের মূল বক্তব্য। কিন্ধু মহাভারতীয় কুষের শোধ, ধৈর্য ওবুদ্ধিমত্তা, তাহার নীতিকুশল 
রাষ্্রনেতার রূপ, জান ও ধর্ষের সমবায়ে গঠিত কর্ষযোগীর আনমর্শ-এই কাব্যে যতটা না 
রূপারিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকটিত হইয়াছে পুরাণের প্রেমভক্তির নায়ক 
জীকফের আদর্শ । হরিবংশে, শ্রমন্তাগবতে, বিষুপুরাণে এবং অঙ্তান্ত পুরাণে যে কৃষ্ণচরিত্র 
ইতন্তঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়ান্ে, চৈতনুদেবের ভক্তিরসোচ্ছলতায় তাহাকে পুটিত করিয়া কবি 
কফের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । নবীনচন্ত্রের ত্রয়ীকে বলা চলে, উনবিংশ শতকের নব 
পুরাঁণ। পৌরাণিক মনোভাবই প্রধান। সংক্কারকের মনোভাব লইয়া পুরাণের কুসংস্কার, 
অস্পৃশ্যতা, বর্ণব্রা্গণের জেষ্ত্ব, জাতিভেদ, মৃতিপৃজ! প্রভৃতি দৃরীতূত করিয়া কবি 
পুয়াণকেই বিশুদ্ধতর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণের বহুদেবতার পরিবর্তে এক 
বিরাট পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একজাতি, একপ্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত 
করিয়াছেন এবং এই বিরাটের পুজার অর্ধ্য যে মানব্প্রীতি ও বিশ্বপ্রম- তাহাকেও 
পুরাণের আবেগান্বিদ্ধ রসোছেল প্রেমভক্তির আদর্শে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। রৈবতক- 
কুরুক্ষেত্র-প্রভাস সংস্কারমৃক্ত মনের শ্ঙি নবপুরাপ, তাহার যুলকথ| : 
একজাতি ষানব সকল; 

একবেদ-_মহাঁবিশ্ব, অনস্ত, অনীম ; 

একই ব্রাহ্মণ ভার-_মানব-হদয়, 

একমাত্র মহাধজ-ন্বধর্ম সাধন, 

যজেশ্বর নারায়ণ। [ রৈবতক ] : 

পুরাণের এই নব রূপায়ণ নবীন্চন্ত্রে পরিপূর্ণতা লাভ না করিলেও, তখনকার 

শিক্ষিত ষননশীল হিন্দু কিরূপে এহাসিক দৃষটিভলী, সংস্কারমুক্ত মন-ও পাশ্চাত্য 
বিশ্লেষণমূখী যুক্তি লইয়া ছিন্ন পুরাণকে নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিল, তাহার 
"পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বাঙালী পুরাকে ভালবাসিয়াছে_তাই পুরাণের ক্রটি-বিমোচনে 
উদাসীন ন! থাকিয়া যুগের প্রয়োজনাচছসারে তাহারা পুরাণের নৃতন ব্যাখ্যা করিয়াছে । 


পুয়াণ ২৮৭ 


॥ বন্ধিমচভ্রের পুরাণ-পরিক্রমা ॥ 

উনবিংশ শতকের প্রলীপ্চ প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র । তাহার ধর্মতত্ব বিষয়ক রচনাবলী 
পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত শ্বাধীন চিস্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ । যুগটি ছিল দংশয় ও অবিশ্বাসের 
যুগ। একদল লোক অন্ধভাবে দেশীয় শাস্ম-পুরাণের নিন্দায় তৎপর হইয়াছিজেন, আর 
একদম পুরাপেতিহাসকে নম্াৎ করিয়া খৈদিক জানবাদের ্রেষঠস্থ প্রতিপাদন করিতে- 
ছিলেন। ইহারই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূত হইলেন । তিনি ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় 
হিন্দুধর্মের সাধিক রূপটি রহিয়াছে পুর।ণের ভিতর। তিনি বলিলেন, পুরাণেতিহাসে আদর্শ 
চরিত্র আছে, 'পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনস্ত জ্ঞান ভাগার নিহিত আছে? [ধর্মতত্ব ১ষ, ৯] 
এবং আরও বললেন, 'পুরাণেতিহাসেই বেদে অস্করিত ঘে হিন্দুধর্ম, তাহাই সম্পূর্ণন্তা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেবশিষ্যর্দিগের মত এই যে পুরাণ- 
ইতিহাস কেবল মূর্খতা এবং ুপধামিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি । বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম 
অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অস্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের স্তায় শ্রেষ্ঠ। [ক্ধর্তব, ২য়, ৩ ] 

এই উক্তিগুলির ভিতর পুরাণের প্রতি বঙ্কিচন্দ্রের শ্রদ্ধাদৃষ্টির পরিচয় স্থপরিস্ফুট | 
কিন্তু পুরাণের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন নাই। এই সমর্থনের পরে একটা 


'তবে' আছে, “তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা” । কটাক্ষটি তীব্র এবং তখন- 
কার দিনে বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচায়ক | 


'বন্তঃ বাঁকমচন্দ্রের পুরাঁপ-পরিক্রম] নবজ্ঞা গ্রত যুক্তি, বৃদ্ধি ও স্বাধীন চিস্তার সন্ধানী 
দীপ লইয়া। তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুরাণের বহুলাংশ অনৈসগিক, অলৌকিক 
ও অনৈতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ ; পুরাণের প্রকৃত আদরশ ও সত্য বহু অবিশ্বান্ত ও 
মিথ্যার লক্ষণমুক্ত কাহিনী দ্বার আবৃত ; বনু দেবচরিত্র “গুরুতল্লগামী', 'লোভী,,'স্বার্থপর*, 
ইন্দ্িয়পরবশ” ও “মহাপাপিষ্ঠঠ। এ সকল দেবতার উপাসন! হিন্দুধ্ষ নয়। "বাস্তবিক 
হিন্দধর্ষের প্রক্কত তাৎপর্য এরূপ নহছে। ইহার ভিতর গুঢ় তাৎপর্য আছে। তাহ! পরম 
রষণীয় এবং মনুত্ের উন্নতিকর |, [ ধর্যতত্ব, ২য়, ৪। ] 

এই সত্যটিকে পরিষ্ফুট করিবার উদ্দোস্টেই বঙ্কিমচন্জরের পুরাণ-পরিক্রম! | এই 
সত্যানুসন্ধিৎংসার ফল--ধর্মতদ্ব', 'কষ্ণচরিত্র' ও “শ্রীমদ্ডগবদ্‌ গীতা।'। এগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকত 
নব পুরাণ-ভাহ্ | এই ভাহ্ের মাধ্যমে তিনি পুরাণের ঈশ্বরতত্ব, অবতারবাদ, জীবতত্ব 
জন্মাস্তরবাঁদ, দেবোপাসন! ও মুক্কিতত্বের উপর নৃতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। 
আলোচনায় সর্বজ্র পৌরাণিক বিশ্বাসকে গ্রহণ করেন নাই, পাশ্চাতা ভাবের সাহাধ্য 
'অবলগ্বন করিয়াছেন; সাংখ্য-যোগের প্রভাবও গুরুতর | 

বক্ষ ও ঈশ্বরতত্ব পরিস্ফুটনে বহ্কিমচন্্র সাংখ্য-যোগ দর্শনের অন্মপন্থী। পুরাণ যেমন 


২৮৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তাধিকার 
মনে করে, পরমতত লীলায় জগদ্রূপে পরিণত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহ! যনে করেন না। তাহার 
যতে, যেষন সাঁংখ্যঘোগমতে, ঈশ্বরের সংজাই স্বতত্র। বৈর্ধান্িকের মত তিনি 'এক 
সত্যন্বন্ধপ, জ্ানম্বরপ ও আনন্দ স্বরূপ নিত্য পদার্থকে স্বীর্কীর করেন, কিন্ত পৌরাণিক 
মতে লেই পদার্থ থে শষ্টা ও সাঁকার-_তাহা! দ্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, সি 
প্রান্তিক নিয়ষের অধীন । 'পরমতত্বের “আভা” প্রকৃতির ক্ষেতে পতিত হইয়! জগতের 
কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কার্য চলিতেছে ।” [ ধর্মতত্ব, ২. ১৫31 

ঈশ্বর, বঙ্গিমচজের মতে ( যেমন সাংখ্য-যোগ মতে ), “সর্বগুণের সর্বাঙ্গীণ শ্ফৃতির ও 
চরষ পরিণতির একমাত্র উদাহরণ' [ ধর্মভত্ব ১. ৪]; তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাব $ 
তিনি সবভৃতময়, সর্বভূতের অস্তরাত্মা। তিনি জগদ্গুরু, ঠাছার মৃতি বিশ্বরূপ, নিরাকার । 
অর্থাৎ ঈশ্বর চরম বিকাশের পরিপূর্ণ আদর্শ । - 

পুরাশমতে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। কিন্তু জীবদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, 
বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে সংশয়বাদী । যে বিশ্বাসই থাকুক, কাগজে-কলমে তিনি প্রীকৃষ্ের 
পূর্ণ যানবন্বং প্রাঁতষিত' করিয়াছেন । তাঁহার মতে, অবতার হইতেছেন সেই মানুষ, 
ধিনি মান্ুধী শক্তির প্রকাশ করিয়া মানবতার আদর্শ স্থাপন করেন। ঈশ্বরাদর্শে গঠিত 
পূর্ণ মানুষই ঈশ্বর অথবা মননের পূর্ণ অভিব্যক্তিই ঈশ্বরত্ব-_ইছাই বঙ্কিষচঙ্ের 
বিশিষ্ট অভিমত | 

জীব, তাহার মতে পরমাত্ম।র মায়াবন্ধ অংশ। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। কর্মফলে 
ভবের অন্মান্তরবাদ শ্ব1রুতিতেও তিনি পৌরাণিক বিশ্বাসকে ক্ষুঞ্জ করেন নাই। জীবের 
উপাসন। ও মুক্তিতত্বও পুরাণ-বিশ্বামের যুগোপযোগী ভাহ্। গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, 
'কর্মান্থসারে জীবাত্ম। দেহান্তর প্রাধ হয়, তাহার আবার জন্মাস্তর হয়। খন জীবাত্মা 
এমন অবস্থ। প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, 
ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ি হয়। ইহাকে সচরাচর যুক্তি বা মোক্ষ বলে? [শ্রমদ- 
ভগবদ্গীতা, ২, ১৩ ]| মৃক্তি একটি স্থায়ী হুখ বা! ছুঃখশৃন্ত অবস্থা । অথবা] বলা যায় 
পরিপূর্ণ বিকশিত মনুযাত্বের বা ঈশ্বরস্বের অবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সম্পূর্ণ ধর্মাচরণদ্বার। 
ইহজীবনেই এই মুক্তি লাভ করা যায়| 

এই মুদ্ষির লক্ষ্যেই জীবের উপাননা। বঙ্ধিষচন্দ্রের উপাসনাতত্বেও পৌরাণিক 
মতের প্রতিধ্বনি আছে। তিনি পৌরাণিক ভক্তিবাদকেই উপাসনার মূল ভিত্তি 
বলিয়াছেন; এমন কি প্রতিমাপৃজজাকেও তিনি গৌপ-ভক্তির যধ্যে স্থান দিয়াছেন। 
তথাপি এই উপাসনাতত্ব পুরাণের পটতৃমিতে এক নৃতন তত্ব। মানবতাবাদ বা! মঙযত্বের 
পৃ ক্ষুরণ এই তদ্থের মৃদকখা!। ইহারই উপর প্রতিঠিত বঙ্কিমচন্দ্রে অন্জ্ীলনতত | 


গুণ ২৮৬ 


এুত্বত্থের পূর্ণ বিকাশ'--এই যানবণ্ডেই বহধিষচজ্জের পুয়াপ-অক্থীক্ষা ও পুরনশি-সনীক্ষণ । 
এই মানদণ্ডেই ঈশ্বর, অবতার, কর্ম ও ভর্তিবাধ এবং জীবের পরম পুরুযার্থের বিচায়। 

বন্িষচন্জ মনে কয়েন, ঈশ্বরের “আভা, যে মাছষে যত বিকশিত, তাহার উপাশদা 
ও মুক্তি তত প্রাগ্রসর । ভিনি বলেন, “তাহার (ঈশ্বরের) সর্বগুপসম্পন্ন বিশুন্ 
স্বভাবের উপর চিত স্থির কল্িতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে হদয়ে ধান করিতে 
হইবে। তাহার নির্মসতার যত নির্মলভা, তাহার শক্তির অঙ্থকারী সর্বজ্র মঙ্গল 
শক্তি কামনা করিতে হইবে 1”*অর্থাৎ তীহার সামীপ্য, সালোকা, সারপ্য ও সাধুজা 
কামনা করিতে হইবে ..তাহ। হইলেই আমরা কমে ঈশ্বরের নিকট হইব...ঈশ্বরের 
সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব |, | ধর্মতত্ব, ১. ৪.]1। তিনি আরও বলেন, 
 শ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরের আরাধনা বটে, কিন্তু তোষামদে তাহার তুিসাধন হইতে 
পারে না। তাহার অভিপ্রেত কার্ষের সম্পাদন, তাহার নিয়ম প্রতিপালনই তাহার 
তুষ্টিসাধন, তাহাই প্ররূত ঈশ্বরারাধন!” [শ্রীমদভগদগীতা, ৩. »]।) বঙ্ষিমচজের 
মতে, নিক্ষাম কর্ষ'ই ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম, উহাই ভক্তি [ 'ঘখন মনুযোর সকল বৃত্তিগুলিই 
ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবততিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি-ধর্মতত্ব, ১. ১১]। এরই 
ভক্তিই প্ররূত 'কুষ্কার্পণ । বৃত্তিগুলিকে ঈশবরমুখী করিবার উপায় অনুখীনম ছার! 
বৃত্তিনিচয়ের সামগ্ুস্য বিধান। 

মোটের উপর মন্ুষ্যধর্ম পালন এবং সেই ধর্পপালন দ্বার] ঈশ্বরের আভাম্ উদ্ভাসিত 
হওয়াই মন্ুস্তজীধনের চরম প্রাপ্তি। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচার দ্বার| পুরাণের এই 
মর্মসত্যের আবিষ্কার, বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমার শ্রেষ্ঠ ফল। এই ফলকে তিনি 
কেবল প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাহার উপন্তাসাবলীর মধ্যেও 
প্রকাশ করিয়াছেন। “দেবী চৌধুরাণী' অন্ুশীলিত মানবধর্ষের এক প্রকাশ, আর এক 
প্রকাশ আনন্দমঠের 'সন্ান' | সৎকর্ম, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, প্রীতি-দয়াদির ক্ষুরণে ইহারা 
ঈশ্বরের আভায় আভাময় । আর তাহাদের সমষ্রিভূত বিকাশের পূর্ণাদর্শ কুষ্চরিত্র। 

॥ রবীদ্রনাথ ও পুরাণ-প্রসজ ॥ 

বিপুলায়তন রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরাপ-প্রসঙ্গ স্বপ্ন । যে ব্রাক্ষসমাজে তিনি জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, :সে সমাজ পৌরাণিক বিশ্বাসের বিরোধী । পুরাণের কুসংস্কার, শুষ্ক 
আচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই ব্রাহ্মসমাজের অত্যুখান । 'অব্ঠ ত্রাঙ্গসমাজের বিশ্বীস- 
বশে নয়, রবীন্দ্রনাথ আবাল্য যে উদার মানবধর্মে পুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সার্বভৌমিক 
মানবতার আদর্শ তাহাকে সকল হীনতা, দীনতা ও নীরস বন্ধনকে পরিহার করিতে 


১৯ ১ 


হর, প্রাচীন ভারতীয় সাহ্ত্যি ও বাঠালীয় উত্তরাধিকার 


শিক্ষা দিয়াছিল। এইজন প্রথম হইতেই হে পৌরাণিক অন্ধবিশ্বাস, বিচার-যূঢ়তা 
ও তু আচার ভারতীয় জীবনকে পদ্থু ও প্রাণহ্থীন করিএ1 ভুলিতেছিল, তাহাকে তিনি 
সমর্থন জানাইভে পারেন নাই। যানসা কাব্)র 'দুরন্ত আশা সোনার ভরীর 
' “হিং টিং ছট', চৈভালির 'পুপ্ের হিসাব, নৈষেন্ের “মুক্তি” “অপ্রমত্ত', “আাণ? প্রস্ভৃতি 
কবিতার তিনি আচার-পরায়ণত1, অন্ধভক্তি ও কর্মবিমুখতাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। 
এমনকি, হিন্দুদের পুনরুজ্জীবনকে কেন্্র 'করিয়া যাহারা পৌরাণিক বিশ্বাস সমর্থন 
করিডেছিলেন, ঠাছাদের অপচেষ্টাকেও ঘিনি গ্লেব করিয়। বলিয়াছেন, 
টিকিটি যে রাখ! ওতে আছে ঢাক 
ষ্যাগ নেটিঙ্ম্‌ শক, 
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায় 
তায় জেগে ওঠে শক্ি। [ কল্পনা--উন্নতি লক্ষণ ) 

রবীঞ্জনাথের 'মালিনী', £বিসঞ্জন”, 'অচলায়তন”, “কালের যাত্রা!” প্রভৃতি নাটক 
কুসংস্কার ও প্রথা, পুথি ও পুরোহিত, শাস্ত্র, বলিদান ও মন্ত্-তস্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারমূক্ত 
মনের স্থতীত্র প্রতিবাদ । 

কিন্তু তাই বলিয়৷ রবীন্দ্রনাথ পুরাঁণকে বর্জন করেন নাই । মহযি-ভবনে মাঝে 
মাঝে পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইত : “এখানে পুরাণ পাঠও হইত । কোনদিন পুরাণ 
পাঠের প্রসঙ্গে শান্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, [ জীবনস্্তি ])। তাহ! ছাড়া, ভারতবাসী 
জন্মাঞ্জিত সংস্কারের মত লোকমুখে নান! প্রসঙ্গ শুনিয়াই পুরাণের সহিত পরিচিত 
হয়। রবীন্দ্রনাথেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । কবির কৈশোর-স্থটি “ন্ষি-স্থিতি-প্রলয়' 
কবিতায় পুরাণের ত্রিমৃতি ত্রদ্ধা-বিষু-মহেশ্বরের ক্রিয়। বূপায়িত হইয়াছে । 

ভারতীয় এঁতিহ্ের, পুনরুজ্জীবনে রবীজ্জনাথের দান অসামান্ত। এই ব্যাপারে 
উপনিধৎ, বৌদ্ধ সাহিত্য, কালিদাসের কাব্য এবং বাংলার মহাজনপদাবলী ছিল 
প্রেরণার মূল উৎ্ন। ভারতীয় পুরাণকে রবীন্ত্রনাথ লাভ করেন প্রধানত: কালিদাস 
ও বৈফব মহাজনদের মধ্যস্থতায়। মদনভল্ম ও হরপাবভীর প্রেষ্ এবং ব্রজ্কাহিনী 
বিচিত্রভাবে রবীজ্জ-রচনায় রসসঞ্চার করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনায় 
এগুলিয় প্রস্তাব অপাধারণ। পুরাণের কমল! লক্ষ্মী রবীন্দ্রকাব্যের কল্যাণী নারী, 
পুরাণের বীণাপাপি সরম্বতী রবীন্জকাব্যের মঞ্জুভাষিণী বাণী-শ্রী, পুরাণের উর্বশী নিবিশ্ষে 
সৌন্দর্যে ( $)95:৯৩$ 76৯৩৮ ) প্রতীক । পৌরাণিক শিব বিচিত্ররূপে রবীন্্রকাব্যে 
রূপায়িত হইয়াছেন, কখনও তিনি নটরাজ, কখনও প্রেষিক__-ঠাহারই নৃত্যে গরলয় 
ঘনাইয়। আসে, তাহারই নৃত্যে সুন্দর হইয়া! ফুটে কুটির শতদূল : শিব ভীবণ হন্দর, 


পুস্লাণ হট 


ভয়াল মধুর [উৎসর্গ £ অরণ-মিলন ]। এই চরিতগুলি নানাদিক হুইতে-_প্রেম ও 
সৌন্দর্যকর্পনায়, মৃত্যু ও অখণ্ড জীবনের ধারণায়, প্রেয়সী ও শ্রেয়সী নারীর বিগ্রহগঠনে 
রবীজ্নাথকে অনুপ্রেরিত করিয়াছে । অনন্তের লীলারসাম্বাদনে কবি বহুক্ষেত্রে উন 
ও রাধার প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন | মহাকালকে বর কল্পনা করিয়া মৃত্যু-মাধুরী 
আম্বাদনের কল্পনাটিও অভিনব। এসকল স্থলে রবীন্দ্রনাথ চিন্নকালের পৌরাণিক 
বিশ্বাসের ভিভিতে নৃতন চৰিত্র-প্রতীক হ্ষ্টি করিরাছেন। 

পুরাশের অদ্বসংক্কারগুলিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই, বরং পুরাণে প্রচ্ছন্ন 
মহনীয় ভাবগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তৃপ্িয়। ধরিয়াছেন। পুরাণে ষে প্রতিমা, ষন্দির ও 
তীর্থের কল্পনা আছে, তাহা সাধারণ লোকের স্থবিধার জন্ত । গৃঢ় ও অনির্দেশ্ত ভাব 
সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়াই পুরাণে প্রতীকের অবতারণা । ব্যাসদ্দেব নিজেই 
বলিয়াছেন, তিনি পুরাণ রচন! করিয়! অরূপকে ধ্যানকল্পিত প্রতিমার রূপ দিয়াছেন, 
শ্তিদার। অনিবচনীয়ের অনির্চনীয়তাকে ক্ষুপ্ন করিয়াছেন, মন্দির ও তীর্থের কল্ন। 
করিয়া সর্বব্যাপকের ব্যাপকতা! বিনষ্ট করিয়াছেন।১ পুরাণে ঘে সত্য অগ্রারত 
করন! দ্বারা আচ্ছন্ন, রবীন্দ্রনাথ সেই অস্তনিহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, 
১) জীবের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান, (২) ধরণীই শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও মন্দির, (৩) “যারে 
বলে ভালবাসা, তারে বলে পুজা” [ ঠচৈতালি ] এবং (৪) মহৎ কর্তবা সাধন করাই 
মুক্কি-সাধন| | ব্যানদেবের সন্কেতিত অর্থ ই রবীন্দ্রকাব্যে ব্যঞ্িত হইয়াছে অন্ত কৌশলে। 

রবীন্দ্রনাথ পুরাণের প্রভাব আরও গৃঢসঞ্চারী । পুরাণের অল্তম বিশিষ্টতা--- 
(১) জন্মান্তরবাদ, (২) লীলাবা্দ ও (৩) ভক্কিবাদ। রবীন্দ্রকাব্যে এগুলি 
বিচিত্র ভাব-রস কটি করিয়াছে । রবীদ্রনাথ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী £ অবিচ্ছিন্ন জীবন- 
প্রবাহের কর্পনায় পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদের ( 71%0188100 1৪০) প্রভাব থাকিজেও, 
' উহাতে হিন্দু পুরাণের প্রভাব অল্প নয়। পুরাণমতে একই চৈতন্যসত্তা কোন জন্মে 
তমোঘন জড় পদার্থ, কোন জন্মে পরিপূর্ণ চেতনধর্মী জীব । বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সেই চৈতন্েরই 
রূপাস্থর । পুরাণের এই মত বূপায়িত হুইয়াছে মঙ্গসংহিতার “তমস। বহুরূপেণ বেষ্টিতা 
কর্মহেতুনা” ক্লোকে । রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে ইহা! বিশ্বাস করেন ঘে, জীব-চৈতত্ত 
এইভাবে যুগ-ধুগাস্তয় অতিক্রম করিয়া! আমিতেছে স্থাবর হইতে জঙ্গম হিতে । সমুজ্রকে 

১। রূপং রূপবিবজি তন্য ভবতে। ধ্যানেন যৎকল্পিতম্‌। 
স্তত্যাইনির্বচনীয়তাখিলগুরোছু রীরুতা বন্বয়। ॥ 


ব্যাপিদ্বঞ্চ নিরারুতং ভগবতে! বতীর্ঘযাভাদিনা। 
কষস্তব্যং জগর্দীশ তদ্িকলত। দৌবত্রত্নং মৎরুতম্‌ ॥ 


ই প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উদ্ভরাধিকার 


হেখিয়া তাই তাছ্ছার লেই পূর্বজন্ের স্মরণ জাগে, বেন নমৃক্রে লহিত তাহার 
জন্মান্তরের সম্পর্ক; বৃক্ষের পজ-স্পন্দম দেখিয়! যনে হয়, ওই বৃক্ষের নহিত তাহার নাড়ীর 
হোগ এবং এ জন্মেয় প্রিয়তষাকে দেখিয়া মনে হয়, “তোমারেই যেন ভালবানিয়াছি 
আমি শতরূপে শতবার |” 


শুধু জল্মাত্তরবাদ নয়, লীলাবাদও পুরাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য । পুরাণেক্র মতে 
[59 আ0016 0:13-02092 19 605 255 01 6208 930029009 30106 (1015109 
[41৯ )১ :| “ঘ এক ঈশা জগদ আত্মলীলয়া হৃজত্যবত্যাত্তি' [ ভাগ, ১*. ১*. ৩৪ ]। 
সেই আনন্দঘন পরমসত| বিচিত্রভাবে বিশ্বে লীল। করিয়া চলিয়াছেন। হ্বরূপতঃ তিনি 
“অক্বৈত'__কিন্তু লীলায় তিনি দুই বা দ্বৈত এবং বহু। রবীন্দ্রনাথের জীবন- 
দেবত। ও ভগবান লীলাময়ী ব। লীলাময় | অস্তয়ে তিনি এক, বাইরে “বিচিত্ররূশিণী'+-_ 
বত। মিখিক্ জগতে তাহার আনন্দ, প্রেষ ও সৌন্দর্য্য-লীলার অস্ত নাই। মানুষের 
লে তাহার রসের যোগ । পুরাণের লীলাবাদই এই প্রকারে 'অবোধপূর্বভাবে? রবীন্দর- 
কাব্যে লীলার অনন্ত মাধুরী বিস্তার করিয়াছে । 
এই লীলাবাঘের পরিপূরক ভক্তিবাদ। বিশ্বজগতে অনন্তের ঘষে প্রেম ও সৌন্দর্খ- 
লীলা বিললিত, জীব প্রেমে ও ভক্তিতে সেই লীলারস আস্বাদন করিয়৷ ধন্ত হয়। 
জীব যে তাহারই অংশ | ভগবানের সহিত জীবের তাই প্রেম ও রসের সম্পর্ক। ভগবান 
প্রেমিক, জীব প্রেমিকা) তিনি বধু, জীব বধূ । পুরাণের এই প্রেষ-ভক্তিবাদ সহজনিঃশ্বাসের 
মত রবীজ্্-রচনায় রসসঞ্চার করিয়াছে । রাধারপে বা! উমারূপে কবি অনেম্তর প্রেম 
আত্বাদন করিয়। ধন্ত হইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়! দান। [গীতাঞ্লি- প্রতিস্থষ্টি ] 
ইহা! ষেন পৌরাণিক এই ভাগবতী লীলারই প্রতিধবনি,__ 
শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্কিঃ পরং পুমান্‌ 
আত্মানং ক্রীড়য়ন্‌ ক্রীড়ন্‌ করোতি বিকরোতি চ || [ ভাগ. ২. ৪. ৭] 
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॥ রামায়ণ ॥ 
ইতিহাস ও মহাকাব্য 

রামায়ণ বা মহাভারত ভারতবাসীর বর্ধার্২-সাধক | এই ছুই গ্রন্থে ভারতবর্ধের 
ধর্যাধর্ম রীতি-নীতি, আচার-ব্াযবহার--এক কথায় রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনের সকল 
আদর্শ বিধত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতে আপনাকে আর 
কিছুই বাকি রাখে নাই রামায়ণ-মহাভারত সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি । 

ভারতবর্ষের জনজীবনে ইহাদের গ্রভাবও অপরিমেয় । বেদে এ দেশের প্রধান গ্রন্থ, 
কিন্ত ব্েজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষে সীমাবন্ধ। পুরাণ এদেশের আর এক সম্পদ, কিন্ত 
পুরাণের প্রচার সর্বব্যাপক নয়। রামায়ণ-মহাভারতই জনসাধারণের বেদ-পুরাপ। 
রামায়ণ 'বেদসশ্মিত”, মহাভারত 'পঞ্চম বেদ” । উভয় গ্রস্থই আবার পুরাঁপ সমূহের বিশ্ব- 
কোষ। তাই জন-জীবনে রামায়ণ-মহাভারতেরই সমাদর | এ দেশের গৃহজীবনে পুনের 
আদর্শ রাম, ভ্রাতার আদর্শ ভরত ও লক্ষণ, পত্ীর আদর্শ সীত।, আর পরিপূর্ণ মহুত্যত্থের 
আদর্শ শ্রীর্চ ; ভারতবর্ষের রাষ্্র্জীবনের আদর্শ রামরাজ্য। 

ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণ রামায়ণ-মহাভারতকে 70016 ব! মহাকাব্য বলিয়াছেন কিন্ত 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এমন কি রামায়প-মহাভারতেও উহাদিগকে বল। হইয়াছে 
'ইতিহাস” ['ইতিহাসং পুরাতনম্‌, ]। ইতিহাস বলিতে বুঝায় পূর্ব বৃত্তান্ত বা প্রাচীন 
কথা। পুরাণও পূর্ব বৃতাস্ত বা প্রাচীন কণা। কিন্ত পুক্লাণ সুদূর অতীতের থা, আর 
ইতিহাস অদূর অতীতের বিবৃতি । পুরাণ সুদূরের বলিয়া! কল্পনা-প্রধান, আর 
ইতিহাস অদূরের বলিয়া! উহাতে বান্তবতার দাবী সমধিক। ইতিহাস লোকশ্রুত বংশের 
লোকশ্রুত ব্যক্তির কীতি-কাহিনী। স্ুর্ববংশ ও চন্্রবংশ এ দেশের ছুই যুগপ্রাচীন বংশ । 
এই হুর্যবংশের ইতিহাস রামায়ণ। রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্র ইহার নায়ক। আর 
মহাভারত বিখ্যাত চন্দ্রবংশের ইতিহাস, কুরু-পাগুবের সংঘর্ষের বৃত্তান্ত । ষথাক্রমে 
ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের এই এতিহামিক অন্ুবৃতি রামায়ণ ও মহাভারত 

রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যও। বান্মীকি আদি কবি, ব্যাসদেবও বিদ্বান কবি। 
প্রাচীন কাল হইতেই এই ছুই গ্রস্থ মহাকাব্য বলিয়া স্বীরুত হইয়া আমিতেছে। 
তবে পরবর্তীকালে অলঙ্কারশান্ত্রে হাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে অর্থে ইছার। 
'অহাকাব্য নয় | রাষয়প-ষহাভারত জাত মহাকাব্য । একটি সমগ্র দেশ ব! হাতির খর্স 


২৯৪ প্রাচান ভারতীয় সাহিতা বাডালীর উত্তরাধিকার 


তাছাতে উদ্ঘাটিত হয়। এরূপ মহাকাবা অযলই লেখ হয় । রবীন্দ্রনাথ বলেন, “মহাকাব্য 
তো আমাদের জান। লাহিতোর ঘধ্যে চারিটি মাত্র আছে, _ইলিয়াড, অভেলি, রাষায়ণ ও 
যহাভারত ।' রামেঙ্্রন্দরঞ বলেন, 'বস্তত:ই পথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার 
ইতিহাসে কোন্‌ প্রাচীনকালে বান্দীকি, ব্যাস ও হোমারের উন্তব হুইয়াছিল। তাহার পর 
কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু যহাকাবোর আর উৎপন্ধি হইল না'। 

পাশ্চাত্বা পণ্ডিতবর্গের মতে একটি দেশের স্প্রাচীন বীরগাথাই (76:01 981159 ) 
মহাকাঁবোর বীজ । এই বারগাথার সহিত সেউ দেশের পুরাকাহিনী, আখ্যান-উপাখ্যান 
যুক্ত হইয়। পরিশেষে জটাভুট সমাধু্ত বৃহৎ কাব্যের আকারধারণকরে । এইরূপ মহাকাব্য 
কোন বাক্তিবিশেষের রচনাও নয় | অনেককালের অনেক রচনা ও কিংবদস্তী পরবর্তী 
কালের কোন শক্তিঙ্বান লেখকের লেখনীমুধে সংহত হইয়া বিশাল মহাকাব্যের কার? 
লাভ করে।৯ অর্থাৎ পাশ্চাত্যমতে জাত মহাকাব্যের লক্ষণ হুইটি_ ইহার মূ 18908 
91 261:068 এবং ইহার প্রকাশ 12017918005] বা নৈর্যক্তিক | 

রামায়ণ ও মহাভারতে এই ছুইটি লক্ষণই বিদ্তষান | রামায়ণ-মহাভারত মূলতঃ 
বীরগাথা-_রাষ-রাবণের যুদ্ধ বা কুরুপাগুবের যুদ্ধ। তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে 
'নানাচিআাহকখাশ্চান্াঃ) [ রামায়ণ, এবং “বিবিধাঃ কথাঃ) [মহাভারত ]। 
রামায়ণ ও মহাভারত যথাক্রমে বাল্পীকি ও বেদব্যাসের রচনা! বলিয়া গণ্য হইলেও, 
উহায়া ঘে এক ব্যক্তির রচনা নয় এবং কোন এক যুগের সৃষ্টিও নয়, তাহা মনে করিবার 
যথেই্ কারণ আছে। রামায়ণে বলা হইয়াছে, বাল্সীকি প্রকাশিত রামচরিত্রকে পুনরায় 
বাক্ক করিবার উদ্ভোগ করিলেন-__-'ব্যক্তমন্থেষতে ভুয়ো যদ্গ্যাত্রং তশ্য ধীমতঃ? (বাল. ৩.১]। 
সহাভারতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে, 

আচখ্যঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে | 
আধ্যান্তত্তি তখৈবান্তে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥ [আঁদি. ১. ২৬] 

--এই ইতিহাস পূর্বে কোন কবি কীর্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি ইহা বর্ণনা 
করিতেছেন এবং পরে কেহ কেহ বর্ণনা করিবেন। 

বহক্ষাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল জাত যহাকাব্যের কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, (1) এপিক বর্ণনাত্বক, (11) উহা! আদি-মধ্য-অস্ত সমন্থিত একটি 
অখণ্ড কাহিনী এবং (7) উহা বলিষ্ঠ গন্ভীর ছন্দে গ্রথিত। এই উদ্তিতে মহাকাব্য 
মা ১। 41615 006 10 15590611565 686 ০: 015. 510615 50850: 08 6০ 
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' স্লামাকণ খ্ক্ 


হে বিষয় ও বর্ণনাগুণে অমৃদ্ধ এবং উহাতে হে একটি রাঁজিলিক গৌরব ও বিভ্ৃতি থাকছে, 
তাহা আভাবিত হইক্াছে। বস্ততঃ যহাকাব্যেয় একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অথওত্ব ও জহ্ত। 
রামায়ণ-মহাভারত এদিক হইতেও মহাকাব্য । উহার! আদি-মধা-অস্ত সমস্থিত অখণ্ড 
কাব্য তো বটেই, উপরস্ক উহ্হাতে আছে বিপুল মহত্ব ও গুরুত্ব। “মহভুৎপরমাখ্যানং 
রামারপমিতি শ্রুতম্”। আর “মহত্বাস্তারত্বাঙ্চ মহাভারতমুচাতে' ৷ রবীন্তনাখ রাষায়ণ- 
মহাভারতকে “বৃহৎ বনম্পতি'র সহিত তুলিত করিয়াছেন । আচার্য রাষেন্্রক্দর বজেন, 
'মহাভারতকে ভারতের হিযাচলের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।” প্রীজনবিদ্দ 
মহাভারতকে বলেন, 40151700182, আর রামায়ণকে বজেল। 0695010 0০৩৮৮ 
| 5888 8100 51001109171 01001000 ]- রামায়ণ “সমুত্মিব রত্বাঢাহ্‌, আর 
মহাভারত “যথামেকর্মহাগিরি: | এই বিশালত্বই ইহাদের মহাকাব্যত্ব। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ ন্মরণীয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মহাঁকাব্যের মূলে 
ঘে বীরগাথা থাকে, তাহা ধর্ম ও অলৌকিক বিশ্বাসবিরহিত নিছক মানব-কাহিনী 
কালক্রমে ধর্ম ৪ নীতিকথায় মগ্ডিত হইয়া! উঠা 1861181009 110 0108,780661 হইয়। 
উঠে। হোমারের উপিয়াড-অডেসিতে তাহাই হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারতও ব্যতিক্রম 
নয়। অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্য এই ষে, 'নরচন্দ্রমা” রাম এবং “নরবপু ধাহার ব্বরূপ” এমন 
কৃষ্ণ আদৌ ছিলেন বীরপুরুষ মাত্র | ক্রমে তাহার! বিষুর স্তরে উন্নীত হইয়াছেন । তাহারা 
আরও বলেন, রামায়ণে ও মহাভারতে যে-ছে অংশে রামচন্জ্ে ও কষে দেবত্ব আরোপিত 
হইয়াছে, সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত ।১ রামায়ণ-মহাভারতে প্রক্ষি্ত অংশ অবশ্টই 
আছে। কিন্ত সে প্রক্ষেপবিচারের পথ ইহাই কিন, বিচার্ধ। উপরক্ধ রামায়ণ- 
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২৯৬ প্রাচীর ভারতীয় সাহিত্য খ বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ধহাভারত্ে ধর্ষভাবৰ আরোপিত--তারততবর্ধের ধর্মসাহিত্য সম্পর্কে এ হত অন্ধের । 
রাধার়ণ “কাযা গুপপংবৃক্ত ধর্ষার্থগুণবিস্তরম' [ বাল ৩. ৮ ] আর মহাভারত, 
ধর্ষশান্মহিদং পুপামর্থশান্ত্রমিরবং পয । £ 
যোক্ষশাস্মমিবং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ! [আদি ৫৭. দি 
পরই ধর্মভাব পরব্তকালের যোজনাও নয়। ভায়তবধের জীবন কোনকালেই 
ধর্মবিরহিত/নক্স। ধর্ম ও ন।তি বিরহিত জীবনের বিরুদ্ধেই এদেশের সংগ্রাম । কাহা- 
বর অধর্ধাচায়ী দশাননের উপর ধর্ষবীর রামচন্ত্রের জয় এবং যঙ্গাময় দুযোধনের উপর 
লভাধযবাদী যুধিষ্িরের জয়-এই সত্যে্ই পরিপোধক | উপরস্ধ রামচন্দ্র ও কৃষের 
আবতারদ্ব বহপূব হইতে থপ্রতিষ্ঠিত। 
২ রলামায়ণ-প্রস্গ  কাব্যোশুপত্তির কাহিনী 
রাষায়ণ 'আদি কাবা', বাল্মীকি 'আদি কবি'। বৌদক খধিগণও কবি, কিন্তু আদি 
কবিখ্যাতি রামায়ণকার বাল্মাকির | কালিদাস, ভবভূতি প্রশুখ কবিবৃন্দ বাল্পীকিকেই 
আপ্তড কবি বলিয়া দ্বীঞতি জানাইয়াছেন।১ বাল্মীকর কবিত্বলাভের বিবরণটিও 
হনোজ। কবি হৃদয়ে স্থতি-গ্রেরণ। কিরূপ গভীর, এই বিবরণ তাহার জলন্ত উদ্দাহরণ। 
রামায়ণের সুচনা এই কাহিনী লইয়া £ 
বাম্মীকি নারদমূনিকে প্রস্থ করিলেন, “কোহম্মিন্‌ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কম্চ 
বীর্ধবান্‌।' নার? উত্তর করিলেন, “ইক্ষণাকুবংশ প্রভবো রামোনাম জনৈ: শ্রুত2।, 
নারদ রামচজের গুণাবলীর বণন! করিয়া স্ত্রাকারে রামচঙ্জের যৌবরাজ্যে অভিষেক 
হইতে রাবণ বধাস্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবওন ও রাজ্য গ্রহণের কাছিনী বর্ণনা করিলেন 
এবং ভবিধ্ছাণী করিয়। কাঁছলেন, রামরাজ্যে লোক নিরাময়, নারোগ, আনন্দিত ও 
ছুভিক্ষভয়বজিত হইবে । বাম্ীকি রামবৃতাস্ত শ্রবণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে স্থানার্থ 
তমসা নদীয় তীরে আ[সলেন। চতুর্দিকে নিবিড় বনশোভা, বনে বিহারে প্রথত্ত এক 
ক্রৌঞমিধুন। সহসা এক নিষুর ব্যাধ কামোহত ক্রৌঠঁকে বাপবি্ধ করিল। তৃতলে 
পতিত রক্তা্ম,ত ক্রৌক, আর তাহাকে ঘিরিয়া ক্রৌঞ্ধীর করুণ রোদন। মহধির অস্তরে 
করুণার নঞ্চার হইল । উদ্বেলিত শোকভরে তান অতকিতে বলিয়! ফেলিলেন, 
মা নিষাধ প্রাতঠাং ত্বমগমঃ শান্তা সমাঃ। 
ধৎ ভৌঞ্চসিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্‌।। [ বাল. ২. ১৫ ] 


দধাগরাননা৮-4-$ টাকাও এ বা সস 


১। খ্বথ ভগবান্‌ গ্রাচেতলঃ প্রথমং মনম্বেযু গষব্র্ষণস্তাদশং বিবর্তমিতিহাসং 
রাষায়ণং প্রশিলায় [ উততযরামচরিত. ২য় অঙ্ক। ]-ভবতৃতি 





ধকল জা 


রামায়ণ ২৯৭ 


য়ে দিষাধ! হেহেতু তুই ক্রৌঞ্চমিখদের একটিকে কাহযোছিত অবস্থায় বধ 
করিলি, সেই নিহিত্ত অনস্তকাল তুই প্রতিষ্ঠালা্ভ করিতে পারিবি না। 
বলিয়াই তিনি ভাবিলেন, এ আঁষি ফি বলিলাম, “কিষিদং ব্যাহাতং ময়া' | শিল্তফে 
ভাকিয়! বলিলেন, শোকের আবেগে এই হে পাদবন্ধ, সমাক্ষয় বিশিষ্ট, লয়সমন্িত বাক্য 
উচ্চারিত হুইল, ইহা “গ্সোক' নামে খ্যাত হউক [ “শোকার্ত প্রবৃত্ধে। যে ক্লোকো ভবতু 
স্ান্সখা' ]। শিশ্কও মুনির বাক্য অনুমোদন করিলেন । বালগীকির মলে বিভর্ক চলিতেই 
লাগিল। আশ্রমে ফিরিয়াও তিনি উন্মনা রছিলেন। এমন সময়ে আশ্রমে আসিলেন 
ব্দেগর্ত ব্রদ্া । বাল্পীকি তীহাকে পাগ্য-অর্থ্য-আসন দিলেন, কিন্তু তখনও তিনি 
শোকার্ত হইয়। তন্ময়চিত্তে পূব শ্লোকের কথাই ভাবিতেছিলেন। অস্তর্যামী তরঙ্গ! লব 
বুঝিলেন, সহান্টে তিনি বলিলেন, 'গ্লোক এবাস্য়ং বন্ধো। নাব্র কার্ধা বিচারণা'-_সংশয় 
করিও না, তোমার এই ছন্দোবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই বিখ্যাত হইবে । ব্রহ্ম! তাহাকে 
নারদবপিত রামের সমগ্র চরিত রচনা-করিতে নির্দেশ দিয় বলিলেন 
ষচ্চাপ্যবিদ্দিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি। 
ন তে বাগনৃত৷ কাব্যে কাচিদন্র ভবিষ্যৃতি || 
যাবৎ স্বাশ্থাস্তি গিরয়ং সর্িতশ্চ মহীতলে। 
তাবদ্রামায়ণকথ। লোকেষু প্রচারিক্যাতি ॥ [ বাল, ২. ৩৫-৩৬ ] 
যাহা অবিদিত, তাহাও তোমার বাদত হইবে , তুমি যাহা এই কাব্যে 
বর্ণন! করিবে, তাহার একটি বাক্যও মিথ্য। হইবে না| যতদিন মহীতলে 
পিরি ও সরিৎ থাকিবে, ততদিন রামায়ণকথ। এই লোকে প্রচারিত থাকিবে। 
ব্রহ্মার বাক্যে বাল্ীকি ধ্যানষোগে করতলস্থ আমলকবৎ [ “পাণাবামলকং যথ?) ] 
রামের সমগ্র ইতিহাস দেখিতে পাইলেন এবং রামায়ণকথ। রচন। করিয়] 'কুশীলব' ঘার! 
সেই শ্রতিমধুর, শ্রঞ্গার-করুণ-হাশ্য-রৌদ্র-বারাদি রসসমন্থিত কাব্য গান করাইলেন। 
রামচন্দ্রের অশ্বমেধ ষক্জবাটে লব সর্বপ্রথম এই রামায়ণ গান করিয়াছিলেন । 


৩. বান্দীকি-রামার়ণের কাহিলী-সার 
বান্ধীকিপ্রণীত রামায়ণ বালকাু, অযোধ্যাকাণড, অরপ্যকাণ্ড, কিক্িদ্ধ্যাকাণ্ড, হুন্বর- 
কাণ্ড ও বুদ্ধকাণ্ড--এই ছয়কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড সহ মোট সাতকাণ্ডে বিভক্ত | ইহাতে 
পাঁচশত নর্গ ও ১৪*** শ্লোক আছে ।১ 
২। চতৃধিংশৎ সহি শ্লোকানামুক্তবান্‌ বি: 
তখাসগরঁশতান্‌ পঞ্চষট.কাণ্ডাণি তখোতরম্‌ 1 [ মামা, বাজ, ৪1২] 


২৯৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


রাষারণের বালকাণ্ডের শৃচনায় প্রথম ৪ সর্গে বান্মীকির কবিত্বলাভের বর্ণন! ; পঞ্চম 
সর্গ হইতে অযোধা। নগরীর ও রাজ্জা দশরথের বিবরণ লইয়া যূল কাহিনীর আরম । 
এই কাণ্ডে আছে প্রধানত: খযশূঙ্গের উপাখ্যান, রামাদির জন্ম, তাড়ক। বধ, বিশ্বামিত- 
বশিষ্ঠের কাছিলী, অহুল্যামোচন, হরধসুভজ, রাষসীতার বিবাহ ও পরশুয়ামের দপচূর্ণ 
প্রভৃতি বিখ্যাত বৃত্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, স্ত্রী-পুরুষে ভেদরহিত বারাঙগনাদ্ারা 
প্রতায়িত, তপন্থীখধুশজের কাহিন! উজ্জল হীরকপণ্ডের মত একটি ছোটগল্প । এই কাণ্ডের 
অপর উল্লেখধোগা কাহিনী বশিষ্ঠ-বিশ্বামিআ বিরোধ | বিশ্বাষিত্র কুশিকগোত্রীয় ক্ষত্রিয়, 
তপোবলে তিনি হইলেন ব্রক্ষধি। এ এক বিস্ময়কর উপাখ্যান । তেমনি বিস্ময়কর 
ছয়ধন্গভঙ্গ বৃদ্বাস্ত ! রামচন্দ অবলীলাক্রমে ধু গ্রহণকরিলেন, অবলীলা ক্রমে শর যোজন! 
করিয়! বজ্রনিষ্বনে ধঙ্গতক্গ করিলেন, [ 'তদ্বভগ্রধনূর্মধো নরশ্রেষ্ঠো মহাষশাঃ, ]1 বীর্যশুক্ে 
লীতালাভ এই হরধস্থতঙ্গের ফল ; উহারই অপর পরিণাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ। 


অযোধ্াকাণ্ডের প্রধান পটন1-__রামাভিষেকের আয়োজন, মন্থরার যন্ত্রণা, রামের 
নির্বাসন, 'নিষদাধিপসংবা?”, দশরথের মৃতু, রাম-ভরত মিলন, জাবালির নাস্তিকতা, 
নন্দিগ্রামে রাক়চজ্জের পাঁদুকাতিষেক ও রামের চিজ্ধকুট ত্যাগ । অভিষেকের আনন্দোজ্জল 
মুহূর্তে রাম-নির্বাসন এক মর্মান্তিক কাহিনী । এ কাহিনী অশ্র-বিধৌত | গুহ-মিলন আর 
এক মনোরম বৃত্াস্ত | রামচন্দ্র বর্ণক্ষব্িয়, গুহ নিধাদ। ব্যাধ হুইয়াও গুহ রামের মি 
[ 'রামশ্তাত্মসম: সথা']। গুহ বলিয়াছিলেন, “নহি রাযাৎ প্রিয়তমে। মমান্ছে ভৃবি কশ্চন' 
পৃথিবীতে রামের মত প্রিয়তম আরকেহ নাই । অস্তযজের এ সখ্য অতুলনীয় । রামচন্দ্র 
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। এই কাণ্ডের আর এক আকর্ষণ ভরত- 
মিলন। ভন়্ত ভ্রাতৃভক্কির পরাকা?1| রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়! জটাচীরধারী ভরত 
রামের পদতলে পতিত হইলেন, আত্নাদ করিয়1 বলিলেন, “তশ্য ষে দাঁসতৃতন্ত প্রসাদং 
কতুমহ্ঘসি'। কিন্ত পিতসত্যে অটল রাম। অনন্তোপায় ভরত রাম-প্রদত্ত পাদুকা শিরে 
লইয়! ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া নন্দিগ্রামে রাজধানী স্বাপন করিয়া, 
অগ্রজের পাছৃকাকে অভিষিক্ত করিয়া বন্তলজটাধারী মুনির বেশে প্রতিনিধি স্বরূপ 


রাজ্যপানন করিতে লাগিলেন । 'জাবালি-সংবাদ' আর একটি ঘটন| | রামচন্দ্র প্রতি 
জাবালির উপদেশ নাস্তিক চারধাকের প্রতিধ্বনি : "রাম মনে রাখিও, পরলোক নাই । 
বাসা প্রতাক্ষ তাহার জন্ত উদ্যোগী হও, যাহা পরোক্ষ তাহা পরিত্যাগ কর' [ ধ্্রত্াক্ষং 
হ্ত্রদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু'_অযো, ১১৭, ১৭1 নাস্তিক্যবাদ যে প্রাচীন, 
জাবালিয় উক্তি তাহার প্রমাণ। 


অরণাকাণ্ডের ঘটনাসমৃহ যেমন ভয়াবহ, তেমনি করুণ। এই কাণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় 


যামারণ ২৯ 
বিষন্ব-__শূর্পনখা-সংবাদ, যা়াম্বগ কথা, লীতাহয়ণ, জটাযুবধ, রামবিলাপ ও শবরীর 
স্বর্গীরোহ্খ। এখানে রাচরিয্ে ছুই বৈপরীত্যের লমাবেশ : একদিকে তাহার বীর 
ধছস্পাণি মৃতি, অন্তদিকে 'শোকরকেক্ষণঃ ভীষান্‌ উন্মত ইব লক্ষ্যতে' | ছুঃখষয় বনবাল- 
জীবনে প্রারুতিক শোভার লীলাস্থলী পঞ্চবটাতে [ 'বনরাষণ্যকং হত্র জলয়ামপাকং তথা] 
পর্ণশানায় স্থখের নীড় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই স্থথের নীড়ে ছধিপাক সহি করল 
কামরূপিণী রাক্ষসী শৃর্পনখ1। মারীচ মায়াস্থগরূপ ধারণ করিয়া! ছলনা করিতে আিজ : 
অপূর্ব মৃগ “মণিপ্রবর শৃক্াগ্রঃ ...র ও পদ্মোৎপলমুখ: | রামচন্ত্র তাহাকে ধরিতে ছুটিলেন। 
মৃত্যুকালে মারীচ অবিকল রামচন্দের কঠদ্বর অন্গকরণ করিয়। “কোথায় সীতা”, “কোথায় 
লক্ষণ” বলিয়া আতনাদ করিয়া উঠিল। সীতা মায়ামীরীচের ছলনা বুঝিতে পারিলেন 
না, লক্্ণকে সাহাষ্যার্থে গমন করিতে আদেশ করিলেন। লক্ষণ ইতন্ততঃ করিতে 
সীতা! ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, '্থহষ্টস্বং'__তুমি দৃষ্টমতি, আমার প্রতি তোমার 
অভিলাব, রামের বিপদই তোমার কামা-_'অহুং তব প্রিয়ং মন্তে রামশ্য বাসনং মহৎ । 
সীভার বাক্যে লক্ণের হৃদয় ছিত্রভিষ্ন হইয়া গেল। তিনিও কঠোর ভাষায় কহিলেন, 
“উত্তরং নোৎসাহে বক্ত.ং দৈবতং ভবতী মম" আপনি আমার নিকট দেবীতুল্য, 
আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় নাঃ বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষ/ করুন, 
'গচ্ছামি যন্ত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেহস্ক বরাননে।' কিন্তু স্বাস্ত আসিল না, আসিল 
পরিব্রাজকের বেশধারী তুষ্ট দশগ্রীব | মুহুর্তে ছল্পবেশ অপনারিত হইল, প্রকাশিত হঠল 
নীলমেঘের স্তায় ভীষণ রক্তান্বরধর রাধণযৃতি | সীতার কেশাকর্ষণ করিয়া মায়াময় 
রথে স্বাপন পূর্বক মে উদ্ধাকাশে উড়িয়া চলিল। সীতা উন্মতের স্তাঁয় বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, পঞ্চবটির নদী-বনানী-দ্িগঙ্গনাদের উদ্দেশ্ট করিয়া আকুলম্বরে বলিলেন, “ক্ষিপ্রং 
রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ |” কিন্তু নিষ্ষর্গ ক্রন্দন | সীতাকে উদ্ধার করিতে 
পিয়া জটামু ক্ষীণাযু হইলেন। সীতা অপহৃত হইলেন । এ অবস্থায় রামের বিলাপ 
অতি করুণ। চেতনে-অচেতনে পার্ক্য নাই । কদন্ব, অশোক, কণিকার, মুগ, ব্রযান্্, 
হস্তী__যাহ! দেখিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, “ঘদি জানীষে শংস লীতাং শুভাননাম্‌__ 
যদি জান, বল, স্বমৃখী সীতা কোথায়? এই সময়ে অন্ত্যজ শবর-রমণী শ্রমণী শবরী 
তাহার বহুদিনের অভীষ্ট রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়। ধন্য হন। 

কিছ্িদ্ধ্যাকাপ্ডের অন্যতম ঘটনা,_রাম-্থগ্রীবের মৈত্রী, বালীবধ, তারাবিলাপ ও 
সীতা অন্বেষণে হহুমানের সাগর লঙ্ঘনের উদ্যোগ । বসন্ত সমাগষে পুষ্পাঢ্য পম্পার বর্ণনা 
লইয়! এই কাণ্ডের আরভ । বর্ণন! বস্তনিষ্ঠ | সমীরণে সধালিতকুস্থমশাখা, চতুর্দিকে অজল্ 
পুষ্পবৃ্ি, মধুগন্ধী রম্যবনে ষট পদের অন্ুকুজন | তাহার মধ্যে রামচন্দ্রের লকরুণ বিলাপ 


বট৩ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য € বাঙালীর উত্তয়াধিকার 


ছে! কাষন্য বানস্বং ধো গতারপি ছুর্লভাষ্‌। 
স্মাররিসতি কল্যাদীং কল্যাশতরবাছিনীষ্‌ || [ফিক্কি ১. ৯৮] 
--ছাকয়ে কাছের বাধ শ্বভাব। যে চলিয়া পিল্পাছে, যে ছুলভ, লেই কলাদী 
কল্যাপবািনীর কখ] স্মরণ করাউয্সা দেয়। 
ইহার পর বালীবধের কাছিনী। অস্ভরালে থাকিয়া রাষচন্ত্রের পক্ষে বালীকে বধ 
কয়া লঙ্গত হইয়াছে কিনা, বিতর্কের বিষয় | বন্ধুত্বের অনুরোধে এই ভুগুপ্িত কার্য 
করিয়া রামচন্জ্রকে কলঙ্বভাজন হইতে তইয়াছে। বালী বলিয়াছেন, "জানে পাপ 
সমাচার" ডৃণৈ: কৃপমিবাবুতম+ ৷ -_বুঝিলাম, তৃমি পাঁপাচারী, তৃণাচ্ছঙ্গ কৃপ। 
্লাচন্দ্র বাকা উদ্ধার করিয়া নিজ দোষ ম্থাজন করিতে চেষ্টা করিলেও, কলগ্ক 
'অপনীত হয় নাই। এই কাণ্ডের তারাবিলাপগু মর্মভেদী। আশ্রিত লতা যেমন 
বৃক্ষের সহিত মহাসমুত্রকে বেঞ্ন করে, তেষনি সুতন্বামমীকে আলিঙ্গন করিয়া তারা বিলাপ 
করিয়াছেন। কাগুশেষে মহুধি অনন্ত সাগরের সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় করাইয়াছেন। 
আকাশের ক্কায় তম্পার সাগর, কোথাও স্থির, কোথাও ক্রীডাচ্ধল, কোথাও পর্বত- 
প্রমাণ তরজ : 
প্রন্থপ্তষিব চাল্তত্র ্রীড়ম্তমিব চান্যতঃ | 
রুচিৎ পবতমাজৈশ্চ জলয়াশিভিরারৃতম্‌ || [ কিছ্কি ৬৪. ৬] 
অহাবীয়, সর্বশান্্জ, অঞ্জনানন্দন হন্ছমান-_ত্রিবিক্রম বিষ মত ধাহার বিক্রম--এই 
মহানাগর অতিক্রষ্ করিয়াছিলেন। 
হ্গমানের সাগর-লজ্ঘন বৃত্তান্ত হার] হন্দরকাণ্ডের গ্চচনা।, এই কাণ্ডের প্রধান 
বর্ণনীয় বিষয়-_রাঁবণ-৬বন লঙ্কার বর্ণনা, অশোক বনে শোকার্তা সীতার চিত্র, সীতার 
লহিত হক্ষমানের সাক্ষাৎ, লঙ্কাদাহ ও সীতার অভিজ্ঞানসহ হন্গমাঁনের প্রত্যাবর্তন । 
অপৃধ শোডার সার পরিখা! 'ও প্রাকারবেইিত বিশ্বকর্মানিমিত লঙ্কা : রাবপ-ভবন “কাঞ্চন 
চারুরূপম', 'মহীতলে স্বর্গমিব'। ভোগের উপকরণে শোভিত ভোগবত"--কোথাও 
বিজাদবতী সহশ্র জক্গনা, কোথাও নৃত্য-গীত, পানভোজনের সমারোহ । এই সম্ারোহের 
পাশে অশোকবনে সীতার মৃতি, হক পক্ষাদদী চন্ররেখাষিবামলাম্‌' | কনকবর্ণাঙ্গী আজ 
অশ্রমূখী। রাতিশেষে যখন ব্রন্বরাক্ষসগণের বেদধ্বনিতে পূর্ণ লঙ্কা, তখন অশোকবনে 
আজিজ কাষমত্ত, মদর্ঘপিত রাবণ। অশোকবদের এই দৃশ্য অবিন্মরনীয় । একদিকে 
কামোন্বত্ত পরদার়লোভীর গর্জন, অপরদিকে সাধ্বী লীতার তিরস্কার | ক্রোধান্ধ রাবণ 
প্রস্থান করিলে একজটা, ছুরিজটা, বিকটা রাক্ষসীর দল সীতাকে ঘিরিয়। ধরিল। কুন্ধ 


শৃর্পনখা বিজ, 


রাহায়ণ 


সুরা চানীক্গতাং ক্ষিপ্রং সর্মশোক বিনাশিনীং | 
যানুষং হাংসষালাত্ত হৃত্যাষোহথ নিকৃদ্ভিলাষ্‌ [ হুন্দর ২৪. ৪৭ ] 
-_-সর্বশোকবিলাশিনী সরা আন। আজ মানুষের মাংস ভক্ষণ করি 
নিকুদ্ধিলার সম্মুখে নৃত্য করিব । 
এই বিষাদঘন পরিবেশে সীতাকে রামচন্্রের অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া হনুমান 
বিষে অমৃত সিঞ্ন করিয়াছিলেন। হঙ্জরযানের আর এক কীতি, লঙ্বাদাহ। এই 
মহাবীর বীরবিক্রমে লঙ্কাকে বস্ত্র করিয়া রামচন্ত্রকে সীতার বার্তা নিবেদন করিয়াছিলেম। 
রামায়ণের যষ্টকাণ্ড যুদ্ধকাণ্ড। ইহা। যেষন ঘটনাবহুল, তেমনি ভয়ঙ্কর়। একদিকে 
কপিসেনার কিলকিল! ও জয়ধ্বনি, অপর দিকে রক্ষোবংশের হঙ্কার ও আর্তনাম। 
রামসেনার সমূদ্র-দর্শন, রাষের সহিত বিভীষণের মৈত্রী, নলের সেতুবন্ধন, কুম্তকর্পন্ত 
নিধনং মেঘনাদনিবহণম্‌"। এবং 'াবণন্ত বিনাশ এই কাগেের প্রধান ঘটনা। 
গর্থ সর্গে আবার সমূঠ্র বর্ণনা ; চন্দ্রোদয়ে ক্ষীত সমূত্র, ফেনাগুলি যেন মুখের" 
হাসি, তরঙ্গভঙ্গ যেন উচ্ছল নৃত্য,উম্লিমালাল্প সংঘর্ধ যেন সিন্ধুরাজের ভেনীনিনাদ ।. 
এই মহাসাগরের একমাত্র উপম] অনস্ত অস্থর, ষেমন অন্যের একমাত্র উপমা সাগর £-_ 
সাগরং চাস্বর প্রধামস্থরং সাগরোপমম্‌। 
সাগরং চান্বরং চেতি নিবিশেষ্ষদৃশ্যাত || [ যুদ্ধ. ৪. ১২*] 
এই সাগয়ে সেতুবন্ধন কপিবর নলের অডভুত কীতি, সেকালের উৎকৃষ্ট শিল্প-. 
কতির নিদর্শন । এই সেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিমিত, সুত্র ও মানদণ্ডে পরিমিত। 
ইহার নির্মাণে যন্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে ['পর্বতশ্চ সমুৎপাট্য যষ্টৈ: 
পরিবহস্তি চ'__যুহ্ধ, ২২. ৫৬ ]| কপিসেনার মধ্যে ভেষজবিগ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন সষেণ। 
ইন্দ্রজৎ যতবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রায় ততবারই রাম-লক্ষ্রণ মায়াপাশে বন্ধ 
হইয়াছেন । এই বিপদে তেষজ আহরণের মন্ত্রণা দিয়াছেন স্থযেণ। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর 
মদোছছত কুদ্ধ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষণের উপর ময়দানৰ নিমিত অষ্ট 
'ঘণ্টাযুক্ত শক্তিশেল নিক্ষেপ করিল। লক্ষণ শেলাহত হুইয় ভূতলে পতিত হুইলেন। 
রামচন্দ্র আহত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন, 
দ্বেশে দেশে কল্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। 
তং তু দেশং ন পন্তামি ঘত্ত ভ্রাতা সহোদর: || [ যুদ্ধ ১১৬. ১৪ ] 


- দেশে দেশে স্বী বিলে; বাদ্ধবও মিলে ১ কিন্ত এমন দেশ নাই যেখানে 
সহোদর ভ্রাতা হিলিতে পায়ে । 


তখনও এই লন্কটে সাত্বন! দিলেন সুষেণ। তিনি মুখ দেখিয়া বুবিলেন, লক্ষ্মণ 


ভীঁ খ 


৩০২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


প্রাণ হারান নাই | তাহারই নির্দেশে হনুমান ওবধি পর্বত হইতে বিশল্যকরণী, সাব 
করণী, সপ্জরীবকরণী ও সন্ধানী ওবধি আনিয়। লক্ষণকে বিশল্য ও নীরোগ করিয়াছিলেন । 
যুক্ষকাওড যুদ্ধ সঙগায়োছে পূর্ণ | ঘুদ্ধের বণনাগুলি বৈচিত্রাহীন হইলেও, তাহাষ্বের আকধণ 
কম নয়। তি ভীষণ কুষ্ভকর্ণের প্রতাপ, বজ্র মত তাহার গর্জন । মায়াধর 
ইন্জঞ্জিতের যুদ্ধ নিপুণ, কিন্তু সবাপেক্ষ। ভয়ঙ্কর রাম-রাবণের যুদ্ধ। ছত্ীয়খবজন 
আত্মজের নৃতাতে শোকোন্মত্ত অতি 'ভীষপ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে গুবেশ করিল। সমুক্র 
ধুষে পরিণত হইল, উত্তাল তরঙ্গ গগনম্পর্শা হইয়া উঠিল । রাম ইন্্র-প্রদ্ত যাঁতলি- 
চালিত রখে আরোহণ করিয়া রাবণের সন্দুখান হইলেন। কিন্তু অবধ্য রাবণ। 
দেবগণের সহিত মহঘি আগন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি 
রাষ্চন্ত্রকে সবশক্রবিনাশন 'আদিত্য-হুদয় স্ব" শিখাইয়। তিনবার তাহা! আবৃত্তি করিতে 
বলিলেন। রামচন্দ্র আচমন করিরা শুচিশুদ্ধ চিত্তে সেই ভ্তোত্র জপ করিলেন। 
তারপর আবার ভীষণ যুখ স্থরু হইল | কিন্ত রাম ধতবার রাবণের মস্তক ছেদন করেন, 
ততবার নৃভন মন্তক উদগত হয়। অবশেষে মাতলির নির্দেশে রাম ব্রঙ্গান্ত্র গ্রহণ 
করিলেন । বন্বন্বর। সন্প্ন ও কম্পিত হুইল । বেদবিধি অন্গসারে তিনি সেই অমো 
বাপ সন্ধান করিলেন। রাবণ নিহত হইল, ষেন বেলাতৃমিতে মহাসাগর ভগ্ন হইয়া 
গেন। দেবগণ স্তরতি উচ্চারণ করিলেন, চতু্দিকে সাধু সাধু রব উঠিল। কিন্তু ব্রাতি- 
বিয়ছে বিভীষণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, মন্দোদরী প্রমুখ রাবণ-মহিষীদের বিলাপে 
রণস্থল শোকন্থলে পরিণত হইল। রাম বলিলেন, “মরণাস্তানি বৈরাণি”_ মৃত্যুতে 
শক্রতার শেষ: তিনি রাবণের দেঁছ-সৎকারের নির্দেশ দিলেন। রাক্ষসব্রা্ষণগণের 
অস্ত্যে্টিক্রিয়া মন্ত্রের সহিত চন্দন কা্ঠের চিতায় রাবণের দেহ ভম্মীভূত হইল। যুন্ধ- 
কাণ্ডের আর একটি ঘটনা সীতার অগ্রিপরীক্ষা। মহষি এখানে রামচন্দ্রের মুখে 
অতি রূঢ় উদ্ভি যোজন! করিয়াছেন : যাহার চরিত্রে আমি সন্দেহ করি, সেই তুমি 
নেজয়োগীর় সম্মথে দীপশিখার শ্তায় অবস্থান করিতেছে | “নান্তি মে ত্য্যভিঘঙ্গো! যথেষ্ট 
গষ্যতামিতি'-_তোমার প্রতি আমার আদক্তি নাই ? যেখানে খুসি লেইখানে তৃমি 
যাঁও। সীতার প্রতুত্তর সতীজনোচিত ও তেজোদৃপ্ত। পতির নির্দেশে নিংশঙ্কচিত্তে 
তিনি "্অগ্রি প্রবেশ করিলেন। অগ্নি অগ্জান মাল্যভৃষিতা লীতাকে ফিরাইয়। 
দিলেন। রাম তাহাকে গ্রহণ করিয়া পুষ্পকবিমানে অন্যান্ত হহাংসহ অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । রাষচন্দ্র রাজা হইলেন | রাম-রাজত্থের প্রশস্তি ও রামায়ণ- 
শ্রবণের ফজশ্রুতি শুনাইয়া যুদ্ধকাণ্ডের পরিসমাপ্তি। 


উদ্বরকাও রাষচজ্ের উত্তয় জীবনের কাহিনী । ইহাতে মূল কাহিনী-অংশে আছে, 


রামায়ণ ৩০৩ 


নীতার বনবাস, কুশ ও লবের জন্ম, শত্রত্্ের লবণ বধ, রাম কর্তৃক শন্তুকের শিয়শ্ছে, 
রাষচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ, বজ্সবাটে লবকুশের রামায়ণ গান (রাষের ম্াজাপ্রাধথি পর্ধন্ধ ) 
মীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষণ-বর্জন এবং রামের মহাপ্রস্থান। প্রসঙ্গত: এই কাণ্ডে 
বিবিধ পুরাবৃত্ধ বণিত হইয়াছে £ তন্মধ্যে প্রধান রক্ষোবংশের ইতিহাস, রাবণের 
দিখিজয়, বেদবতী ও রভার উপাখ্যান, বানর বংশের পূর্ববৃতান্ত, দণ্ডকারণে র ইতিছাস। 
উত্তরকাও্ড অনেকটা পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত । পূর্ববৃত্বান্ত বর্ণনার দিক হুইতে বাঁলকাও 
অর্থাৎ প্রথমকাণ্ডের সহিত ইহার সাদৃশ্ত জাছে। উত্তরকাণ্ড অশ্রুর অন্তর নিঝর়। 
সীতার নির্বাসন হইতে রামচক্ছের মহ্তানির্যাপ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ অতি করুণ। ক্রৌঞ্চ- 
মিধুনের বেদনায় মহাকবি বান্নীকির হৃদয়ে ঘে শোকের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছিল, 
উত্তরক।০ তাহ! সহ ধারায় পরিণত হইয়াছে । সখের দিন আসিতে না আসিতেই 
পীতার বনধাস। যে সীতাকে রামচন্ত্র অগ্রিশুদ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকাপ- 
বাদ এ্রবণে গ্রজারঞুনান্ররোধে সেই সীতাকে তিনি বসর্জন দিলেন। ব্যক্তিগত 
প্রেম তাহার জীবনের বড় কথা নয়, বংশমর্ধাদা জ'বনপর্বন্ব। তিনি সর্বাপেক্ষা 
ধনী, সর্বাপেক্ষা রিক্ত, তাহার ত্যাগ অতুলনীয়। সীতা চরিত্রও অতি উজ্জ্বল । 
পরিত্যক্ত হহয়াও সীতা প্রতিবাদ করেন নাই, স্বামীরই মঙ্গল কামন! করিয়া বলিয়াছেন, 
_-পৌরজনের ধর্মরক্ষা করিয়৷ আপনি কীতিলাভ করুন। 


এই কাণ্ডের আর এক ঘটনা অশ্বমেধযজে। দীক্ষার জন্য ত্ব্ণসাতার পরিকল্পনা__ 
“কাঞ্চনীং ময় পত্রীং চ দীক্ষার্হী যজ্ঞকর্ষণি [ উঃ ৯১. ১৫]। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বান্সীকির 
আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল, মূল রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই । মূলে আছে, বান্পীকিই 
শিহ্সহ রামচন্দ্রের যজ্ঞবাটে আসিয়াছলেন এবং কুশ-লবকে রামায়ণের অংশবিশেষ 
গান করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন । কুশ ও লবের মুখে মধুর রামায়ণ গাপ শ্রবণ করিয়। 
রামচন্দ্র জানিতে পারেন, লব-কুণ সীতার পুত্র। তিনি মহুধিকে বাত। প্রেরণ 
করেন, শীত যদ্দি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে তিনি যেন নভামধ্যে নিজ 
বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদ্দান করেন। এইখানেই সীতার পাতাল-প্রবেশের সছচনা। পরদিন 
বাল্মীকি সীতাসহ সভায় উপস্থিত হইলেন! সভায় তখন ভ্রিনোক ভাঁঙ্গয়। পড়িয়াছে। 
সকলেই ওঁতসৃক্যবশে পাষাদ যৃতির ন্যায় গ্ভির। মহষি বাল্সীকি সাতাকে অপাপবিদ্ধ 
ও শ্রদ্ধচারিণী বলিয়! ঘোষণা করিলেন । রামচন্দ্র কহিলেন, বদিও মহৃবি প্রাচেতসের 
নির্মলবাক্যে সীতার বিশ্ুদ্ধি বিষয়ে জামার সন্দেহের অবকাশ নাই, তথাপি ভ্িলোক- 
বানী খন সীতার শপথ শুনিতে আসিয়াছেন, তখন সীছ। বিশুদ্ধ! বলিয়। পরিচিত! 


৯৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


হইয়! আধার প্রীতিপাত্রী হউন। কাষায়-বসন সীতা দৃষ্টি অবনত করিলেন, তারপর 
কতাঞ্ছলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 
ঘথাহং রাঘবাদত্তং যনসাপি ন চিন্তয়ে। 


তথ! থে মাধবী ফ্েবী বিবরং দাতুষহ্তি |! 
নস] কর্মণা বাচা যথা রামং সমচন্নে | 
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থতি ॥| 
যখৈতৎ সত্যাযুক্তং যে বেগ্মি রাষাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবা বিবরং দাতুমহ্ছতি || [উত্তর ৭. ১৫-১৭ ] 
দি আমি রাঘব ব্যতীত অন্ত কাহাকে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, 
তাহা হইলে ধরণীদেবী আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন | যদি মনে, কর্মে, 
বাক্যে রামঞ্চেই ভজনা করিয়া থাকি, তাহা! হইলে দেবী বন্বস্করা আমাকে 
বিবরদ্ধপ আশ্রয় দান করুন| রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না,--আমাঁর 
এই উক্তি যাঁদ সত্য হয়, তাহা হইলে দেবী বস্থমতী আমাকে বিবররূপ 
"আশ্রয় দান করুন। 
জিসতা উচ্চারিত ছইতে না হুইতে ভূতল হইতে নাগবাছিত, রত্ববিভূষিত এক 
দিষ্য নমিংহাসন উত্খিত হইল | ধরণীদদেবী ছুই বাহু দ্বারা মৈথিলীকে বেষ্টন করিয়! 
স্বাগত সম্ভাণে অভিনন্দিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইলেন। রত্ুসিংহাসন 
রলাতলে গ্রবেশ করিতে লাগিল। মুহ্ৃতকালের জন্ত সমস্ত জগৎ স্মিত হইয়া গেল। 
রামায়ণে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা আছে, তন্মধ্যে সীতার পাতাল প্রবেশ 
অন্ততম ৷ সীতার জন্ম ও তিরোভাব--ছুইই বিন্ময়কর : তৃতল হইতে তিনি উত্থিত 
[ 'কৃতলাদুখিতা। সা” 1, আবার ভৃতলেই প্রবিষ্টা। সীভার অস্তর্ধানে রাইচন্দ্র ক্রোধে 
শোকে আকুল হইলেন । এই সময়ই ব্র্গার নির্দেশে সভায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ড গীত 
হইয়াছিল £ ইহার পূর্বে রামচন্দ্রের পূর্চরিত গীত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীরামচন্জের 
স্বর্গায়োহণ ও রামায়ণের ফলশ্রুতি বর্ণনাস্তে উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তি। 
৪. রামায়ণের প্রক্ষিগ্তাংশ ও কাল-বিচার 
'সগ্তকাণ্ড বামায়ণ' | কিন্তু রামায়ণের এই কাণ্ড সংখ্যা] লইয়া বিতগ্ডার অস্ত নাই। 
কেহ বলেন, রামাহ্ণ ঘষ্ঠ, কাণ্ড, সপ্তম কাণ্ড অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড বাক্মীকির রচন। নয়, 
উহা পরবর্ভীকালের যোজনা । প্রথম কাণ্ডও মূলের অন্ততূক্তি ছিল না, পরে সংযোজিত 
হইয়াছে । পণ্ডিত প্রবর 08৫01 যনে করেন, সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ড এবং প্রথম কাণ্ডের 
, কিয়রংশ প্রক্ষিগ্ত | প্রথম কাণ্ডের প্রথম চারি পর্গ সম্পর্কে আপতি এই যে, ইহা যদি ব্বয়ং 


মাষাযণ ৩৪৫ 


বান্ধীকির রচনা হইবে, তবে কবি স্বীয় কবিত্বলাভের ইতিছানটি উত্তম পুরুষে (18 
75899 ) বর্ণনা না করিয়া, প্রথম পুরুষের উদ্ভিতে ( 50. 0০০৩ ] বর্ণনা কর্পিলেন 
কেন? সর্বাপেক্ষা! বেশি সংশ্ব উত্তরকাণ্ড লইয়া । উত্তর কাণ্ডের ভাষ! ও রচনারীতি 
অনান্য কাণ্ডের ভাষা ও রচনারীতি হইতে স্বতন্র। অযোধ্য। হইতে যুদ্ধকাণড পর্যন্ত 
ঘটনার ঘে গতি, উত্তরকাণ্ডে ভাহা অতি মস্থর : মূলকাহিনী অপেক্ষা! পুরাকাহিনীর 
বাহুল্য ইহাকে ভারাক্রান্ত করিয়। তুলিয়াছে। দ্বিতীয়ত: বালকাণ্ডে রামায়ণ কাহিনীর 
দুইটি অন্গক্রমণিক1| আছে__একটি নারদ-বণিত, অপরটী বান্মীকির নিজেয়। তুইটি 
অন্রক্রমপিকায় কিছু কিছু অমিল রহিয়াছে । নারদবণিত আঙ্গক্রষণিকার় 'রাষঃ 
সীতামন্প্রাপ্য রাজ্যং পুনরাপ্বান্‌ বলিয়া রামরাজোর প্রশংসা বণিত হইয়াছে : 
ইহাতে উত্তরকাণ্ডের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই । দ্বিতীপ্ন জন্থক্র্ণিকায় “ন্বয়া ট্ররঞজন- 
শ্চৈব বৈদেহশ্চ বিসর্জনম্,-_ রামের প্রজাহরঞ্জন ও সীতা-নিধাসনের উল্লেখ আছে, 
কিন্তু উত্তরকাণ্ডোক্ত অন্তান্ত ঘটনার উল্লেখ নাই; সীতার পাভালগ্রবেশ উত্তরকাণ্ডের 
বিশিষ্ট ঘটন| £ উত্ভার উল্লেখ কোন অঙ্ুক্রমণিকাতেহ নাই। তাই অনেকেরই ধারণা 
উত্তরকাণ্ড বান্মীকির রচনা নয়। রা'জশেখর বন্থ বলেন, “তার ( বান্নীকির ) মৃলকাব্য 
মিলনাস্ত, অধোধ্যায় ফিরে যাবার পর রামসীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল, এষন 
কথা বান্মীকি লেখেননি' ।১ পণ্ডিতগণ আরও বলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে 
'নরচন্ত্রম1' রামে দেবত্বের আরোপ, সে সকল অংশও প্রক্ষিপ্ত | 

এই পদ্ধতিতে ভারতায় পাহিত্যে প্রক্ষেপ বিচার কর! সঙ্গত কিনা, বিবেচ্য । 
ভারতধর্য বহুকাল ঘাবত সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেই স্বীকার করিয়া আসিতেছে । মূল 
রামায়ণ মিলনাস্ত, এমন কথ। কোথাও বল! হয় নাই । নবম শতাবীর আলঙ্কারিক 
আনন্দবর্ধনও রামায়ণকে করুণরসাত্মবক কাব্য বলিক্লাছেন [ ধ্ন্তালোক ধর্থ উদ্যোত ], 
চতুর্থ শতকের কবি কালিদাসও রামায়ণের বিয়োগাস্ত পরিপততিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। 
রামচন্্রের দেবত্বও বহুকাল হইতে স্থপ্রতিষ্িত। কালিদাস তাহাকে “বিভক্তাত্মা বিভৃঃ” 
[ রখু ১. ৬৫ ] বলিয়াছেন। ভবভৃতি বঞজেন, রামায়ণকথা “মঙ্গল্যা চ মনোহর ।” 
বস্ততঃ ভগবান যখন নয়াকারে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি দেবত্ব নয়, মানবত্বকেই 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহার দ্বারা 'নরচন্দ্রমার' দেবত্খ বাধিত হয় না, বরং দেবতার 
মাধুর্ই আভামিত হয় এবং মেই গুণেই ধর্মসাহিত্য কাব্য হইয়া উঠে। কাজেই 
রামায়ণের ষেষে অংশে রাযচন্দ্রের দেবত্ প্রদশিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ, এ বিচার 
অসহীচীন। উত্তরকাণ্ড গরক্ষিধ, এমতও অগ্রাহ। উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবিচ্ছেম্ত 

১। বাল্মীকি-রামায়ণ ( সারাহুবাদ )-ভূমিকা 


সত 


৩০৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


আংশ। উদ্বরকাণড না খাকিলে রক্ষোবংশের আদি ইতিহাস ও কপিবংশের 
পূর্ব বৃষ্ঠি অজ্ঞাত থাকিয়া ঘাইত ; উত্ত়কাণ্ড না থাকিলে রাষায়ণকে আদি-বধা-অস্ত 
পদস্বিত মন্থাকাব্য বলা! চঙ্গিত না। এক হিসাবে উত্তরকাণ্ড সমগ্র রাষায়ণের 
উপোদ্যাত ; ছা! ন। থাকিলে অনেক জিজ্ঞাসা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত । বাঁবণ এত 
হুরর্ধ কেন, তাছার উত্তর উত্তরকাণ্ড। উত্তরকাণ্ডের বিবয়ণ দ্বারাই রাবপ-বিজয়ী 
যামচন্্রের গৌরব শ্প্রতিষ্ঠিত | মনে হয়, পূর্ব ব্যক্ত রামায়ণে উত্তরকা গুরচনাই নান্মীকির 
প্রধান কৃতিত্ব | রাম রাঙ্গ] হইলে তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছেন ।* উত্তর 
কাণ্ডের কবিত্বও তুচ্চ নয়। রাঁজশেখর নন্্ মহাশয় উত্তরকাণ্ডের প্রক্িগ্ততা স্বীকার 
করিয়াও বলেন, 'বান্সীকির লম্্নার কাল যাই হক, একথা নিশ্চিত ঘে মূল গ্রন্থে হিনি 
লীতায নিবাসন জুড়ে দিয়েছেন, তিনি অভি প্রাচীন ও তাব কবিত্বও লামান্ত নয়? | 

অনন্ঠ রামায়ণে প্রক্ষিগু অংশ আছে, উহা এক যুগের রচনাও নয় | বর্তমানে 
থেজ্দাকারে উহা পাওয়া! হাইতেছে, আচার্য ডা10667,18 তাগাকে 770051)1% 1 685 
[96164 400--900 73. 0 বলিয়া মে করেন । * 

৫, রামায়ণের সমাজ ও চিত্র 

রামাধণে ধে সমাজের বর্ণনা আছে, তাহাকে অনেকেই ক্লধিসভ্যতার প্রতীক 
মনে করিক্জাছেন। ডঃ শশিভৃষণ দাশগুগ্ড বলেন, “বাল্মীকির যুগ আরণ্য কৃষি সভ্যতার 
ধুগ। তখন পর্বস্তও ষান্তুষ বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন করে নাই,_বনের সহিত 
জনপদের ফিলন নিবিড় ছিল। এই জনপদজীবন ও আরণ্য জীবনের মিলনেই 
গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কতি, এই মিলন ও মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ 
জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বান্মীকির কাব্যে।' [ত্রয়ী] 

রাষায়ণে জিশ্রশেব চিহ্ন আছে । এখানে তিনটি পরিবার, তথা তিনটি বৃহৎ সমাজের 
কথা পাওয়া যায়: (১) অযোধ্যার রঘুবংশ, (২) কিক্িদ্ধ্যার কপিবংশ, এবং 
(৩) লঞ্ধার রক্ষোবংশ | প্রথমটির নায়ক-নায়িক। 'নর', দ্বিতীয়টির 'বানর , (বা নর-__ 
ময়ের বিষল্প ) এবং তৃতীয়টির রাক্ষস-রাঁক্ষপী | মন্তস্ক সমাজ আধর্ধর্মীবলম্থী, রাক্ষস 
গঙাজ অনার্য গোষ্ঠী এবং কপি সমাজ এতছুভয়ের মধাব্তী । আরুতি ও প্ররূতিতে 
ইহাদের যধো কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও যৌথ পারিষারিক সংগঠন, সমাজব্যবস্থা 
ও রাজনীতি নর্বত্রই প্রায় এক প্রকার। প্রত্যেকটি সমাজে মন্গ-গ্রবততিত শাস্ত্র ও 





১। প্রাপ্তগ্লাখান্ত রাষণ্ত বাম্মীকি ভগবান্‌ খবিঃ | 
চকায় চন্লিতং কত্্দং বিচিজপদৃমমর্থবৎ || (বাল, &. ১. 
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স্রাঙ্গণয ধর্মের অযোঘ প্রভাব বিভ্ৃত। যেন্নাবণ রক্ষোবংশের প্রধান নানক, তিনি 
আহিতাঘি, বেঘান্ত শানে স্থপর্ডিত এবং অন্িহোআদি কার্ষে ত্রতী [ যুদ্ধ, ১১১]। 
লক্কায় ঘড়জ বেন্ববিদ্‌ ব্রচ্গয়াক্ষস ছিজেন, নিশাশেষে তাহাদের বেধধ্বনিতে পুরী পদ্িজ 
ছইভ [নুন্দর ১৮] রাবণের অস্ত্যোক্রিয়ায় যে পিতৃমেধ, অগ্রিসংকার ও তপণাদি 
করা হইয়াছিল--তাহাও ব্রাহ্মণ বিধানের অনুরূপ । কপিবংশে বালী ছিলেন পর 
নীতিজ্ঞ, চতুঃসমূত্রে তিনি সন্ধাবন্দন! করিতেন [উত্তর ৩৪ 1, হন্গমান সংস্কৃত ও 
শান্মজ। তাহার কথ! গুনিয়! রামচন্দ্র বলিয়াছেন, “বত ব্যাহরভানেন ন কিঞিদপ- 
পক্দিতম্‌, [কিছ্ধি ৩]--ইনি নিশ্চয় বহুবার ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছেন, একটিও অপশব্ধ 
প্রয়োগ করেন নাই । মনে হয়, রামায়ণের যুগে আর্ষেতর সষাজ বছল পরিমাণে 
আর্ধীরুত হুইয়াছিল, অথবা বল! যাইতে পারে ষে, 'পুরাণ ব্রচ্মবিদ" প্রাচেতস্‌ বান্সীকি 
ব্রাহ্মপাধর্ম হারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কপি ও রাক্ষস সমাজের উপর হ্থবীয় ধর্মবিশ্বাস 
আরোপ করিয়াছেন। আরোপ যাহাই হউক, রামায়ণের কপি বা রক্ষোবংশ যে 
স্বউচ্চ মানব ধর্মের অধিকানী, তাহার অবিরল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । 

॥ নরসমাজ || নরসমাজে রামচন্দ্র পিতভক্ত, ভাতৃবৎসল, পত্বীপ্রেমিক, আশ্রিত- 
পালক, প্রজানুরপ্নক | রামচন্্রের 'প্রাণ ইবাপরঃ” লক্ষ্মণ পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিযৃতি, 
আদশ ভ্রাতা, আদর্শ দেবর , 'ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলার” ত্যাগের একাদশ , আর 
সীত। পাতিব্রত্যের পয়াকাট্টা, তাহার পবিত্রতা অগ্রিশুদ্ধ। 

॥ কপিবংশ ।। রামায়ণের বানরসমাজ মানুষের মতই গোঠীবন্ধ। মানুষের মতই 
তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পাবিবারিক বন্ধন ও অচ্ভূতি। এই সমাজেই আছেন নলেন 
মত শিল্পী, স্থষেণের মত ভিষথর । সমাজের নেতা! ছিলেন বীরবিক্রম বালী । তাহার 
বিক্রমে রাবণ তটস্ব, বাক্ষঙ ছুন্দুভী পরাভূত । বালীর স্ত্রী সুষেণ-দুহছিতা তারা, তাহার 
পুত্র ধীমান অঙগদ, তাহার ল্েহের সহোদর স্থগ্রীব। এই কুগ্রীবের সহিত তাহার 
বিরোধ । বিরোধের কারণ রাজ্য ও শ্রীঘটিত ব্যাপার । বালীর অন্থপস্থিতিতে বালীকে 
সত মনে করিয়া স্্গ্রীব কিছ্ষিন্ধ্যার রাজা' হন এবং অগ্রজ বধূকে রাণীরপে গ্রহণ করেন। 
বৎসরাস্তে বাজ্যে ফিরিয়া বালী এই কার্ষের নিন্দা করেন, স্ুগ্রীবকে রাজ্যচ্যুত কবিয়া 


নির্বাসিত করেন এবং স্থগ্রীবের সী রুমাকে গ্রহণ করেন । নির্বাসিত স্ুগ্রীব স্্ীহরণকারী 
বালীকে নিহত করিবার জন্তই রামচন্দ্রের সাহাধ্য গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে বানীর 
উপদেশাবলী স্থগভীর নীতিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বালী পুত্রবৎমল, পদ্বীপ্রেমিক, 
পুঝের নাম করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন । 


আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, 'পার্বত্য প্রদেশে জীলোকের সভীত্বের আদশ 


৩০৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


অত্যন্ত সমূহত ছিল মা' [রাষারণী কথ ]। উ্ভিটি হয়তো লতা । তাহার দৃষ্টান্ত 
বালী-পত্ভী তারা | তারা অতি বুদ্ধিমতী ও নক্-পারদশিনী । সঙ্কটকালে তিনি 
বালীকে যেমন উপদেশ দিয়াছেন, তেমনি স্থগ্রীবেরও উপকার করিয়াছেন। রামকে 
সাছাধ্য করিতে বিলম্ব করিলে লক্ষ্মণ যখন ক্রোধাবি্ হইয়া! সুগ্রীবের অস্তঃপুরে 
আসিলেন, তখন লক্মণকে মধুর নীতিবাঁকো ভুলাইলেন তারা । কিন্তু তারার 
চরিজ ছবোধ্য। যে তার! বান্বীর মৃত্যুতে কাদিয়। অস্থির হইয়াছেন, তিনিই আবার 
সথগ্রীবের অঙ্কশাক্সিনী হইয়াছেন । 'কিন্তু দুঃখ তুলিতে পারেন নাই অঙজগদ। মাতার 
প্রতি তিনি দোষরোপ করেন নাই, কিন্তু স্থগ্রীবের জুগুক্সিত কর্ম সম্পর্কে অতি তীব্র 
মন্তবা করিয়াছেন [ কিক. ৫৫. ৩]। 
কপিসযাের শ্রেষ্ঠ পুরুষ দাশ্ট ও প্রতৃভক্তির একাদশ বায়পুত্র« অগ্ুনানন্দন 
সর্বশান্ত্রজ মহাবীর হস্ছমান | তিনিই রাষ-ন্গ্রীবের মৈস্রীবন্ধনের সেতু । রামলগ্পণের 
সহিত তিনি ব্যাকরণপুদ্ধ ভাষায় কথা .কহিয়াছেন, কামমোহিত শ্গ্রীবকে রামের 
লাছাষ্যে উদ্বক্ষ করিয়াছেন। ছুল'জ্ঘ্য সাগর দেখিয়া বানর সৈন্য ঘখন হতাশ হইয়া 
পড়িগ়াছে, তখন সেই সাগর লঙ্ঘন করিয়! অসাধাসাধন করিয়াছেন হনুমান । 
অশোকবনে শোকাকুল! সীতাকে আরবক্ধার করিয়! তিনি সীভাকে রামের অভিজ্ঞান 
দিয়াছেন, আবার সীতার দিব্য চুড়ামপি লইয়া রামের মৃতকল্প জীবনে জীবন সঞ্চার 
করিয়াছেন । ওষধিপর্ত হইতে ওষধি আহরণ হন্চমানের আর এক কীতি। হ্ছমানের 
প্রত্যেকটি কর্ষ শান্ত্রাজমোদিত ও নীতিমঙ্গত। রাক্ষসদ্দের প্রতি সাম-দান-ভেদনীতি 
প্রয়োগ নিক্ষল বুঝিয়াই ভান রাক্ষস-সংহারে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। হুুমানের সে 
মৃতি, সে আন্ফোট বিস্ময়কর | তিনি ঘোষণা করিলেন £ 
ঘানোহহুং কোশলেন্রন্য রামন্যাক্রিষ্টকর্ষণঃ | 
হন্ুমাঞ, শত্রু সৈজ্ভানাং নিহস্তা! মরুতাতুজঃ || [ স্থন্দর. ৪২. ৩৩] 
-"আমি কোশলপতি অক্রিষ্টকর্া রামের দাস : আমি মরুতাত্মজ হনুমান, 
শত্র সৈচ্চের নিহস্ত | 
হুছমানের দাশ ও স্ব! রামায়ণে অর হইয়া আছে। ৃ 
॥ রক্ষোবংশ ॥। রামায়ণের অন্ততম পক্ষ রক্ষোবংশ। রাঁক্ষম 'নরখাদক' বলিয়া 
বশিত হইলেও রাবণপরিবার ঠিক এই শ্রেণীর রাক্ষদ নহে। আদি রক্ষোবংশ 


আন্ধার ভাষন কি । প্রাণিপুগ্জের রক্ষার নিমিত্ত তিনি একদল প্রজা হি করিলেন । 
কুধার কাহনায় অস্্থিন্ন হইয়া তাহার! ব্রক্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইলে ব্রহ্ম! 
বলিলেনঞ্রক্ষা কর । তাছার। বলিয়াছিল 'রক্ষাম'ঃ, তাই তাহার! রাক্ষস [ উত্তর, ৪] 


রামায়ণ ৩৯৯ 


এই বংশের অন্তান মাল্যবান, যালী ও নুমালী। ইছায়া বিষ্ুকর্তুক পরাজিত 
হইয়। পাতাল আশ্রয় করিয়াছিল । হথমালীয় কন্তা 'কৈকলী' পুজন্থযপু্ মূমি বিশ্রবাকে 
পতিত্থে বরণ করেন। বিশ্রবা-কৈকমী হইতে রাবণের জন্ম | রাবণ বৈশ্রবণ রাক্ষল। 
এই বংশে অনার্ধরক্তে আর্ধবীজের মিশ্রণ । ইহাদের যে সমাজ, তাহা বর্বর লমাজ 
ময় । রাবণ, ইন্্রজিৎ, বিভীষণ, অন্দোদরী, সরমা--সকলেই অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্ি। 
তাহাদের মধ্যে কেহ ধাথিক, কেছু বা অধামিক*কেহ সংঘত, শান্সপরায়ণ, আবার 
কেহ বা মদোদ্ধত, পরশ্রকাতর ও পরদারলোভী । কিন্ধু পিতৃত্বে কিংবা পুর্বে, 
পত্বীত্বে কিংবা মাতৃত্বে সকলেই সংবেদনলীল । মাহুষ হইতে তাহাদের শ্বাতঙ্্য এই 
ষে, রাক্ষস মায়াধর, নিকৃতিনিপুণ ও কামাবচর | মারা করিয়া তাহারা যে-কোন বেশ 
ধারণ করিতে পারেন, যে-কোন কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারেন, ইন্্রজাল ্থা 
করিতে পার়েন। মারীচ মায়াম্গের বেশে রামচন্ত্রের কঠশ্বর অনুকরণ করিয়াছিলেন, 
রাবণ খষির ছদ্মবেশে" সীত| হরণ করিয়াছিলেন [ অরণ্যকাণ্ড ]| রামের মায়ামূণ্ড 
ও মায়া-সীতার মৃতি নির্মাণও রাক্ষসের নিকৃতি-নিপুণভার পরিচয় | ইন্রজিৎ 
রাষ-লক্ণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে গরুড় বলিয়াছিলেন, রাষ্ষসের! কৃটযোদ্ধা-_ 
মানষের বল সরলত1-_[ 'প্ররূতা রাক্ষসা: সর্বে সংগ্রামে কৃটযোধিন: | শ্রাণাং শহ্ধ- 
ভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্‌”_যুদ্ধ €*. ৫৩ ]| মানবে ও রাক্ষসে প্রধান পার্থক্য 
এইখানে । নচেৎ রামায়ণের রাক্ষল অন্তত কিছু নয়। রামায়ণের রাক্ষলসমাজের 
কথা চিস্তা করিলে চিবকালের লোভগ্রমত্ত অতিশ্পদ্থা মানুষের কথা মনে হয়। 
রবীন্নাথ রককরবী নাটকের প্রস্তাবনায় ইহার আভাব দিয়াছিলেন : 'ত্রেতাধুগের 
বন্ৃসংগ্রহী বন্ুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রসাদঘ্বারে শৃঙ্খলিত 
করে তাদের দ্বারায় কাজ আদায় করত।, এ ধরনের মানুষ বর্তমান কালেও হুল 
নয়। মধুস্দন পাশ্চাত্য ভোগবাদী, এশর্যমত্ত জাতির প্রতীকরূপে এইজন্তই রাবণকে 
চিত্রিত করিবার প্রেরণ পাইয়াছিলেন। 

রাক্ষম সমাজে আর্য ও প্রাগার্ধ জাতির মিশ্রণ সুষ্পষ্ট। আর্ধপূর্ব জাতির 
কতিপয় বিশ্বাস-_ছুনিমিত দর্শনে ভয়, শৈব ও শাক্ত মতে বিশ্বাস আধর্বন্‌ মনে 
যাগ-ষজ্ঞ প্রভৃতি এই সমাজে গ্রচলিত। “নিকৃভিলা' বজ্ঞ কি, মিঃসংশয়ে বলা কঠিন £ 
কেহ বনেন, নিকুম্ভিলা শত্তিমূর্তি-_ এখানে নরবলি দেওয়া! হইত, মন্ত পান করিয়। 
ইহার সম্মুখে নৃত্য কর! হইত। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার পূর্বে কষ্কবর্ণ সজীব ছাগ উৎনর্গ 
করিয়! হোষ করিতেন-_ইহা নিকুত্িলা বজ্র একটি ক্রিয়া [ রায়া, যুদ্ধ "৩ ]। অইন্ধপ 
আরও কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম আর্ধ-সংস্কার বহিতৃতি | 


৩১০ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


এই সমাজের প্রধান প্রতিনিধি হশগ্রীব রাবণ । রাবশের আরুতি ও প্রন্কতি 
ঠাহথায় অতুল বিভবের অনুরূপ | রক্তান্থর পরিছ্িত, সর্বাভরণ তৃষিত' নীলমেঘেয মত 
গেই বিশাল বপু, যে-কোন লোকের বিশ্ময়। হন্মান প্রথষ দর্শনেই “আপালপঃ 
স্াততবৎ'_-তয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন । রাজসভাতেও এই রাবণকে তিনি দেখিক্সা- 
ছিলেন : মৃক্তাজালমণ্ডিত মূকুট, অহার্ঘষণিসমন্থিত রত্বাভরণ, রক্তচন্দনে চচিত দেছ, 
নীলাঞ্তননিভ বর্ণ. পরিধানে মহার্ধ ক্ষৌযবসন, বক্ষে চন্দ্রছাতি রজতহার | হুচ্ষাঁন 
লবিল্ময়ে বলিয়। উঠিয়াছিলেন : 
ৃ অহেো। রূপমছে! ধৈর্যষছে! সত্বমহে। হ্যাতিঃ| 
অছে! রাক্ষসরাজন্য সবলক্ষণযুক্তত1 || [ সুন্দর. ৪৯. ১৭ ] 
--অছে!, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি গুণ, কি দ্যুতি! অহো, রাক্ষসরাজে সর্ব 
লক্ষণের কি সমন্বয় ! 
এই ক্লাবণের প্রধান প্রটি-__বলদর্প, জিগীষা ও কামোন্মততা | দশ গরীবের বলদর্প 


ধে'কত প্রচণ্ড, তাহার পন্লিচয় পাওয়! যায় বাহুবলে কৈলাস পর্বত উত্ক্ষিপ্ত করার 
প্রয়াসে । কৈলাস উৎক্ষিগ্ত হয় নাই, কম্পিত হইয়াছে । শিবের সামান্য পদচাপে 
দশানন ভীষণ চীৎকায় করিয়া উঠিয়াছেন £ এই ভীষণ রবের জন্য তাহার নাম 
'রাবধ | অপরিমেয় তাহার জিগীষা । কুবের-বম-দেঁব বিজয়ী রাবণ, রাবণ ভ্রিলোক- 
জয্মী। অমেয় জয়েচ্ছার মতই তাহার কামভোগেচ্ছা। : তাহার কামাপ্নির আহুতি 
বেদবতী, রম্তা, অসংখ্য দেবকন্তা, দানবকন্তা, রাজকন্তা, খষিকন্তা, নাগকন্তা, গন্ধর্বকন্তা | 
সহশ্র নানীর অভিশাপে অভিশপ্ত রাবণ, তাহার সবাঙগে নির্যাতিতা নারীর উ্ক 
নিংশ্বাসের জালা। এই জালাকে বাক্যারণিতে মস্থন করিয়াছিল শূর্পনখা। সে 
বলিয়াছিল, সীতা পূর্ণ চক্রাননা, তগ্তকাঞ্চনবর্ণা, 

নৈব দেবী ন গন্ধবা ন হক্ষী নচকিন্গরী। 

নৈবংরূপা ময় নারী দৃষটপূর্বা মহীতলে ॥ [ অরণ্য ৩৪. ১৭. ] 

ইহার ফল সীতাহরণ। যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের অহমিক! ও অবিমৃদ্তকারিতা চরমে 

উঠিয়াছে | বিভীষণ, কুস্তকর্ণ, যাভামহ মাল্যবানের ধর্মোপদেশকে তিনি তৃণের 
মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। যৃত্যুর পর মৃত্যুর আঘাতে তাহার শোক দুর্জয় ক্রোধে 
পরিণত হইয়াছে, তাহার আরক্ত চস্ছ হইতে তপ্ত তৈলের ভতায় অশ্র নির্গত হইয়াছে। 
ইজ্জজিতের মৃত্যুতে তিনি প্রথমে মৃছিত হইয়াছেন, লংজ্ঞালাভ করিয়া 'হা! বৎস, হা 
বীয়তরে্ট' বজিয়! হাহাকার করিয়াছেন। কিন্ধু পরমূহ্তেই তাহার ক্রোধ গ্রীক্মার্তত্ডের 
ক্তার় প্রথর হইয়াছে। এই ক্রোধকে উদ্দীপিত করিস্বাছে পতিহীনা, পুহীনা রাক্ষসীদের 


রাবারণ ৬১১ 


বিলাপ । যৃদ্ধক্ষেতে রাবণ কালাধ্রিয় সভায় ভয্কর। কিন্তু অপ্রতিহত বিধির বিধান, 
অতিদর্পের পতন অবশ্তভাবী । ভাই রাষের ক্রদ্ধান্ত্রে হাবজ রাবণ নিহত হইজেন, যেন 
বঙ্জাহত বৃত্রান্থর রথ ছইতে পতিভ হুইলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকবিহ্বল বিভভীষণের 
বিল্াপে রাবণ-চরিত্রের দোষ ও গুপ-_ছুইই উদঘাটিত হইয়াছে, 'হায়, ধৈর্য যাহার পত্র, 
হঠকারিতা যাহার পুষ্প, তপস্া যাহার বল এবং শোর যাহার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজন্বপ 
বৃক্ষ অন্য রণমধ্যে রামকূপ বান্ধুবেগে উন্ম'লিত হইল । হায়, তেজ যাহার দত্ত, আভিজাত্য 
ঘাছার মেরুদণ্ড, কোপ যাহার দেহাবয়ব ও প্রসাদ যাহার হস্ত, সেই রাবণরুপ গন্ধহত্তী 
অছ্য রামরূপ সিংহ দ্বার। নিহত হইয়া! ধরাতলে শয়ন করিলেন'।১ [যুদ্ধ ১১১ অর্গ ] 

এই রাবণের পুত মেঘনাদ । মেঘনাদ ময়দানবকন্য। মন্দোদরীর পুজজ। জন্মকালে 


ইনি মেঘের মত স্থ্যহান্‌ “না? করিয়াছিলেন, এইজ নাম মেঘনাদ । মায়া প্রভাবে 
ইনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাভূত করিয়া 'ইন্দ্রজিৎ' নামে বিখ্যাত হন [ উত্তর 
১২. ৩৪ ]1 মেঘনাদ নিকৃতি-নিপুণ, তামসী বিদ্যায় সিদ্ধ । নিকুস্ভিলা জ্ঞে পাবককে 
সন্তষ্ট করিয়! মুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে, কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। 
মেদের আড়ালে থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া ইনি যুদ্ধ করিতে পারিতেন। রাম-লক্ষ্ষণকে 
ইনিই নাগপাশে বদ্ধ করেন। অতি বলশালী মহামায়াবী ইন্ত্রজিৎ দেশকালজ্ঞ ও 
বুদ্ধিমান। তিনি পিতৃতক্ত ; পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া! যুদ্ধাত্র। করেন, যুদ্ধ হইতে 
ফিরিয়া ও পিতাকে প্রণাম করেন । হজ্ঞকালে যেঘনাদ তাপসসদৃশ-_রুষফাজিন পরিহিত, 
দগডকমপ্তলুধারী। যুদ্ধকালে ইনি অতি ভয়ঙ্কর । শত্রসৈন্ত কর্তৃক লঙ্কা! আক্রান্ত 
হলে, জাতি-শক্র নিধন কর্তব্য মনে করিয়াই তিনি পিতৃপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। 
বিভীষণের প্রতি তাহার ক্রোধের কারপ. পিতৃবা বিভীষণ ত্বজনদ্রোহী ও শক্রর ভৃত্য । 

'ক চ ম্বজন-সংবাস: ক চ নীচ-পরাশ্রয়ত তাই-_তীহার স্থৃতীত্র অভিযোগ £-_ 

নজ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্য ন জাতিম্তব দুর্মতে | 
প্রমাণং ন চ সৌন্দর্ধং ন ধর্মে] ধর্মদৃষণ ॥ [ যুদ্ধ, ৮৭. ১২] 

__হে দুর্মতে, ধর্মদূষণ, ভোমার জাতিত্ব নাই, সৌহার্দ নাই, ধর্মও নাই, জাছি- 

প্রেম নাই ;॥ তোমার শাস্তপ্রমাণ নাই, সৌন্র্যবোধ নাই, ধর্মও নাই । 
মেছনাদ জানেন, স্বজন বদি নি ণও হয়, আর শক্র যদি গুণবানও হয়, তবু শবজনেয় 

আশ্রয়ে থাকাই শ্রেয়, কারণ, পর চিরকাল পর : 
গুণবান্‌ বা পরজন: দ্বজনো নিগ পোইপি বা। 
নিও প: শ্বজনঃ শ্রেয়ান্‌ ষঃ পরঃ পর এব লঃ॥ [ যুদ্ধ ৮৭. ১৫] 
১। অন্গবা্- রামায়ণ ( বনুমতী-সংস্কর« ) 


৩১২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উদ্তয়াধিকার 


এই ইন্্রজিৎ জন্মণের হনে নিহত হইক্সাছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বীর বিক্র 
অলাধারণ। বিভীষণ ঠাহাকে দুবিনীত ও গধিত বলিয়া ভৎসন! করিয়াছিলেন, 
তথাপি বঙগিয়াছিলেন “হস্বকামশ্ঠ ষে বাম্পং চক্ষশ্চৈব নিরুধাতি' | কবি বাম্মীকি 
্ব্লাক্ষয়ে নিহুত ইন্্রজিতেয় চি অঙ্কন করিয়াছেন, 'শাস্তরশ্িরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব 
পাবক:১ যেন হততেজ আদিত্য, যেন নির্বাণ-প্রাপ্ অগ্ধি। 
রাক্ষস বংশে বিভীষণ একটি বিরাট জিজ্ঞাসা | ইনি কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র, রাবণের 
কনিষ্ঠ ভ্রা্ত1| বিভীষণ ধর্মশীল, জিতেজ্িয়, গ্বাধ্যায়সম্পন্ন ও বৃহস্পতিতৃল্য জ্ঞআানবান । 
ভিনি ব্রক্ষায় নিকট বর প্রার্থন। কারয়াছিলেন, বিপৎকালে ও ষেন ধর্মে মতি থাঁকে । ধর্ম- 
অতি বিভীষণ ত্রদ্ধার বরে অমর। রাক্ষসকূলে বিভীষণ যেন দৈত্যকুলে প্রহলাদ। 
লুষ্টিত নারীকুলের প্রতি রাবণের অসদভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তিনিই ভ্রাতাকে 
সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, পরদারাভিমর্ধণ ও পাপকার্ষের ফল অশুভ [ উত্তর, ৩* 
সর্গ || রাবণ ধখনই কোন পাপকার্য করিতে উদ্ভত হইয়াছেন, বিভীষণ প্রতিবাদী 
হইয়াছেন । লীতাহরণের প্রতিবাদ অতি তীব্র । বিভীষণ ধর্মসঙ্গত বাক্যে রাবণের 
বিবেককে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন । কিন্তু তাহার ফল অপমান । শেষ পর্যস্ত তিনি 
রাম-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । বিভীষণের এই ম্বজনত্যাগ ও শক্রুপক্ষে আশ্রক্স গ্রহণ 
করা সম্পর্কেই বিতর্ক । ইহারই জন্ত তিনি “ঘরভাঙ্জ! বিভীষণ নামে পরিচিত | রাবণ 
তাহাকে জাতিশক্ত, ভীরু, ভ্রাতদ্বেছবজিত অনার্ধ বলিয়াছেন [যুদ্ধ, ১৬] ইক্রজিৎ 
তাহাকে বলিয়াছেন, 'ধর্মদূষণ? [ যুঙ্ধ, ৮৭ ]। কিন্তু, তিনিও যে জাতিবৎসল, তাহার 
প্রমাণ আছে। উইন্দ্রজিতকে তিনি নিজে বধ করিতে পারেন নাই, বলিয়াছেন, 'অযুক্তং 
নিধনং কতু“ং পুত্রন্ত জনিতুর্মম” [ যুদ্ধ ৮৯ ], বরাবণের মৃত্যুতে তিনি একান্ত শোকবিহুবল 
হয় বলিয়াছেন, “গতঃ লেতুঃ হ্নীতানা" গতো ধর্ষন্ত বিগ্রহঃ?। 
মন্দোদরী মন়দানবের কন্তা, রাবণের অগ্রমহিষী ও ইক্জরবিজ্য়ী পুত্র মেঘনাদের জননী । 
তিনি ত্বধনর্ণা। অসাধারণ তাহার পতিপ্রাণতা | মহধি কখনও কখনও বিচাৎ চমকের 
মত তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিত্ের মৃত্যুর পর তাহার শোকাহত যৃতি 
দেখানে। হয় নাই, কিন্ত রাবণের মৃত্যুর পর তিনি বলিয়াছেন, 'ষখন কুমার টন্দরীজিৎ 
রণমধ্যে জন্ণহন্তে নিহত হইয়াছিল, তখন আমি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছি।' 
মন্দোদরীর নীন্ববতাই তাহার গভীর পুত্রশোকের প্রমাণ । রাবণের সৃত্যুর পর মন্দোদরী- 


বিলাপ বর্ণনায় করুপহৃদয় বাম্মীকি কিঞ্চিং কুপণতা৷ করিয়াছেন । পতির অভাবে 
অন্দোদরী বাজিভোগে বঞ্চিত হইলেন, এই স্থরটি প্রধান হইয়। উঠিয়্াছে। মদনভগ্যের পর 
কালিদাসের বতি-বিঙাপও অনেকট। এই পর্যায়ের | হয়তো! ইছা বার! মহবি রাক্ষসরাজ- 


রামায়ণ ৩১৩ 


বহ্িষীর কামাসক্তিকেই উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর শোককরুণ মুহূর্তে এ 
ধরনের বিলাপ অশোভন-_অনেকট! বাঙ্গোক্তির অন্ুরূপ। এই বিলাপে একদিকে 
রাবণ-চরিত্রের কামপরায়ণতা ও ওদ্ধত্য বণিত হইয়াছে, অপরদিকে রাম-সীতার 
গুণগান কর] হইয়াছে । পতিনিন্দা ও যাছাদের জন্ত লঙ্কার সর্বনাশ, তীহাদের প্রশংসা 
সৃত্যু-বিলাপে অসময়োচিত। তথাপি" সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা বায়, ইছার 
মধ্যে যন্দোদনীর পিতৃগর্ব, পতিপ্রাণতা ও সনম্তানবাৎসলাও প্রকাশিত। মন্দোদরী 
বলিয়াছেন, 'দানবরাজ অয় আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর আমার ভর্তা এবং 
স্বরেন্জবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র'-আমি এই বলিয়া গবিত ছিলাম 
পিতা দানবরাজে। মে ভর] মে রাক্ষসেশ্বরঃ | 
পুত্রো মে শত্রনির্জেতা ইত্যেবং গবিত্। ভূশম্‌ | [ যুদ্ধ. ১১৩. ৪৯ ] 

রক্ষোবংশে আর একটি নারীচিত্র সরমা | ইনি গন্ধররাঁজ শৈলুষের বন্যা । সরম। 
বখন মানস সরোবরতীরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বর্ধী হেতু সরোবরের জল বদ্ধিত হওয়ায় 
জননী বলিয়াছিলেন, 'সয়ো ম1 বর্ধত'--সরোবর আর বদ্ধিত হইও না; তাই তাহায় 
নাম হয় 'সরমা। বিভীষ্ণ ইহাকে ভার্ধারূপে লাভ করেন [ উত্তর, ১২ সর্গ ]। সরম। 
ধর্মজ্ঞান সম্পন্না । ইনি রাবণকর্তৃক অশোকবনে সীতার রক্ষাকার্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন 
এবং দয়, পরোপকারব্রত ও শীলতা৷ গুণে তিনি সীতার সখী হইয়াছিলেন। রাবণ 
রামের মায়ামুণ্ড দেখাইয়। সীতাকে বিহ্বল করিলে সরমাই তাহাকে সাত্বন প্রধান 
করেন। সরমার মতে, রাবণ ক্রুরকর্ম সর্বভূতবিরোধী ও ভীষণ। তিনি জানেন, 
রাবণ বিনষ্ট হইবে, অচিস্ত্য পরাক্রম রাম জয়ী হইবেন। শোকার্তা সীতার প্রতি 
তাহার আশবাসবাণী অতি সুন্দর, যেন দাবদগ্ধ ধরণীতে স্বশীতল জলধার! | 


৬. বালন্সীকির কবিত্ব 

সকলেই বালীকিকে আদি কবি খলিয্! বন্দন1 করিয়াছেন। বুহঙ্বর্ম পুরাণে বলা 
হইয়াছে, আদি কাব্যবীজ বাল্পীকির অধিকারে ছিল। বাল্সীকি হইতেই ব্যাসদেব সেই 
বীজ অবগত হইয়। মহাভারত ও পুরাণ রচনা করেন ; বাল্সীকি হইতেই নিখিল কাব্যের 
বিস্তার [ বুহ্বর্ম, পূর্ব, ২৬]1 বৈদিক খধিও কবি, বৈদিক শুক্তাবলীও অপূর্ব কবিত্ব- 
পূর্ণ| তথাপি আর্দি কবির খ্যাতি বাল্পীকির | 

ইহার কারণ, লৌকিক কাব্য রচনার কুত্রপাত বান্মীকি হইতেই । বান্মীকির পূর্বে 
অখণ্ড কোন কাব্য রচিত হয় নাই। স্থগ্রচলিত অনুষ্টপ ছন্দকে লৌকিক কাব্যে প্রথম 


৩১৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্বরাধিকার 


রা 

প্রয়োগ করেন বালীকি । গুধু তা নয়, পরবর্তাকালে কাব্য পলচনায় যে রীতি, বাচনভ্গি 
ও প্রসলিদ্ধির পরিচয় পায় ধায়, তাহারও সচন1 প্রাচেতস্ বান্মীকিতে। 
_.. বাস্ীফি শুধু আছ কবি নন, এদেশের লোক-যানসে কবি-সংজ্ঞ| সম্পর্কে হে একটি 
সনাতন দু€মূল 'ধায়ণা] আছে, তাহার মৃতিষান বিগ্রহ । এদেশে কবি তিনি, ধিনি 
'ক্রান্তদশখ' । কবি লোকচরিস্রজ. কবি ত্রিকালনুত্ভিজ, কবি ধর্বক্তা, শান্ত, সত্যবাদী, 
'মর্বয়সৈকবিৎ' (সবরসাভিঞ )। কি কাব্য-সংসায়ে প্রজাপতি | এই অর্থে ই বাল্সীকি 
কবি, চির কবির ম্ঘা্দি প্রতীক । 

জীঅরবিন! বান্পীকির কাব্যকে বলিয়াছেন, '0০987710 10০ ; রাষায়ণে লাগল 
পায়ের এক কাহিনী প্রধান হইয়]! উঠিগ্লাছে-সেদিক হইতে নয়, রামায়ণে পাই মহা 
সাগরের বিশালতা, মহাসাগরের বৈচিত্র্য । এই বিশালতা বাশল্রীকি-প্রতিভার 
মর্মকেলে | রামায়ণ বিশাল । তাহাতে ক-ও আছে, স্থ-ও আছে-_আছে সমগ্রত1। 

কিন্তু এই সমগ্রতাই কাব্যের সবন্থ নয়! কব্প্রতিভার মূল সংবেদনশীল মনন, 
রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন “বেদনা' | এই বেদনার ফলেই শোক ক্সোক হইয়া 
উঠে। রামানণ কাব্য সেই বেদন। বা সংবেদনশীল মনের প্রকাশ। 


এই ধরনের মননের ৃত্যক্ষ পরিচয় বান্মীকি-অঙ্কিত চরিত্রগুলি। কালের বুকে 
এই চরিত্র ষেন পাধাণরেখা । রামায়ণের আর এক গৌরব উহার বর্ণনা | বর্ণনাগুলিও 
মননের স্বাক্ষর | রামায়ণে দুইটি নগরীর বণন! পাওয়। যায়, অযোধা! ও লঙ্কা | ঢূইটি 
নগরীই দব্রত্ব সমাকীর্ণ, সব একখবরভূষিত ও শিল্পশোভার সার। কিন্তু প্রকৃতিতে এই 
ছুই নগরী ম্বতগ্্র। ছ্বাদশ যোজনায়ত মহাপুরী অযোধ্যা 'নরোভম-সমাবৃত'--সেখানে 
কাষী নাই, কার্য ব্যক্তি নাই, 
কামী বান কদর্ষো বা নৃশংস: পুরুষঃ কচিৎ | . 
সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলা: হৃসংযতাঃ | [ বাল. ৬৮, ৯] 
অধোধ্যার সমৃদ্ধি সাত্বিক সমৃদ্ধি আর লঙ্কা? তাহাও সর্বরত্ুমমাকীর্ণ ও 
এন্বরপ্রধান 'হেমকক্ষা! পুরী রমা। বৈদুর্যময়তোরণ।' [ অরণ্য ৪৮, ১১ ]1 কিন্তু সেখানে 
আছে 'অদসযন্ধ। নারী,' 'মনংকান্তা বরস্বী'__সেখানে রাজমিক এশ্বধ্য আর তাষসিক 
বিলাস । কবি স্বকৌশলে নিশাকালের ভোগপুরী লঙ্কার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
পাঠককে লইয়া গিয়াছেন রাবণভবনে রাবণের অস্তঃপুরে। ভোগভূষি ও পানভৃষির 
দৃশ্ত দেখাইয়া! লঙ্কার দ্বরূপ উদবাটিত করিয়াছেন। মহাকবির পাণ্ডিত্য নয়, এই ছুই 
পুরীর বর্ণনায় প্রকাশিত হইয়াছে বাম্মীকির নংকল্প। 
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বান্মীকি অবস্ত নগরের কবি নন। অরণ্যের তাপস সন্রগ্র কাবো আরণাশ্রী সঞ্চার 
করিয়। দিয়াছেন । কবি নগরকেও দেখিয়াছেন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, প্রকতি-পালিত 
সন্তানের দৃাষ্টতে। তাই তাহার অযোধ্যা_-“উদ্ভানাভ্বনোপেতাং মহতীং নালমেখলাম্‌' 
[ বাল, ৫. ১২7, আর ভোগবতী লঙ্কা অশোকবনিকাশো ভিতা-ফুল্প পল্মোৎপলবনা- 
শ্ক্রবাকোপকৃজিতা:।' [ হুন্দর. ১৪. ২৪ ] 
বান্নীকি প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। সমগ্র রামায়ণ কাবাখানিই প্ররুতি-গ্রবিভূষিত। 
বন-পাহাড়-সাগরের বর্ণনাগুলি পড়িতে পড়িতে মন অন্ত এক রাজ্যে চলিয়া হায়, 
যেখানে প্ররুতি মাতা তাহার অরুপণ দাক্ষিপা লইয়া উদার মৃতিতে দণ্ডায়মীন, যেখানে 
চিত্রকট হইতে লঙ্কা পর্যন্ত বনপথের বিচিত্র শোভা । লতাষুন্মশোভিত বন, পুষ্প- 
স্বশোভিত বৃক্ষ, পল্লোৎপলভূষিত সরোবর। কোকিলকুজিত কুঞ্জ, ছংস নিনাদিত বাপী 
_-তাহারই ভিতর তপন্বীর সিদ্ধাশ্রম। বন-বর্ণনার অস্ত নাই, শুনিতে শুনিতে 
শ্রুতিরও যেন ক্লাস্তি নাই। বর্ণনার উপকরণ প্রায় সর্বত্রই এক, তথাপি প্রতিটি 
বর্ণনায় যেন নৃতন বিম্ময়। এক এক খতুর পটতৃমিকায় একই বনভৃমির নব নব যতি £ 
যেমন, হেমস্তের এই পঞ্চবটী।__ 
বাম্পাচ্ছন্নান্থরণ্যানি ঘবগোধূমবস্তি চ। 
শোভন্তে২তু) দিতে কৃর্যে ননস্তি ক্রৌঞ্চমারসৈ:। 
থর্জর পুম্পাকৃতিভি: শিরোভি: পূর্ণতগুলৈ: | 
শোভস্তে কিঞ্চদানআ্রাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥ [ অরণ্য. ১৯. ১৬. ১৭] 
অরণ্য বাম্পাচ্ছন্্। তাহাতে ঘব ও গোধৃমের শোভা । কুর্যোদয়ে ক্রৌক্চ- 
সারসের কলরব। কনকবর্ণ শালিধানের খন্দু র-পুষ্পারুতি পরশর্ধ আনত । 
আবার বসন্তের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ পম্পার এই বর্ণনা,_ 
পন্ত রূপাঁণি সৌমিজে বর্ণানাং পুষ্পশাজিনাম। 
হ্জতাং পুষ্পবর্ধাণি বর্ধং তোয়মুচামিব ||... 
বিক্ষিপন্‌ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কৃ্থমোৎ্কটাঃ 
মারুতশ্চলিতঃ স্থানৈ: যট.পদৈরনুগীয়তে | [,কিক্ষি, ১, ১১, ১৪] 
_ লক্ষণ, দেখ পুম্পিত বনরাজির রূপ । মেঘের জলবর্ধণের ভ্তায় বন পুষ্প 
বর্ষণ করিতেছে । কৃস্থমিত বৃক্ষের শাখা সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত হু, 
আর তাহার পশ্চাতে পীতমুখর ভ্র্বর পু । 
এষনই বর্ষা ও শরতের পটতৃষিকায অসংখ্য প্রকুতিচিত্র__বর্ধার মালাবান, শরতের 
কিছ্িদ্ধা। | ধর্ণনাগুলি বন্তনিষ্ঠ। অরণোর দ্ষি্ধ নীলিমা, গিরিদরীর অফুরত্ত রঙ 
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কবিয় নয়নে মায়াজন পরাইয়। দিয়াছে । তাই শুধু প্ররৃতিবর্ণনায় নয়, মারীর 
রূপ যর্ণনাতেও আসিয়া! ভিড় করিয়াছে গ্ররুতি-জগতের উপমান। বান্দীকির উপয। 
নিসর্গ-উপমানে পূর্ণ | তাহার সাগরের উপমান অন্বর, অন্বরের উপমান সাগর। 
বৃক্ষের পুষ্পবর্ধণেয় উপমান যেঘের জলবর্ষণ| বান্মীকির রাষ রাজীবলোচন, 'ভূতলাহখিতা' 
সীতা প্ররুৃতিরই দুহিতা। সীতাকে হারাইয়া রামচন্জর যে বিলাপ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সী! গ্রকৃতিময়ী । সীতা 'কদদ্বপ্রিয়।”, 'জান্ুনদ প্রভা”, 'মগশাবাক্ষী.? “ন্্র- 
নিভাননখ, 'কমলেক্ষণা”, 'চম্পকবর্ণাভা, [অরণ্য ৬* 1 সর্বোপরি 'প্রিয়কাননসঞ্চারা 
বনোন্ত! চ মৈথিলী' [অরণ্য ৬১, ১৫ ]1 নারীর রূপই হউক, নরের রপই হুউক-_ 
রূপ-গুধ, শৌর্য-বীর্ষ, কঠোরতা বা কোমলতা! বর্ণনায় বাল্মীকি চির বনচারী। কিক্রন্ 
বর্ণনায় শাল, সিংহ, মত্তহম্ত্রী প্রভৃতি উপমান; দশরখ রাজশাদু'ল, বিশ্বামিত্র - 
মুনিশাহল। রাবণের মৃত্যুতে ঘষে উপমাটি ব্যবহৃত হইয়াছে [ “ইচ্ষাকৃসিংহাবগৃহীতদেহঃ 
নু; ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহন্তী'_ যুদ্ধ, ১১২. ১১] তাহাতে রাম ওক্াবণ যথাক্রমে 
উপষিত হইয়াছেন সিংহ ও গন্ধছস্মীর সহিত। 

বান্সীকির কবিত্ব কালের কষ্টিপাথরে বিচারিত হইয়া গিয়াছে । এই কবিত্বের 
আদি নিঝরের পুণাধার। গ্রহণ করিয়া গড়িয়। উিয়াছে ভারতীয় সাহিত্যের পরবর্তী 
লৌকিক কাব্য । বান্মীকি তাই “কবিগুরু? । 


৭. ঝ্লামাকসণের বপাস্তর 

কালক্রমে রাম-রাবণের যুদ্ধ এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিযাছিল যে, উহা লইয়া 
'অনেক কাবা রচিত হুইয়াছে। বান্সীকি-রামায়ণ ছণড়াও বাল্লীকির নামে বা অন্ত 
নামে ভিঙ্গতর রামায়ণের সন্ধান পাওয়। যায়। 

বৌদ্ধগণ রাম-কাহিনী রচনা করিয়াছেন। সিংহলে ৪ যবদীপেও রামায়ণ রচিত 
হটয়াছে। জৈনদের বিখ্যাত রামায়ণ 'পউম চরিঅ? | সংস্কতেও কতকগুলি স্বতস্্ 
রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। পল, স্বন্দ ও ভাগবত পুরাণে ও শ্রমহা ভাগবতেও 
রামায়ণ বণিত হইয়াছে । উহাদের কাছিনী মুল রামায়ণের অনুগত হইলেও পার্থক্য 
কম নয়। রামারণ কাহিনীকে পরিবধিত করিয়া, পরিম।জিত করিয়া, বূপাস্তরিত করিয়া 
কোথাও উচ্ার চারিপাশে অত্যুঙ্ছল. লৌকিক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল হি করিয়া 
নবতর রাষায়ণ সৃতি কর! হইয়াছে । জনে হয়, মূল রামকাছিনীর সহিত এদেশের 
বিচি ধর্মীয় আকৃতি ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংযৃক্ত হওয়ার ফলেই রাষায়ণের এট 
খরবের সপাত্বর লন্ভঘ হইয়াছে। 


মামায়খ ১৭, 


॥ অধ্যায় বাজারণ ॥ 

এই রাষায়প ব্রদ্ধাগড পুরাণের অন্তর্গত। ইহা! বান্সীকি-প্রণীত নহে। বাধ্ধীকি 
যে রামায়ণ প্রণয়ণ করেন, তাহারও উল্লেখ ইহাতে নাই। উত্তরকাণ্ডে বলা 
হইয়াছে, মুনি বান্মীকি কুশ-লবকে যে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাক! শঙ্কর- 
বণিত রামায়ণ [ “শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্ধত্যে পুরহারিণা' উত্তর” ৬ ] 

অধ্যাত্ব রামার়ণের কর্তা পুরাশকার মহুধি বেদব্যাস। এই রামায়ণের আরম্৪ 
পুরাণের ঢংয়ে । গ্রন্থারস্তে একটি অন্ক্রষণিকাধ্যায়--তাছাতে নারদ লোকমঙ্গল কামনান্ন 
ব্রক্মার নিকট ভবিয়া কলিযুগের সদগতির উপায় জানিতে চাহিলে, ব্রক্ষা হরপার্বতীর 
কথোপকথন ছলে অধ্যাত্ম রামায়ণ বিবৃত করেন। ইহা আগম জাতীয় পুরাণ। 

মূল কাহিনীর দিক হইতে বাল্ীকি-রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের বিশেষ 
অনৈকা নাই । তবে কতকগুলি বিষয়ে গুরুতর পার্থকা আছে । রামায়ণে আদিকাণের 
নাম বালকাণ্ড, লঙ্গাকাণ্ডের নাম যুদ্ধকাণ্ড; অধ্যাত্মা রামায়ণে সপ্তকাণ্ডের নাম আদি, 
অযোধ্যা, অরণা, কিব্কিদ্ধযা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর ১ 

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান স্বাতন্ত্রট আগাগোড়া বিষ্ুর অবতারত্ব ঘোষণায় । 
বান্মীকি-রাষায়ণে মান্র কয়েকটি স্থলে রাম বিষ্ণুর অবতার এবং সেই সকল অংশ 
বান্মীকর নিজন্ব, না প্রক্ষিপ্ত ,তাহাও বিতর্কের বিষয় । অন্যান্ত স্থলে রামচন্ত্র নরচত্ত্রম ; 
মানষের মতই রামের বিশ্বতি ও বিভ্রান্তি | ' মায়ামুগের ছলনায় তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন, 
নীতাঁবরছে প্রারুতজনের স্তায় বিলাপ করিয়াছেন, মায়াসীতা দর্শনে বিহ্বল 
হইয়াছেন, শক্কতি-শেলাহুত লক্ষণের অবস্থা! দেখিয়া হাহাকার করিয়াছেন এবং সীতাকে 
অপাপবিদ্ধ জানিয়াও রাবণবধের পর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানান্ধ সাধারণ 
যাচষের মত আচরণ করিয়াছেন । রাম ঘদ্দি পরম ক্রক্ষ, তবে কেন এই মায়া 
মোহ? আধ্যাত্ম রামায়ণ এই সংশয়ের উত্তর | বিকুস্বরপ রামের মানযোচিত 
এই সকল লীলার সঙ্গতি প্রদশন করিয় রামচন্দ্রের পরব্রঙ্গত্ব প্রতিষ্ঠাই অধ্যাত্ম 
রামার়ণের প্রতিপাছ | এইজন্ত এখানে রামের মাহাত্মা খ্যাপন উদ্দেশে স্বানে-অস্থানে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে মায়াবিরহিত, নিুপ, নিলেপ ক্রগ্গস্বূপ রামের লব সাশ্নবিষ্ট 


হইয়াছে । ইহা রামায়ণ-রহশ্যের ভান, গুহ্যাতিগুহ রামলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। | 
অধ্যাত্য রামায়ণ মতে সাক্ষী রামে কোন বিমোহ নাই। ম্বায়া মাহ্থষরূপে 
রামচন্দ্র ধাহ! ক্ষিছু করিয়াছেন, তাহ! জানবশেই করিয়াছেন। তাহার প্রভোকটি 


, ১ বাংল! কৃতিবাসী রাষায়ণের' কাগুবিভাগ ও নাঁষ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত। 
ছধ্যাত্ব রামায়ণের সহিত কৃতিবাসের অন্তান্ত বিষয়েও হিল আছে। 


৩১৯৮ প্রাচিন ভারীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উতয়াধিকার 


কার্ধ, এমনকি মোহ-ভ্রান্তি পর্যন্ত জ্ঞানকত। ইহাতে রাষচন্্র অবতাররূপে কীতিত 
হওয়ায় রাম-ভকিই যে মুক্তির কারণ, তাহাও প্রতিপাধিত হইয়াছে' 

প্ররামচন্্ে হখিলতত্ব সারে 

ভক্কিদুচ1 নৌর্ডবতি প্রনিচ্ধা। [ আদি, ১০. ১০] 

--অখিল লোকসার শ্ররামচন্জে দু! ভক্তিই ভবসাগর তরণের প্রসিদ্ধ তয়দী। 

এই রামায়ণে অনেকগুলি নৃতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, 

১.॥ বান্জীকির পূর্ধ বত্তান্ত ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণে বান্সিকির কবিস্থ লাভের বৃদধাত্ত 
নাই, কিন্ধ কিরূপে চোর দ্বিজাধম ব্রদ্দধি বান্সীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার 
বৃত্তান্ত আছে। পুরাকালে তিনি ব্রাঙ্গণ হুইয়াও কিরাত মধ্যে বাস করিতেন। 
শৃপ্লাগর্তে তাহার অনেকগুলি পুত্র হয়। পরিবার পালনে অসমর্থ হইয়া! তিনি চৌর্যবৃতি: 
অসলম্বন করেন। একদিন তিনি সপ্তধির পশ্চাতে” ধাবমান হুন। খধিগণ বলেম, 
তোমার পাপের ভাগী কে--গৃহে গিয়া শুনিয়া আইস। পরিবারের সকলেই কহিল, 
সক পাপ তাছার। তথন তিনি করুণ হদয় খধিগণের নিকট ফিরিয়া এই পাপ হইতে 
রক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। খধিগণ দেখিলেন, 'রাম নাম? জপ করাই মোঁক্ষের 
উপায়, কিন্তু এই নরাধযের সে সামর্থযও নাই, তাই তাহার। বলিলেন, “একা গ্রমনসাজৈব 
মরেতি জপ সধদ1_-একাগ্রমনে রামনামের অক্ষর-বিপর্যয় “মরা” শব সর্বক্ষণ জপ কর। 
খঁষদের নির্দেশে তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন : ক্রমে তাহার নিশ্চল দেহের উপর 
বন্ধীকতু,প হইল। বত্যুগ অস্তে ফাবিগপ তথায় উপস্থিত হইয়! তাহাকে নিক্ষাস্ত হইতে 
বলিলেন , বন্মীক হইতে পুনর্জন্ম হইল বলিয়। তাহার নাম হইল বান্মীকি £ | 

মামপ্যাহ মুনিগণ। বাল্মীকিন্তং মুনীশ্বরঃ | 
বল্মীকাৎ সম্ভবে। ষশ্মাদ্‌ দ্বিতীয্ং জন্ম তে অভবৎ্ || [ অধ্যাত্ব, অযোধ্যা, ৬ ] 

২. ॥ প্রতিবিদ্ন্ূপিণী সীভার কল্পন। ॥ রাবণ ষে সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন 
1তনি প্রকূত সাঁতা নন, সীতার ছায়া ব! প্রতিবিষ্বর্ূপিণী সীতা | মারীচ মাক্নানগর্পে 
ছলনা করিতে এবং রাবণ ভিক্ষুবেশে সীতাকে হরণ করিতে আসিতেছেন--সর্জ রাম 
ইহা জানিতে পারিয়া সীতাকে কহিলেন £ 

_ রাবণ ভিক্রপে তোষার নিকট জাসবে। তুমি তোমার ছায়া [ ছায়াং 
স্বদাকারাং ] কুটিরে রাখিয়া! অগ্রিতে প্রবেশ কর এবং আমান আজ্ঞায় 
একবৎসর অদৃষ্ঠভাবে থাক | হে শুভে, রাবণ বধের পর আবার তৃষি আদাকে 
পূর্ধবং লাভ করিবে | [ অরণ্য. ৭] 
এই ছায়ামীতাকেই রাবণ হরণ করিয়াছিজেন। রামের হন্ডে নিহত হইয়া শরমপণ' 


রাষাযণ ৩১৯ 


প্রাপ্তির আশায় জানিয়া নিক! রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া অশোকবনে রক্ষ। করিয়া 
ছিলেন [ লঙ্কা, ১* ]1 রামচন্দ্র রাবণ বধাস্তে এই ছায়াদীতার প্রতি কটংক্তি করিয়। 
ছিলেন। ছায় সীতাই অগ্রিতে প্রযেশ,করিয়াছিজেন । অগ্নি হইতে যে সীতাকে রাম 
গ্রঙ্ছদ করেন, তিনিই প্ররূত জানকী। এই লীতাকে ফিরাইয়। দিয়া অগ্নি বলিয়াছিলেন, 
“তিরোহছিতা। স' গ্রতিবিশ্ব পিণী কৃতা। বাদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা।' [জঙ্কা ১৩] 

৩. 1 রাবপের অভিিচারকোম ॥ লঙ্কানগরীর সমূহ বিপদ দেখিয়া রামের 
সহিত যুক্চে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে রাবণ শুক্রাচার্যকে স্মরণ করিলেন । শুক্রাচার্য তাহাকে 
হোম করিয়া যুদ্ধে গমন করিতে বলিলেন | যদ্দি হোমবিত্্ না ঘটে, তবে রাবণ অজেক্স 
হুইবে। রাবণ হোমন্্রব্য সংগ্রহ করিয়া! নির্জন ওহায় মৌনাবলম্বন পূর্বক হোম আর্ত 
করিলেন। বিভীষণ ধূম দেখিয়া ভীত হইয়। রামকে শীঘ্র হজবিক্ন করিতে নির্দেশ 
দিলেন। দশ কোটি বানর" অগ্রসর হইল। বিভীষণ-ভার্ধা সরমা গুহাঙ্ছার দেখাইয়। 
দিলেন। বানরগণ গুহায় প্রবেশ করিয়া হোমজ্রব্য 'বাক্ষ করিল, রাবণকে প্রহার 
করিতে লাগল। কিন্তু মৌন রাবণ ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না। তখন অঙ্গদ 
রাবণের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া! মন্দোদূরীর কেশাকধণ করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া! আসিলেন। 
বিশ্রন্তবসন। মন্দোদরী করুণম্বরে রোদন করিতে থাকিলে রাবণ, উত্তস্থো৷ খড়গমাদায় ত্যজ 
দেবীমিতি ক্রবন্,_দেবীকে ত্যাগ কর বলিয়া থঙ্গ ধারণ করিহা উদিত হইলেন। 
ইহাতে রাবণের ঘজ্বিত্ন ঘটিল এবং তিনি ঈপ্দিত সিহ্ধিলাভে বঞ্চিত হইলেন [লঙ্কা, ১০] 

৪. ॥ রাবণের নান্ডিদেশে কুগুঙাকার অন্থৃতের কল্পনা ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণ 
রাবণবধের পূর্বে রামের “আদিত্য হৃদয় শব পাঠ করার কথ! নাই। কিন্তু আর একটি 
অদ্ভুত কাহিনী আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্র যতবার রাবণের মুণ্ড ছেদন করেন, 
ততবার তাহা। উদ্ভূত হয়। বিভীষণ তখন বলিলেন, রাবণের নাভিদেশে কুগুলাকার 
অমৃত আঁছে-_নাভিদেশে অমুতং তন্ত কুগুলাকার সংস্থিতম্‌-__আগেক্াস্ত্রে তাহা শোষণ 
না করিলে মৃত্যু হইবে না। তখন রাম আগ্েয়াস্থে রাবণের নাভিস্থিত অমৃত শোষণ 
করিয়া ব্রঙ্গান্ত্রে তাহাকে নিহত করেন। [ লঙ্কা, ৮১ শ অধ্যায় ] 

৫. ॥ ইদ্রজিৎ্বধের কাহিনী ॥ বানী কি-রামায়ণে, বীর লক্ষণ বিভীষণের সহায়ে 
নিকুপ্তিল। ষজ্ঞাগারে ইন্জ্ুজিৎকে নিহত করিয়াছিলেন_-এই বৃত্তাস্ত মাছে। কিন্তু কোন্‌ 
শক্তিবলে লক্ষণ দুধর্য ইন্দ্রজতকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার আশ্চর্দ পুবাবৃস্তি 

, আছে-অধ্যাত্স রামায়ণে । ইজ্জৎ অন্যের বধ্য নহে ; কিন্ধু, 
ষন্ত ছাদশ বর্ধাণি নিদ্রাহার বিবজিতঃ। 
তেনৈব সৃত্যুনিদিচে! ত্রহ্মণান্য দুরাত্মনঃ ॥| | লঙ্কা, ৮] 


৩২০ প্রাচীন ভারতীয় সান্তা ও বাঙালীর তত্তয়াধিকার 


স্জ্রন্ধ! স্থির করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক়ি ছানশ বর্ষ আহার-নিআ্রা বঙ্গিত, 
তাহার হন্তে এই দুয়াত্মার মৃত্যু হইবে । 
অযোধ্যা হইতে নির্গত হইবার পর পাছে রাষচন্দ্রের সেবার ক্রি হয়, এই ভয়ে 
লন্মণ আহার-নিদ্। বর্জন করিয়াছিলেন । তাই তিনি অজেয় ইন্্রজিৎকে নিহত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । | 
৬. ॥রাম গীতা ॥ অধ্যাত্ু রামায়ণের একটি উপাদেয় সংঘোদ্ধন “রামগীতা? | 
শীত।-নির্বাসনের পর লখ্ঘণ রামচশ্ত্রের নিকট পরষতত্ব জানিতে চাহিলে, রাষচন্জ স্বয়ং এই 
রীতা উপদেশ করিয়াছিলেন । ইছাতে সাধনমার্গের যাবতীয় স্তর বিশ্গেষিত হইয়াছে । 
কর্ষ হইভেও হে জানের সাধন শ্রেষ্ট, শ্রেষ্ঠ “তত্বমসি? জ্ঞানের অধবোধ- ইহাই রামগীতায় 
প্রতিপান্ত | এই গীতার মতে জানই বিদ্যা, 'বিষ্ভাত্ববৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে'। 
বার্ধীকি-রামাধণ কাব্য । উহার ক্পোকে শ্লোকে আদি কবির হৃদয়রসনিকর 
প্রধাহিত। অধ্যাত্ম রামায়ণ সম্পূর্ণরপে ধর্মশাস্থের লক্ষণাক্রান্ত এবং ত বৃভারাক্তাস্ত। 
বর্ণন! নীরস বিবৃতিমাত্র, রামস্কতিগুলিও কবিত্ব-বছিত। ই্রীরাষের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্য থাকায় কাবারস তো! ক্ষ হইয়াছেই, উপরন্ত কাছিনীর আকর্ষণও ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছে । মাগুষ ছিমাবে যে কার্ধগুলি তৃল-ত্রাস্তি সত্বেও হৃদয়গ্রাহী, রামের দেবত্ব ও 
মর্ধজন্ব স্বীকৃত হওয়ায় সেই রহুশ্যময় আকর্ষণটুকুও নষ্ট হইয়া গিয়াছে । রামলীলার দুজেয় 
রহশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পুরাণকার লীলার মাধুর্ংও স্কুপ্ন করিয়াছেন। 


॥ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ॥ 

যে।গবাশিষ্ট নামে মাত্র রামায়ণ, বস্তভঃ ইহা অধ্যাত্য জগতের সামগ্রী । অধ্যাতা 
রাষায়ণেও রামচন্জ্র ও রামলীলার আধ্যাহ্থিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাতে মোটামুটি 
মূল রামায়ণ-কাহিনীর দ্থাদ কুপন হয় নাই। যোগবাশিষ্টে কাহিনীকে ছাপাইয়া বড় হুইয়] 
উঠিক্জাছে তত্ব। হিন্দু্তীবনের লক্ষ্য-_জীবনুক্তি ও মোক্ষই ইহার যূল গ্রতিপান্ত। 
ইহাও বান্মীকি-প্রণীত। ব্রদ্জার নদেশে শিষ্য ভরছাজকে তিনি এই রামায়ণ উপদেশ 
করিয়াছিলেন । রামচন্দ্র ও বশিষ্টের কথোপকথন ছলে সমগ্র তত্বকে রূপ দেওয়া হইয়াছে, 
এইজন্ত ইহা]! ঘোগবাশিষ্ট নামে খ্যাত । ইহাকে মহারামায়ণও বলা হয়। 

কথারস্ে ইহা সুতীক্ষ-অগন্ত্য সংবাদ, অগ্রিবেশ্ত-কারুণ্য সংবাদ, হুরুচি অঙ্গারা ও 
দেষদূড সংবাদ-_এইরূপ কয়েকটি অবান্তর কাহিনী হারা সম্পৃটিত। মূল কাহিনী আরভ 
হইয়াছে রাষচন্দ্রের অকাল বৈরাগ/কে কেন্ত্র করিয়া। রামচন্দ্র বিষ্ভাগৃহ হইতে ফিরিয়।, 
তীর্থভমণে বহির্গত ছইয়াছিলেন, কিন্ধু তীর্থ হইতে ফিরিয়াই তাহার মনে অভাবাস্ত£তঃ 


রাযারণ ৩২১ 


উপস্থিত হইল । তিনি শারফাগষে শুক সরোবরের ভার ছিন ছিন কৃশ হইতে জাগিলেন। 
এমন সময় আসিলেন খবি বিশ্বাহিত্র | হজ্জে রক্ষো-বিত্ব অপসারণের জন্ত তিনি দশরথের 
নিকট রাষচন্কে প্রার্থনা করিজেন। দশরথ ইতন্ততঃ কলিলে কুলগুরু বশিষ্ঠ তাহাকে 
খবিশাপের ভয় দেখাইলেন । রামচন্দ্রকে সভায় আনয়ন কর! হইল | আমিত তেজ 
রাম আজ মলিন ও কশ--তিনি ভোগে বীতস্পৃহ, কর্মে প্রেরণাহ্থীন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিজ 
উভয়েই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র ধীয়ে ধীরে তাহার বৈর়াগোর় কারণ বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন : জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা! দেহ ও জীবন-_অতি অমঙগলকর়ী তৃষ্ণা, অতি 
ভয়ঙ্কর যৌব্ন-মত্ততা-_কাজের পরাক্রম অপ্রতিহত? ছুঃখময় এই সংসারে বীচিয্ কিলাভ, 
তরবোহপি হি জীবন্তি জীবস্কি মুগপক্ষিণ: | 
স জীবতি মনে বস্য ষননেন ছি জীবতি || [যোগবাঃ, বৈরাগা, ১৪] 
_-তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পঞ্খপক্ষীও জীবনধায়ণ করে, কিন্ত তিনিই 
প্রকৃত জীবিত, ধিনি মননের দ্বার! জীবিত থাকেন। 

অতএব রাষচঙ্তের প্রশ্ন, হে মুনি, সাধুগণ যে উপায়ে হুংখমুক্ত হইয়াছেন, সেই 
মননের উপায় বদি কিছু জান! থাকে, তাছাই উপদেশ করুন| বিশ্বামিজ্জের নিদেশে 
ফির বশি্ঠ তখন রাষচন্দ্রকে তত্ব সাধনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাই 
যোগবাশিষ্ঠ । ইহা পূর্বার্ধ ও উত্তরার্--এই ছুই ভাগে ও ছয় প্রকরণে বিভক্ত : 
প্রকরণ গুলির নাম- বৈরাগ্য, যুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশান্তি ও নির্বাণ। 

'ধোগবাশিষ্ঠ' অধ্যাত্মতত্বেরই কথা । কিন্তু এই তব জগৎ-পলাতকা, কর্মত্যাগী, 
নিশ্টেষ্ট ধর্মতত্খ নয়। কি প্রকারে অজ্ঞানাদ্ধ বহুজীৰ জ্ঞানে অধিঠিত থাকিয়া কর্ম 
ধার! জীবন্মুক্তি ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, এই রামাক়ণে যুক্তিযুক্তার্থ বাক্যে তাহাই 
উপদিষ্ট হইয়াছে । যোগযুক্ত হইয়া ভোগ, জানঘুক্ত হইয়া কর্মসাধনই যোগবাশিষ্ঠের 
সারোপদেশ | 'জ্ঞানকর্ষভ্যাং জায়তে পরষং পদম্‌ং-ইহাই ইহার মর্মকথ?। ইহ] 
বেদান্ত ও যোগশাস্ত্বের, জ্ঞান ও কর্মের ঘুক্ষবেণী | 

অনেকেই মনে করেন, যোগবাশিষ্ঠ শু জ্ঞান ও দুরূহ সাধনের কথা। অবশ্য ইহ 
তত্বাষোদীর ঘতট! 'আদরণীয়, কাবামোদীর ততটা আদরণীয় নয়। তথাপি ইহা যে 
একাস্তই কাব্যশোভাবঙ্গিত, তাহ! নয় । প্রায় প্রত্যেকটি গ্োোক যনোজ ওপম্যগর্ভ বাচনে 
বিস্তস্ত। ক্লোকগুলি পাঠ অরিতে করিতে ধ্বনির বঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
হইতে হয়: “্ত্তর্দীপলেখেব কজ্চলম্‌' “মতি: কলুধতামেতি প্রারৃধীব তরজিণী', 
'নৃতাতি আনন্দরহিতঃ তৃষণ1 জীর্ণেব নঙকা”, 'ললনা বিপুলালানে যনোমত যতঙগজঃ? 
প্রভৃতি উপম! অতি সুন্দর, অথবা জরার আবির্কাবে দেহের এট বর্ণম।, 


২১ 


৩২২ প্রাচীন ভারতীক্স সাহিত্য ও বাঙালীর উততকাধিকার 


জর! বক্ততামেতি শর্লাবস্থবপলব] | 
তাত তঙ্গীতঙ্ুর পাং অতাপুস্পানতা হখ|।| [ বৈরাগা. ২২] 
অলঙ্কার-সৌন্দর্য তে! আছেই, যোগবাশিষ্ঠের উপাখ্যানগুলিও অতি হনয় গ্রাছ” । 

আকাশজ বিপ্রের উপাখান, পঞ্মনয়পতি ও মনিষট ভীলার কাহিনা. সুচী রাক্ষসীর 
কথা ( এট রাক্ষসীই ভয়ঙ্কর বাধি 'বিশ্চিকা? ) প্রভৃতি উপন্তাসের মতই রোমাঞ্চকর । 
সর্বাপেক্ষা স্বন্দর নির্বাশপ্রকরণের ছড়াল উপাখ্যান । চড়ালা ছিলেন নৃপ্তি 
শিখিধ্িজের মহিধী । অজ্ঞানভাবশতঃ নৃপতি শিথিধ্বিজ পতিত হইয়া বনবানী হইলে 
এই চূড়াল! দেবপুছ কুন্তের রূপ ধারণ করিয়া ঠাহাকে জ্ছানদান করেন এবং কর্ে 
উৎসাহিত করেন। চুঁড়ালা ভারতীয় মহীয়সী নারীকুলের অন্পতমা | 


॥ তন্ভুত্ধ রামায়ণ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ যেষন তওপ্রধান, তেঙ্নি অদ্ভুত অলৌন্চিক কাহিশা-প্রধান অদ্ভুত 
রামায়ণ। অতিলৌকিক কাহিনীর বিচিত্রতার জন্তই ইহার নাম অভ্ভূত রামায়ণ । 
উহাকে 'অভ্তুতোত্তর রামায়ণ, বলা হয়। ইচারও প্রণেত] বালীকি-। মূল রামায়ণ 
রচিত হইবার পরে (উত্তর) এই রামায়ণ বণিত হইয়াছিল | শ্চনায় দেখা যায়, 
শিশ্কু ভরছ্াঙ্জ বালীকির নিক্ট প্রপ্তাব করিতেছেন, ভ্রিলোকে শতকোটি রামায়* 
প্রচারিত আছে, মঙলোকেও আপনি শ্লোকে রামায়ণ প্রচার করিয়াছেন, উহাতে বাহ? 
নাই, এষন অস্ত আশ্চর্য রামকথ। বর্ণনা করুন। বাল্মীকি বলিলেন, 
নৃণাং ছি ভাদৃশং রামচরিতং বণিতং ময়! । 
সীতামহাত্ম্যসারং য্িশেষাদত্র নোক্তবান্‌ ॥ 
শন্চধাবহিতো। ব্রদ্মন্‌ কাকুতস্থচরিতং মহৎ। 
সীতায়! যূলভূতায়াঃ প্রকৃতেশ্চরিতঞ্চ ষৎ ॥ [ অভ্ভুত, ১ম. অর্গ ] 
মূল প্ররুতি সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্যই অদ্ভুত রামায়ণ। ইহা সপ্ত 
বিংশতি সর্গে বিভক্ত । মূল রামায়ণের কাহিনী ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 
এই পাষায়ণে শক্কিবা্দের প্রভাব অতি স্পই্ই এবং সীতা! যে মূল প্ররুতিরই অংশ, 
তাহা প্রতিপাঘনের জন্ক ইহাতে অনেক অন্তুত আশ্চর্য কাহিনী সংযাজিত হইয়াছে । 
এই কাছিনীগুজির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য_ সীতার উৎপত্তিকাহিনী ও 
সহশন্বদ্ধ রাবপ বধ। | 
॥ সীতার উপ্পপন্ধি-কাছ্ছিনী ॥ দগ্ডকারণ্যে গৃৎ্সমদ নাষে এক মহাতপা ব্রাহ্মণ 
ছিজেন। তাহার এক শত পুত্র ছিল, কন্য]1ছল না। লক্ষ্মীকে কন্তারপে লাভের 


যাষায়ণ ৩২৩ 


'দিষিত তিনি প্রত্যহ একটি কলনে প্রত্যহ একটু করিয়া মন্্পূত ছুষ্ধ রক্ষা করিতেন। 
রাবণ দিগ্িজয়ে বহছিরগত হইয়া ত্রাহ্মণের রক্ত ধারা সেই কলস পূর্ণ করিয়া উহা লঙ্কা 
লইয়া আসেন এবং মন্দোদরীর হস্তে স্তস্ত করিয়া উহা! সাবধানে রক্ষা! করিতে বজেন এবং 
ইহাঁও বলেন, কলসে উগ্র বিতুল্য তেজক্কর ব্রদ্ময়কত আছে। রাবণ পুনরাক্স দিখ্িজয়ে 
যাত্রা করিলে মন্দোদরী পতিবিরহে কাতর হইয়। প্রাপত্যাগ করিতে উদ্ভত হঠ্য়া 
বিষবোধে কলসের সেই রক্ত পান করেন। ইহার ফলে মন্দোদরী গর্ভবতী হন এবং 
লজ্জায় ভয়ে নেই গর্ভ কুরুক্ষেত্র তীর্ধে মোচন করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া! রাখেন । 
কিছুকাল পরে রাজধি জনক কুরুক্ষেত্রে ব্জ করিতে আসিয়া! যজ্ক্ষেত্র কর্ধণ করিবার 
কালে লাঙ্গলের সীতায় এই কন্তাকে লাভ করেন। ইনিই সীতা৷ [ অদ্ভূত, ৮]1 

॥ সহ্তন্ন্ধ রাবণ বধ ॥ রাবণবধের পর রাম অধোধ্যাঁয় ফিরিয়। বাজ। হন । 
একদিন সীতার সহিত তিনি সভাক়্ সমাসীন ছিলেন । রাবধণকে বধ করার নিষিত 
ঝি অগন্তা যখন রামের প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন সর্বসমক্ষে সীতা হাস্য করেন। 
সীতার হাশ্ততত্ব অবগত হইবার জন্ত প্রশ্ন করা হইলে সীতা সহম্স্বদ্ধ রাবণের কাহিনী 
বিবৃত করেন। বিশ্বশ্রব! মূনির উরসে রাক্ষণী নিকষার গর্ভে ছুই পুত্র জন্মে,_-একজন 
দশানন, আর একজন সহশ্রবদন। জন্মকালে তাহাদের রবে ত্রিলোক ধ্বনিত হওয়া 
উভয়েরই নাম হয় রাবণ । কনিষ্ঠ ধশানন লকঙ্কায় বাস করিতেন, কিন্তু সহশরবদদন রাবণ 
বাস করিতেন পুঞ্করদবীপে । লঙ্কার রাবণ স্হশ্রস্বদ্ধ রাঁবপ হইতে হীনবল। রামচন্্ু 
অনুজ রাবণকে নিহত করায় মূনি তাহার প্রশংস। করিতেছেন, এইজন্ত সীতার হান্ত। 
সীতার কথ। শুনিয়। রামচন্দ্র অবিলম্বে সজ্জিত হুইয় সহলস্থন্ধ রাবণকে বধ করিষার 
জন্য পুরে যাত্রা করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম হইল। সহশরবদনের ভীষণ 
শরাঘাতে রামচন্দ্র যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সীতা ভীম! মহাকালীর যৃতি ধারণ 
করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণা হইলেন £ তাহার উদ্দর ক্ষীণ, চক্ষু কোটরগত, দীর্ঘ জজ্ঘা, 
কঠে মুণ্ডমাল। - তিনি চতুভূ'জা, দীর্ঘতুপ্তা, লোলজিহবা, জটাজুট মণ্ডিত; খড়গ ও 
শর্পর লইয়া তিনি মহাহবে মগ্ন হইলেন : একে একে সহশ্র বদনের কুস্ভাগডক, কালভক্ষক,. 
মৃণ্য্রীনাদি পুত্র লিইত হইল এবং মহাকালীরূপিণী সীতা ছিন্ন মন্তক লইয়া কন্পুক ক্রীড়া 
করিতে লাগিলেন । এই সময় জান্কীর রোমকৃপ হইতে কুটিলাকার সহত্র মাতকাগণের 
আবিভাব হুইল-_প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, বহুলা, জটোজ্জলা, পদ্মাবতী, এড়ী, স্ডেড়ী 
পতনা, কোটরা, দহদহা, লস্বাক্ষী, শিশুমারী, কন্তকা প্রভৃতি | রণস্থল যেন 
শ্মশান্ভূমি ; জনকনন্দিনী এই প্রেতভূমিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন । নৃত্যে কম্পিত 
পৃথিবী, ভৃধর, সাগর । তখন সবয়্্কর শবরূপ ধারণ করিয়া! তাহার পদতলে পতিত 


৩২৪ প্রাচান ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


হুহলে দেবগণ তাহার স্ব করিতে লাগিলেন । কিন্তু তখনও রাম হৃচ্ছিত | বরদ্ধা হত্ম্পর্শে 
রামকে স্জীবিত করিলেন । রাষ উখিত হইয়া সেই ষহাকালী মৃতি দেখিয়া 
“ন্তদ্িত হইলেন এবং কৃতাঞ্লিপুটে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভীমা এবার ভীমরূপ 
সংহরণ করিয়া শান্ত হইলেন এবং রামকে বর প্রদান করিয়া! পুনর্বার লীতারূপে পুষ্পক 
রখে আঅধোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে সীতা-মাহাত্মা প্রচারিত হইজ এবং 
সীতাই যে পরমাশক্তি, তাহা প্রমাণিত হইল [ অভ্ভুত, ১৭-২৬ ]। 

রামফাহিনী অদ্ভুত ও আশ্চর্য উপাখ্যামে যণ্ডিত হইয়া আধ্যাত্মিক পরিমগ্ডনে থে 
বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল, 'অদ্ভুতোতর় রামায়ণ' তাহার দৃষ্টান্ত । 

৮. বাংল। দেশে রচিত রামারণ 

ভারতবর্ষের সর্বত্রই রামায়ণের সমাদর | এমন অঞ্চল নাই, যেখানে রামায়ণের 
প্রচার নাই, বা আঞ্চলিক ভাষায় রাম্বায়ণ অনূদিত হয় নাই। বাংলাদেশেও 
ইছার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এদেশে 'রামায়ত' সম্প্রদ্ধায় না থাকিলেও এখানে 
রামায়ণের প্রভাব গৃড় সঞ্চারী। রামনাম তারক ব্রন্ধ নাম। এই নাম উচ্চারণ 
করিয়া এদেশের লোক শব্যাত্যাগ করে১, গৃহজীবনে প্রবাদে-প্রবচনে রামায়ণের দৃষটাস্ত 
ঘেয়, মৃত্যুকালে কর্ণে রাষনাষ শুনায়। এদেশের বিশ্বাস রামনামের নাষাভ্যাসও 
মুক্তিদায়ক ।১ সীতার মত পত্ী, ভরত-লক্ষ্ণের মত ভ্রাতা, রাষের মত সম্ভান 
কাহার ন1 কাষ্য ? প্রাচীনকালে রাজার প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের কথা উঠিত : ধর্মপালঘেবের 
তাত্শালনে আছে, 'ধর্মপাল সত্যরক্ষায় রামতুল্য ছিলেন এবং তাহার অনুজ বাকৃপাল 
ছিলেন, “সৌমিত্রেরুপাদি তুজ্য মহিম! বাকৃপাল নামাজ: । 

বাংলালাহিত্যও নানাদিক হইতে রামায়ণের প্রভাবপুষ্ট। প্রাচীন বাংলার 'প্ররাষ 
পাচালি'র সংখ্যাবাহুল্য, উনবিংশ শতকের কীতিস্ত্ ষধুস্থদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য”, 
বাংল! নাটক ও বাত্রায় রামায়ণ-কাহিনীর বিস্তার এদেশের সাহিত্যে রামায়ণের 
হুষ্পষ্ট প্রভাব সৃচনা করে। প্রাচীন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ 
যামায়ণ। কিন্তু বাংল! রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি বাম্মীকি-রামায়ণের 
ছবছ অনুবাদ বা অন্ভুকরণ নয়। 

১1 রাম রাম সোওয়ণে পোহাল্য রজনী। 
শব্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা শৃলপাণি॥ [ কবিকম্কণ চণ্ডী ] 

২। মহাগ্রভূ হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, গো-ব্রান্ষশ-হিংসাকারী যবনের অপার 
ছুখ, তাহাদের নিম্তার মাই। হরিদাস উত্তর দিয়াছিলেন, প্রভূ, চিস্তার কারণ নাই, 
ববনও দুক্তিলাভ করিবে, কারণ 'হারাষ হারাম' বলিয়া! তাহারাও অক্ঞাতসারে রামনাম 
উচ্চারণ কয়ে ঃ “ঘবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে । হারাম হারাম বলি কছে, 
নামাভালে ॥' ( চৈ: চরিতানৃত, অস্ভ্য, ওর পরিঃ ] 


রাযার়ণ ওই ৫ 


বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ে-সকজ রামাযণকথ! প্রচলিত ছিল, তাহাদের 
মধ্যে একধরনের রাম-কাহিনী প্রচলিত ছিল--লোকের মুখে, কথকের কখকতায় 
ও মহিলাণহলে । তাহাদের মূল লোকশ্রুতি ও বিবিধ পুরাণ) তাহাতে আর্ধেতর 
জাতির যধো প্রচলিত রাধায়ণ-কাছিনী এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে প্রচলিত 
রামায়ণের প্রভাব ছিল। আর এক ধরনের রামায়ণ বাংলায় গ্রচলিত হইয়াছে---আদ্য 
কবি বাল্সীফির অন্থদরণে। লিখিত আকারে বাংলাম্ম যে রামায়ণ পাওয়া যায়, 
তাহাতে বাঞ্মীকি-রামারণের প্রভাব থাকিলেও 'উহা! লোকশ্রুতভি ও পুরাণাশ্রিত 
অলৌকিক কাহিনী ও বিশ্বাস দ্বারা পল্পবিত। বাল্মীকি-রামায়ণের . আক্ষরিক 
অনুম্থতি গ্র/চীন বাংল রামায়ণে নাই | 

বাংলাদেশে পূর্বপর যে-সকল রামায়শ রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়েকটি 
প্রধান বিশিষ্টতা লক্ষণীয় : (১) রামচন্দ্রের দেবত্ব (২) ভক্তিভাবের আতিশব্য, 
(৩) শকিবাদের প্রাধান্য এবং (৪) লোকশ্রুতির অগ্রশ্থতি। বাংলাদেশ ভক্তিবাদের দেশ. 
এদেশের নদ-নদীিতে গঙ্গাভক্কির প্লাবন, এদেশের মাটিতে গঙ্গা-মৃত্িকার তিলক, 
এদেশের হৃদয়ে ভক্কির অঙুরস্ত নিঝ'র। তাই বাঙালীর দৃষ্টিতে রামচন্দ্র “নরচন্ত্রম' 
মাত্র নহেন, তিনি বিষ্ণর অবতার ; বাঙালীর নামাবলীতে ও কীর্তনের গানে মুক্ত্িত 
'হয়েরাষ' নাম। শক্ষি-ভাবনাও এদেশের অন্ততম বিশিষ্টতা। বাঙালী মা-পাগল 
জাতি, তাই এদেশের ধর্ষে, কর্মে ও সাহিত্যে মাতভাবাসক্তির প্রকাশ । (বাংলা 
রামায়ণ মাতৃভাৰে বিলসিত। লোকশ্রুতি হইতে সমাহ্ৃত নানাপ্রকার অলৌকিক 
কাহিনীর সংযোঁজনাও বাল! রামায়ণের বৈশিষ্ট্য । 


ক. জংস্কত রামায়ণ 

বাংলাদেশে সংস্কতেও রামায়ণ রচিত হইয়াছে । পাল আমলে লিখিত চইথানি 
রামচরিতের সন্ধান পাওয়া যায়-_অভিনন্দের রামচরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত | 

অভিনন্দের 'রামচরিত' অসম্পূর্ণ । ইহ'র ছত্রিশটি সর্গ মাত্র পাওয়া গিয়াছে | 
ইছার কাহিনী প্রচলিভ রাষকাহিনীর অন্থরূপ। প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রামায়ণ 
হনুমানের মুখে একটি দেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক স্তব সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

সন্ধ্যাকর নন্দীর রাঘচরিত' চারিটি পরিচ্ছেদ্দে বিভক্ত : ইহার সহিত আছে 
“কবিপ্রশস্তিঃ' | এই গ্রন্থের ক্লোকগুলি আর্ধাছদে। ছ্ার্থক সংস্কৃত ভাষায় রচিত | 
এক অর্থে কাব্যের বিষয় রাবণ কর্তৃক সীতাহযরণ এবং দ্বশর়খ-নন্দন রাম কর্ডক 
রাবণবধ ও লীতার উদ্ধার; অপর অর্থে কৈবর্তরাজ দিব্য কর্তৃক বরেন্ত্রী গ্রহণ, 


৩২৬ প্রাচীন ভারতীয় সাছিতা ও বাঙালীর উত্নয়াধিকার 


রামপাল কর্তৃক ভীমরূপী রাষণবধ এবং “জনকতুবা' রূপিনী জন্মভূষির উদ্ধার । 
ইছা প্রকারান্তরে একটি এতিহাসিক কাব্য) পাল জআষলে বরজ্েসমিতে কৈবর্ত- 
রাজের বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক সেই বিভ্রোহ দমন এট কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় 
বিষয় | তবে কাহিনীর কাঠামো রামায়ণ-ভূমক 1) কবি সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয়ে 
এ$ গ্রস্থকে “কলিযুগ রামায়ণ? এবং নিজেকে “কলিকাঁল বাল্পীকি” বলিয়া! অভিহিত 
করিয়াছেন ['কলিযুগ রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবান্মীকিং'__-রাম্চরিত, কবি- 
প্রশস্তি]| ইহাতেও বাঙালীর যাড়ভাবাসক্ষির পরিচয় রহিয়াছে | ভীম্বর্বপী রাবণ 
ভবানী-মহেশ্বরের উপাঁসক £ 
স ভবানী সমৃপেতে। তূঙ্গঙগম বিভূষিত; স্বয়ং দেব: | 
ছিজরাজ কেতুরাসীনুত1 পুণান্য ঘন্যাস্তঃ | [ রামচঃ, ২. ২৬ ] 
_-ভীম সকলগ্রকার অধর্ম হইতে মুক্ত ছিলেন; তুজঙ্গম-বিভূষিত চন্দ্রকলা- 
লাঞ্চিত দেব মহাদেব ভবানীমহ ঠাহ।র অস্তরে প্রতিষ্টিত ছিলেন । 


ঘ. বাংলা রামায়ণ 

॥ কৃত্তিবাস ॥ ভাষায় রচিত শ্রীরাম পাচালী'র আদি কবি পণ্ডিত কৃতিবাস 
(পঞ্চদশ শতক )। শুধু আদি কুবি নহেন, বাংল! রামায়ণের জনপ্রিয় কবি কৃতিবান। 
রুত্বিবাসী রামায়ণের মূল রূপ কি ছিল, তাহা! জান! অসম্ভব; যে রূপে এই রামায়ণ 
পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে নি:সন্দেহে পরবর্তাকালের বন্ধ কবির হাত শড়িয়াছে। 
কথক ও গায়েনের মুখে মুখেও অনেক কাছিনী যোজিত হইয়াছে । ডঃ নলিনীকাস্ত 
ডষ্টশালী এই রামায়ণকে বলিয়াছেন। 40010105169 7৮" £ উক্তিটি মিথ্যা নয়। 
বর্তমানে প্রচলিত কতিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপের কূটতর্ক ছাড়িয়া দিলে, অন্য বৈশিষ্ট্য- 
গুলি সহজেই দৃহি আকর্ণ করে| প্রথমত: কৃততিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়পের 
বিস্তারিত ব। সংক্ষেপিত--কোনদিক হইতেই আক্ষরিক অন্বাদ নয়। কৃত্বিবাস 
বদদিও একাধিকবার বলিয়াছেন, “বাল্পীকি প্রসাদে রচে, রামায়« গান? কিংবা 'কতিবাস 
রচিল বান্নীকিমূনি বরে'_কিন্ধ কৃত্তিবাঁসের সপ্তকাও রামায়ণে আদি কবির এই 
প্রসাদের ভাগ অতি অল্প। বান্মীকির বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের নাম কৃত্তিবাসে 
হইয়াছে আদ্িকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড। চরিজন্িতেও কৃত্তিবাস স্বতন্ত্র: বানীকির 
আদর্শ 'নর়চন্্রমা” বীর্যবান্‌ রাম, কৃত্তিবাসের আদর্শ কোমলতার আধার ভগবান রাম। 
বান্সীকি ধিকৃরত! অন্থৃতপ্াা। কৈকেয়ীর মনোভাব বিশ্সেষণ করেন নাই, রাম অযোধ্যায় 
ফিরিয়া আপিলে কত্তিবাস অন্গৃতপ্ত। কৈকে়্ীর যে চিত্র অস্কন করিয়াছেন, তাহাতে 


রাষায়ণ ৩হক্ষ 


সতিনীর বিব-নিশ্বাস নাই, আছে জননীর অশ্র-উচ্ছাস, “যি রাষ মা বলিয়া না 
ডাকে আমারে । ত্যন্িব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে।' বাল্মীকিয় রাবণ মনে- 
প্রাণে রামের শত্রু, কৃত্তিবাসের রাবণ প্রকারাস্থয়ে রামভক্ত, মৃত্যুকালে তাহার মৃথে 
রামন্ধতি “অনাথের নাঁধ তুজি পতিতপাবন। দয়া করি মন্তকেতে দেহ শ্রীচরণ |1:০ 
কৃতিবাসী রামায়ণের বভ টন! আর্ধযাঘায়ণ বহিভূত : রামনামে বৃতাকরের পাপক্ষয়, 
হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, গঙ্গাম্পর্শে সৌদাস রাজার মুক্তি. দিলীপের অশ্বমেধ হজ, 
রখুর দিখিক্ষয় ও দান্কীতি, অদ্র-বিলাপ, হঙ্গমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্তার লঙ্কাত্যাগ, 
ত্রণীদেন-কাহিনী, অহিরারণ ও মহীরাবণ বৃতাগ্, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, রাবণের 
চণ্ডীপাঠ অশ্ুদ্ধকরণ, মৃত্যুকালে রাবণের রামচন্ত্রকে রাজনীতি শিক্ষাদান, রাবণের 
স্বর্ণের মিড়ি রচনা করিবার কল্পনা, লবকুশের অস্থমেধধজ্ের অশ্ববন্ধন ও যুদ্ধ 
প্রভৃতি । এই সকল ঘ্না রুত্তিবাস নানা তৎস হইতে আহরণ করিয়াছেন। 
বাংলার লো্শ্রাত, অধ্যাত্মরামায়ণ ও পন্মপুরাণ বা কালিকাপুরাণের কাহিনী এবং 
কালিদাসের রখুব'শের প্রভাব ফত্তিবাসে গুরুতর | সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাঙালীর 
মানস-প্রবণতা। ভক্তিবাদ ও শাক্রবাদের প্রভাব । ভাঁঞ্বাদের দেশে কত্িবাল রাম- 
'ক্তির চড়া্ঠ প্রদর্থন করিয়াছেন £ কুত্তিবাপী রামায়ণে রাম-বৈরা রাবণ, তরনী- 
সেন, বীরবাত সকলেই রাষভন্ক | তরণীসেন রামের বিরুক্ধে যুদ্ধে চলিয়াছেন, তাহার 
রথে ও ধবজপতাকায় লেখ! 'লক্ষ লক্ষ রাম নাম গঙ্গামত্ভিকাভে', তিনি বলিতেছেন, : 
'রামজয় রামঞ্জয় বাজাও বাজনা", রামের হন্ডে নিহত হইয়াও 'তরণীর কাটামৃণ্ড 
রাষ রাম বলে' | ভক্কিবাদের যেমন এই একদিক, তেখনই মাতভাবাসক্তি ইহার আর 
একদিক | রাবণের পু মরাবণ কালিকাভক্র £ “কালিক! পৃজিয়। সে পাইল 
বরদান'--এই মহীরাবণ মায়াবলে রাষ-লক্ষ্মণকে হরণ করিয়! পাতালে কালিকার 
নিকট বাল দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। ” রাবণ নিজেও ছিলেন শক্ষির বরপুছে) 
ষুক্ধকালে দেশর ক্ষতি করাষ দেবী তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন : 'অসিত- 
বরণা কালী কোলে দশানন।' এই রাবণৰধের জন্যই র্লামচন্দ্রের অকালে দেধীর 
বোধন 2 ন্যস্ত মতে পৃক্জা করে রঘুনাথ-_শুধু তাই নয়, ১০৮টি নীলপদ্মের একটি 
অপহৃত হওয়ায় “লীলকমলাগ” রাম “কুল নীলোৎপল' সদৃশ নয়ন উৎপাটন করিতে 
উদ্যত হইলে দেবী তাহাকে রাঁবপবধের বর প্রদান কয়েন। ভক্তি এ শক্তির এই 


অপার মহিমা কৃতিবালী রামায়ণের অস্ত বৈশিষ্ট্য | 
॥ ভঙ্যাঙ্কা রানমায়ণকার ॥ বাংলা রামায়ণে অধ্যাস্থ রামায়ণ বা লোকশ্রতিতে 
প্রচলিত রামায়ণের প্রভাবই বনবান। কতিবামের পয়ে অনেকে রামায়ণের কোন 


৩২৮ প্রাচীন ভারতীয় লাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বিশেষ অংশ যা পূর্ণাঙ্গ রাষায়ণ রচনা করিয়াছেন; সেগুলিতেও বান্দীকির অন্থুন্যতি 
নাষে মাতর। এই অংশগুজিয যধ্যে লক্মণদিখিজয়, অঙগদরায়বার,। শিবরাদের যুদ্ধ 
তরদীসেনবধ প্রভৃতি উল্লেখধোগ্য । এই পালাগুলি কত্িবাসী রামায়ণেও প্রক্িপ্ত 
হইস়্াছে। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবতীর (১৭২) অঙ্গদরায়বার ও তরণীসেন বধ-_ 
যাহা “বিজুপুরী রামার়ণ' নামে পরিচিত, তাহার অধিকাংশই কৃত্তিবাসী রামাযণে 
পাওয়া যায়। ছিজ ভবানীনাধের প্রা পাচাল অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। 
ছ্বিজ লক্ষমণও অধাত্া রাষায়ণের অনুসরণে রামায়ণ রচন1 করেন, তাহার আগিকাণগ 
মাজ পাওয়। গিয়াছে । 

॥ অদ্ভুত আচার্য ॥৯ ইনি উত্তরবঙ্গের কবি। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার, 
মাতায় নাম মেনকা। দ্বর্গত মণীজ্রমোহছন বস্তু মনে করেন, ইনি যোডশ শতকের 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন । কবির প্ররুত নাম নিত্যানন্দ আচার্য্য | রাষচন্দজ্রের 
নির্দেশ লাভ করিয়া তিনি রামায়ণ রচন| করেন, সেইজন্য ঠাহার নাম হয় 'অস্তুত 
খআাচার্য' : 'প্রভুয় কপ! হইল রচিতে রামায়ণ । অদ্ভুত নাম হইল সেঈ সে কারণ? ॥ 
[ আন্তকাণ্ড ]। 'পুরাণেতে শুনি রাম বিক্রমের সীমা” ইনি বহু পুরাণ ঘটিয়! রামায়ণ 
রচলায় প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন বস্ততঃ বাঙালীর লক্ষ্য পল্পবিত অলৌকিক কাহিনীর 
প্রতি, আর এই সকল অতিলৌকিক কাহিনীর ভাণ্ডার পুরাণ। অদ্ভুত আচার্ষ্যের 
রামায়ণ নানাদিক হইতে পুরাণ-কাহিনীর মত পল্লবিত। কবিত্ব নিতাস্তই অল্প, বর্ণনা 
বিবৃতি-গ্রধান। ইহার কাগুগুলির নাম, আস্য, অযোধ্যা, অরণা, কিছধিন্ধ্যা, স্থন্দরা, 
লগা ও উত্তরা । তষোগ পাইলেই কবি পুরাণোক্ত নানা উপাখ্যানের অবতারণ। 
করিয়াছেন : আত্ঘকাণ্ডে বিষুর রামরপে বাল্মীকিকে ধর্শনপ্রদান, কদ্র-বিনতার 
কাছিনী, শিব-পারবভীর বিবাহ, বলির বৃত্তান্ত, প্রহলাদ ও ধ্বের উপাখ্যান প্রভৃতি 
পৌরাণিক অনুবৃত্তি রামায়ণে নব সংযোজন | ইছাতে রাবশ-কুস্তকর্ণাদির জন্ম বৃত্তান্ত 
আঘ্ঘকাণ্ডেই বণিত হইয়াছে । দশরথের কাছিনী স্বরু হইস্াছে উনত্রিংশ অধ্যায় হইতে। 
এইফিক হইতে জৈন রামাঁয়ণের ঘটণ1-বিস্তাসের সছিত ইহার মিল লক্ষিত হয়। 
আর একটি নৃতন অন্ভূত ঘটনা--মাধব পাটনীর নৌকায় রাষ-লক্ষ্ণ-বিশ্বামিতের নদী 
পার হওয়ার বৃত্তান্ত [ আস, ৬৪ অধ্যায় ]: রামচন্দ্রের পদম্পর্শে পাটনীর কাঠের 
নৌকা সোনায় পরিণত হইল দেখিয়া মাধব দ্ুন্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, 


আজি যোর হাতে তোর কৃ নিস্তার নাই। 
রাগ! নাও করি বেটা যাবা কোন ঠাই ॥ 


১। ঙ্টব্য অভ্ভুতাচাধের ঘামারণ-_রজপুয পরিষদ গ্রস্থাবলী | 


রাষায়ণ ৩২৯ 


কিন্তু তৃল ভাজিল মাঁধবের স্ত্রীর কখায়। সে বুঝিল, রামচন্্রই অথিল ভূবনপতি ।১ 

অস্তুত আচার্ধের রামাক্পণে এইরূপ--অনেক অত্ভূত কথা! আছে। ইহ! হইতে 
জানা যায়, পূর্ববজন্মের দশরথ- “পৃর্ে দধীচি পরে দশরথ রাজন্‌' ) (এই রামায়ণ মতে 
কৃষ্জার নাম নন্দনা। 

॥ চক্জাবভী ॥ লোকশ্রুত কাহিনী-নুধলিত আর একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ যহিল। 
কবি চন্দ্রাবতীর। চন্দ্রাবতী প্রসিদ্ধ মনসামর্থলকার দ্বিজবংশীদাসের বিদুষী কল্প।। 
ইণি যোড়শ শতকের কবি। ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলাদের মুখে মুখে এখনও চক্্রাবতীর 
রামায়ণের অংশবিশেষ গীত হুয়। আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন মনে কয়েন, যবন্বীপের 
রাম্য়ণ-কাছিনীর সহিত চন্দ্রাবতীর .রামায়ণের সাদৃশ্ত আছে। এখানে সীতার জন্ম- 
কাহিনী অদ্ভুতোত্তর রামায়ণের অনুরূপ । রাবণ মত্য ও পাতাল জয় করিয়া 
মুনিদের রক্কে পূর্ণ একটি কটর] মন্দোদরীকে প্রদান করেন এবং বলেন, উহাতে 
উগ্ন বিষ আছে। রাবণ অশোকবনে অপহৃত! দেবকন্তাদের সহ প্রমোদ করিতেছেন 
সংবাদ পাইয়। মন্দোদরী বিষ মনে করিয়া সেই রক্ত পান করেন, তাহার ফলেই একটি 
ভিস্ব প্রস্থত হয়। গণকেরা বলেন, 'এই ডিশ্বে কন্তা এক গো লভিবে জনম । তা 
হইতে রাক্ষস বংশ গো হইবে নিধন" । রাবণ এই সংবাদ পাইয়া! 'সোনার কটরার 
মধো গে! কপার খিল দিয়া”, সেই ডিম্ব শাগরে ভাসাইয়! দেন। মিথিলার মাধব জালিয়! 
সেই কটরা লইয়া ঘরে আঁসে এবং সাধ্বী পত্ী “সীতা'র হন্ডে অর্পন করে। একদিন 
একটি আশ্চর্য রূপসী কন্তা আবিভূ্ত হইয়া কটরাটিকে জনকরাজার ঘরে পাঠাইয়া 
দিতে বলে। মাঁধবপত্বী কৌটাটি জনকর়াজার রাণীর নিকট লইয়া যায় এবং তাহার 
বিনিময়ে বহু ধনরত্ব লাভ করে। এইখানেই কটরার ভিস্ব হইতে সীতার উৎপত্তি 
হয়। জালিয়ার পত্রী সতার নাম অনুসারে কন্তার নাম রাখা হয় সীতা [ 'সতার 
নামেতে গো কল্তার নাম রাখে নীতা' ]। রামের জন্ম-কাহিনীও স্বতন্ত্র: আটকুড়া 
দশরথ রাজ! একজন মুনির নিকট হইতে একটি ফল লাভ করেন, সেই ফল ভক্ষণ করা 
তিন রাণী হইতে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্্ের জন্ম হয়| রামের হরধন্গ ভঙ্গ হইতে 


রাবণবধ পর্যন্ত কাহিনী সীতার বারমান্ত। বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বণিত 
হুইস্বাছে। সীতা-নির্বানের কারণটি অভিনব £ কেকয়ীর একটি কন্ঠ! ছিল নাম 
কুকুয়া। সে-ই নির্বদ্ধ করিয় রাবণ কেমন, জানিতে চাহিলে সীতা! মাটিতে রাবণের 
১। ভারতচন্তরের ঈশ্বরীপাটনীর লহিত মাধবপাটনীর সাদৃশ্ত আছে। সম্ভবতঃ 
উভয়েই কোন সাধারণ লোকশ্রুতি হুইতে বৃত্তান্তটি গ্রহণ করিয়াছেন। 
২। জুষব্য চন্দ্রাবতীর রামায়ণ--পূর্ববজ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


৩০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালার উ্তাধিকার 


চিত অঙ্কন করিগ্গ। ষেখান এবং শ্রাস্তিবশতঃ সেই চিত্রের পার্খে নিক্রিভ হইয়া পড়েন 
ফুকুয়! রাষচঙ্রকে ভাকিয়া বলে, 

শ্বন শুন দাদা ওগে। কহি যে তোমারে 

বলতে পাপের কৰা গে বাকা নাহি সরে। 

ধশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আমিয়। | 

তোমার সাতা নিদ্রা যায় গে। রাবণ বুকে লইয়া ॥ 

ইহাই তার বনবাসের কারণ । চগ্দু)বতায় রামায়ণ অসম্পূর্ণ । কুকুয়ার কাছিনীর 
পয় আর কোন অংশ পাওয়! যায় নাই । চক্জাবতীর রামায়ণ হইতে বাংলা রামায়ণের 
বিশিষ্ঠত1 সহঙ্জেই ধর1 পড়ে । বাংল! দেশের রামায়ণ বাংলাদেশেরই বিচিত্র সংস্কার 
ও বিশ্বাসের রপায়ণ | কাহিনীর কাঠামো আম রামাধণের হইলেও উহার বেশির ভাগ 
চরিজর ও ঘটনা! লোকশ্রতি হইতে সমাজত | 

॥ বুক্ধাপতার রামানন্দ ঘোষ 1১ এদেশে জনপ্রিয় রামক্কাহিনী বিভিত্ত 
ধর্মাবলম্বীর তলে মে কিরূপ কপাস্থর লাভ করিয়াছিল, তাহার দৃষ্টাস্ত বুদ্ধাবতার রামানন্দ 
ঘোষের 'নতন রামায়ণ" । রামানন্দ নিজেকে বৃদ্ধের অবতার বিচ] ঘেংষণ। করিয়াছেন £ 
“আমি বৃঙ্গ আমা অস্থকে কছি, অবতার' | মহাঁকালীর ইচ্ছায় তিনি বুদ্ধের অবতাররূপে 
অধতীর্ণ হইয়াছেন, এবং রামায়ণ রচনা করিয়াছেন হন্গমানের অন্জ্ঞায়, 'রামানিন্দ 
লিখিল মারুতি আজ্ঞা পায় ।' কবিরচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ পাওয়া যায় নাই, লঙ্কা 
কাণ্ডের শেধাংশে পুথি খণ্ডিত | কিস্ত উহার মধ্যে মহাধান শক্তিবাদী বৌছ্ধ প্রভাব 
অতি স্পই: ভাহার মনে, দারুত্রক্গ (পুরীর জগন্নাথ ) এবং রামচন্দজরও বুদ্ধ : 'রামচন্দ্রের 
চরিত্র গরসঙ্ষে তিনি সর্বভরই বৌছ-ভাব না নির্বাণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন |” 
রাযানন্েয রামায়ণে কাছিনীর কাঠায়ো প্রচলিত রামায়ণের মত হইলেও ইহ যোগ- 
ধাগ-সাধনের কথায় পু £ ইহাতে শৌদ্ধ তঙ্কাচার ও ধোগাচারের প্রস্তাব লক্ষণীয় । 

॥ জগা্রাম ও বামগ্রসীদ ॥ 'অভ্ুতোত্ুর রামায়ণ' বা "অভুত রাঙ্গায়ণের 
অন্গকরণে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন জগত্রাম রায় ও তাহার জোষ্ঠ পুত 
রামগ্রসাদ । এই রামায়ণে আটটি কাণ্ড আছে--আদিকাণড, অযোধ্যাকাও্, অরণ্যকাণ্ড 
কিতিদ্ব্যাকাও, হৃন্দরাকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড, পুর্ষরকাণ্ড এবং উত্তরকণ্ড।_ পুফরকাণ্ডের 
শেষাংশ রামরাস | জগত্রাম প্রথমে সমগ্র কাব্যটি রচন। করেন, পরে লঙ্কা ও উত্তর 
কাণ্ড পত্র রাম প্রসাদ ঝ্ৃক বিস্তৃত করিয়। লেখা হয়। পুিখানি সমাপ্ত হয় ১৭৯১ 
.১। জ্টব্য বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ--নগেম্্নাথাবস্থ ( হরপ্রসাদ-সংবর্ধন 
জেখযালা, ১ম খণ্ড) 
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শীষ্টান্বে। বাংলা অদ্ভূত রাষায়ণ প্রধানত: সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ অবলন্বনেই রচিত । 
ইহাতে ভরদাক্ছ-বাধ্মীকি-মংবাদে বিশেষভাবে সীতার যাহাত্বা বর্ণনা কর! হুইয়াছে। 
পুর কাগুটিই বিশেষত্ব পণ্ডিত । এই কাণ্ডেই সীতার হাস্তত্ব, পুফরাধিপ সহশ্রক্ষদ্ধ 
রাবণের বৃত্তাস্ত, সত্তস্বদ্ধ রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের পরাজয়, সীতার মহাকালীরপ 
ধারণ, সহশস্কদ্ধ রাবণবধ ও রামকর্তৃক প্ররুতিকূপা লীতার শ্যব বণিত ছইয়াছে। ইহার 
পর 'রামরাস' | রামরাস সংস্কৃত অদ্ভুত রাষায়ণে নাই, ইহা সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পন! 
এবং উহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ্বম্পষ্ট প্রভাব বিষ্যমান । জগত্রামের রামায়ণে সংস্কৃত 
অদ্ভুত রামায়ণ-বহিসূতি অনেক অতিরিক্ত কাহিনী স্থান পাইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের 
একটি অধ্যায়ে রাম প্রসাদ এই রামায়ণের সম্পর্কে বলিয়াছেন, 
সীতারাম লীলা নব্য রচিলা স্বন্দর কাব্য 
শ্রীঅত্ভুত রামায়ণ নাম। 
অদ্ভূত অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত 
রচনা বিবিধ রসধাম || 
বাংল। অদ্ভুত রাঁমারণে অধ্যাত্য রামায়ণের প্রভাব গুরুতর | উপরস্ত আছে সহভিয়া 
বৈষ্ণবমত ও শক্কিবাদের প্রভাব । বসত বাংল! রামায়ণ বাঙালীর বিচিত্র মানস- 
প্রবণতারই প্রতীক। 


গা. নব্য বাংলায় রামায়ণের নব সপাস্তর 
বাংল! রামায়ণ যে পুরাপুরি বাল্সীকি রামায়ণের অন্ন্থতি নয়, উছাতে ঘে অধ্যাত্য 
ও অভ্ভুত রামায়ণ ব! অন্তান্য পুরাণবণিত রামায়ণ এবং দ্েশপ্রচলিত নানাপ্রকার 
সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব বিচ্া়ান, তাহ। আলোচিত হুইয়াছে। বাংল! রামায়ণে 
বাঙালীর নিজন্ব মানস-প্রবণতার ছাপ অতিস্পষ্ট। অলৌকিক অধ্যাত্মবাদ, ভক্কি- 
বাদ ও শক্কিবাদ্দের দেশে-েশজ এই বিশিষ্টতাই সংঙ্কত রামায়ণের পঞ্ররে নব 
প্রতি নির্মাণ করিয়াছে । পুরাকাহিনী এইভাবে যুগে যুগেই নূতন আকার প্রা্ধ 
হয়; কোথাও বিকৃত হয়, কোথাও সংস্কৃত হয়, কোথাও আবার যুগপ্রয়োজনের 

বাহন হইয়া উঠে। | 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বোধিত বাঙালীর জীবনে প্রাচীন এঁভিহোর প্রতি যেদিন 
নবগ্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেদিন স্পষ্টত: দুইটি নৃতন ধারায় পুরাতত্বকে গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা দেখা গেল: (৫১) পুরাতনকে দ্ব-শ্বরূপে প্রকাশ করিবার আগ্রহ 
এবং (২) পুরাতনের আশ্বাদকে নৃতন যুগের উপযোগী করিয়া পরিবেশন বরার 


৩৩২ প্রা্ীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাড়ালীর উত্তরাধিকার 


প্রয়াস। জবস অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সঙাতে পুরাতনের গতানুগতিক অনুকরণ, 
পৌরাণিক জন্তবিশ্বাস ও অলৌকিকতায় মোহ কোনদিনই পরিবরতিত হস নাই: 
তাহায় ফলে কথকতায় বা কবিগানে, যাত্রায় বা বাত্রানাটযে সেই অলৌকিকতা, 
লেই চমকপ্রদ ভক্তি-বিশ্বাসের অদ্ভুত কাহিনীরই প্রাধান্ত থাকিয়া গিয়াছে । উনবিংশ 
শতকের বাংলা রামায়ণেও এই তিনটি ধারার অন্তবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। এই প্রসঙ্গে 
রণ রাখিতে হইবে যে, এই শ-্ার্ধীতে অথগ্ড রাষায়ণ বড় বেশী রচিত হয় নাই । 
কেবল একখানি অখণ্ড রামায়ণ পাওয়া যাইতেছে-_রাজরুফ রায় অনুদিত রামায়ণ ও 
ইহ মূল বান্ীকি-রামায়পের প্যান্তবাদ । অঙ্বাদে কবি নানাপ্রকার ছন্দ বাবহার 
করিয়াছেন কোথাও পয়ার, কোথাও জ্রিপদী, কোথাও অন্নিত্রাক্ষর, কোথাও বা সংস্কৃত 
ছন্দ। ছন্দেয় বৈচিজোর জন্য নয়, বালীকি-রামাণের খাযথ যূলানুবাদের জন্যই উহা 
অমুজ্য। প্রাচীন কোন বাংল রামায়ণ এ-ম্বাদ দিতে পারে নাই । প্রাচীন কবিদের 
রামায়ণ বাল্পীকির ছায়! মাত্র, কায়। নয়_রাজকুঞ রায়ের রামায়ণ মূলের কায়া, মূলের 
একটি অবিকল প্রতিযৃতি। কোন কোন স্থলে অন্বাদ ছুর্বল হইলেও, কবি যূলকে 
কোথাও বিরুভ করেন নাই । রাজকঞ্ণ রায়ের এই রামায়ণ ছাড| এধুগের রামায়ণমূলক 
সকল র5নাই রামায়পণের অংশ মাত্র। বিগ্যাসাগরও গছ্যে সীতার বনবাস রচনা করিতে 
গিয় রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের অংশবিশেষকে গ্রহণ করিয়াছেন । যাত্রা! নাটকের পালার 
কিবা! কাবা-কবিতায় রামায়ণেরকোন-ন।-কোন খণ্ডিত অংশই অবলগ্থিত হইয়াছে । 

॥ যাত্রা ও নাটক ॥ প্রাচীন যাঙ্ার গান, ভক্তি-বিশ্বাস ও অভিলৌকিকত্তাকে 
উপজীব্য করিয়া! মনোমোহন বসু পৌরাণিক নাটক রচনার যে দ্বার খুলিয়া দিয়া- 
ছিলেন, দেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রামায়ণ-কাহিনীও নাটযাত্রার পালায় স্ান 
লাভ করিয়াছিল। মনোমোহন বস্থর 'রামাভিষেক', ঢাকার হরিশ্চন্্ মিতের 'জানকী- 
নাটক", হরিমোছন কর্মকারের 'ইন্দুমতী', ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মৈথিলীমিলন' 
€ “সীতার বনবাস' কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শীতার বনবাস', “বামবনবাস", 
কামাভিষেক', ও লক্ণ-বর্জন'--তিনকড়ি বিশ্বাসের “সীতার বনবাস', “লক্ষণের 
শক্তিশেল' ও “সীতার পাতাল প্রবেশ'-_ব্রজমোহন রায়ের 'রামভিযেক' ও 'শতস্ন্ধ 
যাবণবধ? এবং মভিলাল রায়ের 'সীতাহরণ', “রামরাজা' ও 'রাবণবধ' বিশেষভাবে 
উল্লেখধোগ্য । এই সকল যাত্রানাট্যে রামের দেবস্ব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস বাংল! রামায়ণের 
বিশেষদ্বকেই প্ছরণ করাইয়। দেয়। বাজার সহজ চমক হৃষ্টিতে অদ্ভূত আলৌকিক 
বিশ্বামকে প্রয়োগ করিয়। ইহা প্রাচীন বন্ধনীর চারিপাশেই ঘুরিয়া ফিরিয়্াছে। 
পৌরাণিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রও এই বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তাহার 
“বিণ বধ, শীতার বনবাস”, 'জন্জণব্জন', 'সীতাহরণ' প্রভৃতি নাটক প্রাচীন ভক্ষি- 
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বিশ্বাসেরই একটু রকমকের। বরং রাষায়ণ-কাহিনীর একটি নৃতনতর ব্যাখ্যা পাওয়া 
ধায় ছিজেন্্রলালের 'পাষাণী' ও 'সীতা' নাটকে । কিন্তু ছ্িজেন্রলাল নবাধুগের চিন্তার 
আলোকে 'পাধানী' নাটকের ইন্দ্র ও অহুল্যা চরিত্রকে নৃতন করিয়া সৃ্টি করিতে 
গিয়া পৌরাশিক আদর্শকে ক্ষু্ করিয়াছেন । পুরাণকে নৃতন দৃষ্টিতে বিচার করিবার 
স্বাধীনতা লেখকের থাকিলেও, আদর্শচরিজকে আদরশত্রষ্টরূপে চিত্রিত করিবার স্বাধীনতা 
ন! থাকাই বাছনীয় : তাহাতে পুরাপের নৃতন ব্যাখ্যা পাওয়া ঘায় বটে, কিন্ধু পুরাণের 
নিদ্ধ রসাশ্বাদে ব্যাঘাত ঘটে এবং চিরাগত বিশ্বাস আহত হয়। ছিজেন্্রলালের ইন্দ্র ও. 
অহল্যা চরিত্র এই দোষে দুষ্ট । রামায়ণে অহল্যা “বিশ্ুদ্ধাঙ্গী”, 'মহাভাগা”, 'গ্যোতিত- 
প্রভা", “যশখ্বিনী'-তিনি ইন্ত্রমায়ায় অরষ্টাআর ইন্দ্র দেবকার্ধ সাধনের নিমিত্ত 
'ছুর্মতিবশা”, কিন্ত পশ্চাতে “অন্ত ; রামায়ণে ইন্দ্র-অহল্যার সঙ্গম যেন একট! দৈব- 
নিষ্পত্তি বাল, ৪৮৪৯ বর্গ ]। কিন্তু দ্বিজেন্্রলালের ইন্দ্র লম্পট ও কামুক, অহলা! 
স্বেচ্ছায় ছ্বিচারিণী । “পাধাণী নাটকে অহুল্যার ভূমিকা সভভোগ-লালসা-তাড়িত! সামান্ত। 
নারীর স্তায় £ শ্বাধীর প্রতি তাহার অভিযোগ £ 

বাঁধিলে কেন নব স্থুকোমল 

কুন্থমিত পল্পবিত শ্যামল বল্পরী 

নীরস বিশু্ধ বুক্ষকাণ্ডে? 

তিনি ইশ্ত্রকে বলেন, “সত্য ভালবাস? প্রেমিককে লইয়া প্রেমিকার 

স্বরচনার কল্পনাটিও আধুনিক : অবৈধ রতিসম্ভোগের জন্য স্বীয় পুত্রকে হত্যা 
করিতেও অহুল্যার বিবেকে বাধে নাই। পুরাণ লইয়া এ ধরনের নবস্থাটি 
নিন্দনীয় । কিন্তু 'পাষানী” নাটকের ক্রটির প্রায়শ্চিত ত্বিজেজ্রলাল করিয়াছেন, “সীতা 
নাটকে | সেখানে তিনি রামায়ণ-কাহিনীকে ধেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, যেভাবে চরিজ্র- 
গুলির নবতর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে যেষন একদিকে আছে নবধুগের স্বীকৃতি, 
তেমনি অপরদিকে আছে নৈপুণোর পরিচয় । রামায়ণে রাম সীতাকে অগিশ্ুহ্থ1! ও 
অপাপবিদ্ধা জানিয়াও কেবলবংশ মর্ধাদ! ওকীতিরক্ষার জন্য বিসর্জন দিয়াছিলেন £ ভাঙার 
নিকট প্রেম হইতেও বড় ছিল কীতি ও মহৎ বংশগৌরব-_কিন্তু “গীতা” নাটকে রাম 
একরপ নিরুপায় চইয়া, কুলগুরু বশিষ্টের প্ররোচন্াবশে শাস্থের মুখ চাহিয়া! সীতাকে 
বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন £ রাম এখানে বশিষ্ঠের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র, কিন্ত গ্রেমিক। 


বশিষ্ঠ হৃদয়হীন খান্ত্-বিধির পোষ্টি। : তাহার নিকট শান্তের বিধানের কাছে ব্যক্তিগত 
স্বেহ, প্রেম, কোমলত নিতান্ত মৃল্যহীন। এই নাটকে বান্নীকি এক অভিনব চিত্র 
__ তিনি হৃদয়বান্‌ ? সমাজেরযুপকাষ্ঠেবলিগ্রদত| নায়ীর অভিযোগ ভীহার কে অগিবীণা 


৩৩৪ প্রাচিন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


রবে বাজিয়। উঠিয়াছে। রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটনা অলৌকিক, লীতানাটকে 
এক্স ঘটন। খুক্তিসিক £ ভূমিকম্পে পৃথিবী বিষণ হওয়ায় সীত! পাতালে প্রোখিত হন। 
এইভাবে সীতানাটকে খুল রামার়ণের স্বাদও ক্ষু্ হয় নাই, অপরদ্ধিকে নবযুগের 
চিন্তাধারাও "দ1হত হয় নাই । 

॥ ক্কাব্য-কবিভায় বামায়ণ-প্রসত || নব ধ্যান-ধারপার যুগে শিক্ষিত ৰাঙালী- 
সমাজে স্ব-স্ব প্রবণতা অগ্রসারে পুরাণ কাহিন? গ্রহণ করার যে প্রয়াস জাগ্রত হইয়াছিল, 
তাহার একটি উজ্জলতম দষ্টাপ্র মধুস্ছদনের মেঘসাদবধ কাব্য' | মধুক্দন ছিলেন ইয়ং 
বেগলের প্রাঙনিধি। ঠাহার কাঁতিন্তম্ত 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ইউরোপীয় সাহিত্যের 
আন্বাদঞজনিত নবতর রসাগ্ুকৃতির প্রকাশ । শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক পাশ্চাত্য জাত 
+ৎকাল'ন ইয়ংবেঙ্গলের চেতনায় থে বিশ্বয় ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, মেঘনাদ- 
বধ কাব্য সেই ধুগ-চেতনার সার্থক ব্ূপায়ণ। বন্তত: উনবিংশ শতাঝার যুগভাবনার 
পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধকাবা একখানি নব রামায়ণ । এই কাবোর রাবণ ও মেঘনাদ 
অমেয় এ্রশ্বর্য, অপরিমিত মদশাঁক্ত ও বলিষ্ঠ মানবের প্রতাক । এই এশ্বধ। এই 
শক্ত গ্রাচীন ভারতের রাক্ষসা শক্তি-সমৃদ্ধির প্রতীক হইলেও উহাতে পাশ্চাত্য ভাবের 
গ্রতিমরণ অতিশয় স্পষ্ট । রাম-লক্ষ্ণকে মধুস্দন যোগ মধা?] দিয়াছেন, তাহাদিগকে 
বিশ্রয়ীরূপে চিত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বার তাহার! পুরুষকারের জীবস্থ 
প্রতিযৃতি দৈবাছুত রাবণ ও মেঘনাদের সমকক্ষতা অঞ্জন করিতে পারেন নাই । রাঙ- 
লন্ণের মধ্যে দুবলতা। ও পরাজিত মান্রষস্থলভ মনোবুত্ধির প্রকাশ ছটিয়াছে। 
মধুস্থদনাক্কিত দেবদেবীর চরিজ্রেও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের প্রভাবচ্ছটা বিচ্ছুরিত 
হইগসাছে। মহাদেব, পার্বতী, ইন্দ্র, শচী, বারুণী, লক্ষী প্রভৃতি--ভারতীয় দেবদেবীর 
পাশ্চাত্য সংস্করণ। কিন্ত মধুশদন পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও বাল্পীকি- 
গ্রতিভাকে অগ্নান্ত করেন নাই ; ভাবশিষ্তের মত তিনি যেমন বলিয়াছেন, “নঙ্ আমি 
ফবিওরু, তব পদানুজে বালীকি ! হে ভারতের শিরঃড়ামণি', তেমনি কার্ধেও সতত ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে ভিনি স্থানে স্কানে মূল রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাবোর 
রাবণ ও মেঘনাদের শক্জিমত্বা ও সমু্ছি মূল রাম'য়ণকেই স্মরণ.করাইয়। দেয়; রাজপভায় 
'হেষকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যখা তেজংপু্” রাবণের যুতি, মূল রামায়ণের অশেষ রূপ, 
ধৈধ, সত্ত ও ছাতির আধার রাবণের ম্মারক। নিকুদ্ভিলা ষজ্ঞাগারে বিভীষণের প্রতি 
মেখনাদের ঠেযোক্কিও রামায়ণের প্রতিধ্বনি। তাহা ছাড়া, পঞ্চবটাবনের বর্ণনায়, পঞ্চবটী- 
কমে রামসীতার দ্লাম্পত্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে, অশোকবনে সরমাচিজ্ঞ কূপায়ণে এবং 
রাক্ষসের অস্তো্টিক্রিয়ার বর্ণনায় মধুস্দন বাশ্মীকিরই পদাহ্ন অন্গুসরণ করিয়্াছেন। 


রাষাযণ। ৬৩৫ 
অন্ুকৃতির এই নিষ্ঠা প্রাচীন বাংলা রাষায়ণে দুর্নভ। যৃলের প্রতি এ নিত উনবিংশ 
শতফের এঁতিহ-মবগাহনের একটি বিশিষ্ট কূপ । 

মেঘনাদবধ কাব্য ছাড়াও মধুস্দন বীরাক্ষনা কাব্যের দুইটি পন্জিক৷ “দশরথের প্রতি 
কেকয়ী' এবং 'লক্ষ্ণের প্রতি শূর্পণখা”--রামায়পের ঘটনা লইয়া রচনা করিয়াছেন । এই 
পত্রদ্ধয়ে কেকয়ী ও শূর্পণখা রামায়ণের পুরাণ-ভূমিতে সম্পূর্ণ নূতন স্থহি। কেকয়ীর 
অতিষোগ নব যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত, শূর্পণখার প্েমাসতি ভোগন্থখবঞ্চিতা কাম- 
লোলুপা বিধবার প্রেমাভীব্সার দর্পণ। * 


॥ ববীজ্রনাথ ও রামায়ণ |॥ রবীন্দ্রনাথেও রামায়ণের প্রভাব কম নয়। বদদিও 
সমগ্র রবীন্্রকাব্ো রামায়ণ-প্রসঙ্গ খুবই অল্প, তথাপি রামায়ণের প্রতি তাহার ঘেকি 
গভার শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ইতশ্ততঃ বিক্ষি্ত কতকগুলি 
প্রবন্ধে ও কবিতায়। প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত "রামায়ণ, প্রবন্ধে রামায়ণকে তিনি 
বহকোটি নরনারীর অজত্ম শাস্থি ও শক্তির প্রেরণা বলিয়া থোষণ! কন্িয়াছেন ; ইহ 
ভারতবধষের চিরকালের আশা-কামদার প্রতীক, ভারতীয় মহৎ আরশের প্রতিনিধি, 
'ভারতবাসীর গৃহ-জীবনের কাব্য । “পিতার “প্রতি পুত্রের বস্তা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার 
আত্মত্যাগ, পতি-পত্তীর মধ্যে পরস্পরের প্রত নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তবা 
কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে' [ প্রাচীন সাহিত্য ]। 

পুরস্কার" কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, সেই কোন্‌ যুগে রামায়ণের ঘটন! ঘটিয়া 
গিয়াছে, আজিও সেই স্থুর “মধুর-করুণ তানে' হৃদয়কে বিধুর করিয়া তুলিতেছে : 

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে 
যে মহারাগিণী আছিঙ্গ ধ্বনিতে 
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে 
বাজে মানব্রে কানে [সোনার তরী- পুরস্কার ] 
শৈশব হইতেই রবীন্দ্রচিতে রামায়ণের প্রভাব নিগৃঢ়াবে সঞ্চারিভ হইক়্াছে। 
রবাজ্জনাথের প্রথম বয়সের রচনা 'বান্মীকি-প্রতিভা” তাহার প্রথম স্বাক্ষর । অবশ্য 
“বাল্সাকি প্রশ্ডিভা র প্রেরণা মূল রামায়ণ নয়, বিহারীলালের “সার্দামঙ্গল'-.তথাপি 
বানুশিকির কবিত্বলাভের ঘটনাটি কবিচিত্তে যে কি গভ'র রেখাপাত করিয়াছে, তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায় পরবর্তাকালের অপর কয়েকটি গরবদ্ধে ও কবিতায়। কাহিনীর? 
অন্তর্গত 'ভাষা ও ছন্দ কবিতার কথাই প্রথমে উল্লেখ কর! যাইতেছে । এখানে 
একদিকে আয়োপিত হুহয়াছে রবীন্দ্রনাথের মত্য ও মানবপ্রণাতি, অপরদিকে রূপার়িত 


৩৩৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


হইক্াছে কবি-জীবন ও কাবাচটির প্রেরশা সম্পর্কে তাহার ধারণা। বযাছবের 
ভাষার দৈতত ও ছন্দের ভূমিকা সম্পর্কে বান্পীকির মনোভাব কবির নিজেরই মনোভাব £ 
মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর, 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর 
_ 'াবের শ্বাধীন লোকে | [কাহিনী-_ভাষা ও ছন্দ ] 
সহস! আবিতৃতি দৈবীছদ্দে বাল্সীকি দেবতার বন্দনা গান করিতে চাছেন নাই, 
চাছিয়াছেন আদর্শ ষান্তষের বন্দনা করিতে-_ইহাও মানবতার পৃজারী রবীন্নাধের 
মনের কখা। “ভাষা! ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যূল রামায়ণকে বিরুত করেন নাই, 
মোটামুটি ঘটনাটিকে অবিরুত রাখিয়। কাব্যসত্য সম্পর্কে নিজন্ব যত পরিবেশন 
করিয়াছেন । মূল রামায়ণে ব্রহ্মা বাম্মীকিকে বলিয়াছিলেন, 
যচ্চাপাবিদিতঃ সর্ধবং বিদিতং তে ভবিষ্যাতি। 
ন তে বাগনৃতা কাব কাচিদত্র ভবিষ্াতি || [ বাল, ২. ৩৫ ] 
“ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় নারদ বান্মীকিকে কহিয়াছেন__ 
“মেই সত্য” ঘা রচিবে তুমি, 
ঘটে ঘা, তা সব সত্য নহে । কবি, তব মনোতুমি 
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো। 
বান্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনাটি আরও বিচিজ্্র ভাবে কবি-চেতনাক় গ্রতিষিত। 
রবীন্্রনাধ মনে করেন, এই ঘটনার মধ্যে কবির কাব্যসির অস্তনিহিত মূল সত্যটি 
নিছিভ আছে, এবং ইছার মধ্যে রামায়ণের অস্তরাত্মার সমগ্র স্থর ধ্বনিত হইয়াছে, 
কোন্‌ আঘাতে বান্বীকির হৃদয় ভেদ করিয়! কাব্য উত্স উচ্্বদিত হইয়াছিল ? 
করুণার আঘাতে । রামায়ণ করুণার অশ্র-নিঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর 
শোকাত ক্রদন রামায়ণ কথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে ।...ক্রৌঞ্চমিথ,নের 
গল্পটি রামায়ণের যূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক [ সাহিত্য--কবিজীবনী ] 
রত্বাকর দস্থ্যর খধিত্ব লাভের কাহিন। বাল্মীকি-রামায়ণে নাই, আছে অধ্যাত্ 
রামায়ণে। রবীন্দ্রনাথ কৃতিবাস হুইতে এই কাহিনীর সহিত পরিচিত হইস়্াছেন। 
এ কাহিনীও রবীন্দ্র-মানসকে আলোড়িত করিয়াছে । তাহার মতে এই ঘটনা, 
ভারতবালীর চক্ষে রাষচরিত্র ঘষে কত বড়, কি গভীর ভক্তি ও প্রেরণার উৎস, তাহ। 


উদঘাটন করিয়াছে £ 
আর একটি গল্প আছে, রত্বাকরের কাহিনী । সেআর এক ভাবের কথা। 
রাায়ণের কাবা-প্রকতির আর এক দিকের সমালোচনা । এই গল্প 
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রামায়পের রাষচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, 
রাম-সীতার বিচ্ছেদ ছুঃখের অপরিসীম করুণাই যে র়।মায়ণের প্রধান অবজন্ব 
তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্কিই ইহার মূল। মস্থ্যকে কবি করিয়া 
তৃলিয়াছে, রাষের এমন চরিজ্র, ভির এমন প্রবলতা | রামায়ণের রাম 
ঘে ভারতবর্ষের চক্ষে কত বড়ো হুইয়া দেখা দিয়াছেন, এই গল্পে যেন ভাহাই 
মাপিয়! দিতেছে [ সাহিত্য--কবিজীবনী ] 

রবীন্দ্রচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে আর একটি কাহিনী--খধাশঙ্গ মুনির উপাখ্যান । 
খ্বাশ্ঙ্গ নারী-পুরুষে ভেদ জানিতেন না। তিনি বারাঙ্গনাদের দেখিয়! তাহাদিগকে 
উত্তম বিজ্ঞানে অভ্যর্থনা করিয়া পৃজ! করেন । খধিপুত্রের এই পূজায় একজন বারাজন! 
কিভাবে কলুষ জীবনে প্রেম-জ্যোতির ম্পর্শলাভ করিয়া সহস! জাগিয়স উঠিয়াছিজ, 
রবীন্দ্রনাথ 'পিত1' কবিতায় সেই ভাব বাক্ত করিয়াছেন। বারাঙজনার হাদয়- 
জাগরণের কথা মূল রাষায়ণে নাই, রবীন্্রনাথ ইহাতে নিজন্ব ভাব আরোপিত 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেষোগ্য মানসীকাব্যের 'অহল্যার প্রতি” কবিত1। 
রামায়ণের ঘটনামাত্র অবলম্বন করিয়া রবীন্জনাথ জীবধাত্রী জননীর অন্তরের অপরিসীষ্ 
ন্রেহ-ব্যাকুলতার তথ্য অহল্যার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। অহুল্যার নিকট কবির 
এ জিজ্ঞাসা নূতন, অহল্যা যেন এক নবতর কৃষ্টি__স্বৃতি-বিশ্বতির রহস্যময় ভাবাবেশে 
যিনি তৃষিগর্ভ হইতে ন্মেছকোলাহল মুখর ধরণীর বুকে জাগিয়া উঠিয়াছেন, 'ধরিত্রীর 
সগ্ভোজাভ কুমারীর মত সুন্দর সরল শুভ্র। ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, 
“বান্মীকির সীতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই অহল্যার সোদরত্ব অতি স্পষ্ট ।' [ত্রয়ী] 
এইভাবে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের রদচেতনাফে আন্দোলিত 
করিয়াছে । এ কথা ঠিক যে, “রক্তকরবী” নাটক রচনাতেও রবীন্ত্রনাথ যূলতঃ রামায়পকে 
বিশ্থৃত হইতে পারেন নাই | তিনি বলিয়াছেন, রামায়পের রাবণ চির-কালের 'বহুসংগ্রহী 
বহুগ্রাসী দেবদ্রোহী” লুন্ধ সংগ্রহ-প্রয়াসের ভয়াল মৃতি : রামায়ণ কর্ষণজীবী ও আকর্ষণ- 
জীবী দুই জাতীয়" সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষ যৃতিমন্ত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, হক্ষপুরীর 
নিষ্পাপ সম্পদ্ষের মধ্যে নারীশক্তি নন্দিনীর আবির্ভাব--লঙ্কার দেবন্োহী লমৃদ্ধির মধ্যে 
্লানব কল্তা সীতার আবির্ভাবের অন্থরূপ। এস্থলে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধনতাস্ত্রিক 
বন্থভ্যভার পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন করিয়। রামায়ণের মর্ার্থ আবিষ্কার করিয়া পুরাতনের 

ভিত্তিতে নব-উপলন্ধ মানস-সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন। 


১, 


| মহাভারত ॥ 
১. ভূমিকা! 


মহাভারত বিশাল গ্রন্থ । ইহা সমুদ্রের মতই বিশাল, বিস্তৃত, গভীর ও গভীর, 
সমুদ্রের মতই রত্বাঢা। মাগর-সহরী গণনা করা দুঃসাধ্য, মহাভারতের বিষয়-বৈষ্টিত্ 
নিয় করাও দুঃসাধা । বিপুল মহত্ব ও ভারত্বের জন্তই এই গ্রন্থের নাম মহাভারত । 

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্রয অনেক বেশি। রামায়ণের কাহিনী 
সরল £ উহার সপ্চকাণ্ডে মূল কাহিনী ব্যতীত মাত্র একশত উপাখ্যান আছে। 
মহাভায়তের পর্বসংখ্যা আঠার? যূল কাহিনীর অতিরিক্ত ইহাতে অসংখ্য কাহিনী 
বিবৃত হইয়াছে । এষনও হইয়াছে যে, অনেকস্থলে যূল কাহিনী শু হইয়। গিয়াছে,_ 
'অত্রাপুাহরণমন্তীতিহাসং পুরাতনম্‌, বলিয়া মহাভারতকার কথার পর কথা যোজনা 
করিয়! কাছিনীকে শাখায়-প্রশাখায় জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। 

রামায়ণেও বৃহত্তর সমাজের চির আছে, বৃহতুর সমাজের সংঘাত প্রদশিত হইয়াছে : 
তথাপি রামায়ণ মুখাতঃ পারিবারিক কাহিনী । মহাভারতের সমাজ বিস্তুততর, সংঘাত 
আরও গ্রচণ্ড। মহাভারতের গৃহযুক্ধে সমগ্র ভারত যুক্ত, সমগ্র ভারত আন্দোলিত। 
শুধু তাই নয়, ভারতীয় জীবনের সকল নীতি_ রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, 
গৃছধর্য, রাজধর্ম, আপহর্য-ধর্মশান্ম ও কাঁমশান্ম সবই মহাভারতের বিপুল অঙ্গে স্থান 
লাভ করিয়াছে । রাজ জন্মেজয়ের নিকট ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন বলিয়াছিজেন, 
ভারতবর্ষের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির বিষয় ইহাতে যাহা ০০০০০০৯০০ 
পায়ে, কিন্তু ইহাতে যাহ! নাই, তাহা কুত্রাপি নাই £ 

ধর্মে চার্থে কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ। . 
যিহান্তি তাস্তত্র যন্গেহান্ডি ন কুত্রচিৎ || [ আদি, ৫৭, ২৪] 
মহাভারত জম্পর্কে এ উত্বির সত্যতা! অবিসংবাদ্দিত। 


২. মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় ও পর্ব বিভাগ 
মহাভারত মূলতঃ: কুরু-পাগুবের বিরোধের ইতিহাস। কুরুকুলে ছূর্য্যোধন ছিলেন 
একটা অঙ্থাময় অহাবৃক্ষ ॥ কর্ণ তাহার .স্বদ্ধ' শকুনি শাখা, ছুঃশাসন পুষ্প ও ফল 
এবং অধনীষী রাধা! ধৃতরাষই ভাহায় মূল। আর পাগুবপক্ষে যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মময় 


মহাতারত ৩৮ 


যহাক্রম ; তাহার স্বদ্ধ অন্ন, শাখা ভীমগেন, যাত্রীহৃত নকুল ও সহষেব পুষ্পফল 
এবং কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণবর্গ তাহার যুল।১ মহাভারত এই মঙ্থাময় মহাবৃক্ষ ও ধর্মময় 
মহাক্রমেয় সংঘর্ষে মস্থাময় যহাবৃক্ষের পতন ও ধর্মষয় মহাক্রমষের বিজয় ও উত্থানের 
কাহিনী। এহ যূলকাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে আরও অনেক কথ] ও কাহিনী । 
বছ নদ-নদী বার] যেন মহাসঘূত্র বধিত ও স্ফীত হয়, তেষনি “বিষিধাঃ কথাঃ হবার 
বিচিত্রার্থ মহাভারত স্ফীত. ও বধিত হইয়াছে । এই প্রবধিত ভারতকথা অনন্তের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিম! এই মহাবাকা উচ্চারণ করিতেছে, দন্ত, দর্প, অতিমানিতার 
শোচনীয় পরিণাম দেখ, পরিণাম দেখ ধর্মের-_মনে রাখিও, 'যতো ধর্ম, স্তে। 
জয়: 1" 

অহাভারতে মোট পর্বসংখ] আঠার । আঠারটি পবের নাম,_আছি, সভা, 
বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীগ্ম, কর্ণ, শল্য, সৌধিক ( এধীক ), স্ত্রী, শাস্তি, অনুশাসন, 
অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও হ্বর্গারোহণ পব। তন্মধ্যে 
ঘআদিপর্ধে আছে জন্েজয়ের সর্পসহ্হ প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছিনী, 
আন্তীকোপাখ্যান, 'ভারতব*শের পুরাবৃত্, দুশ্বস্ত-শকুস্তলার কাহিনী, ধযাতি উপাখ্যান, 
পরাশর-মত্স্রাগন্ধা সংবাদ, ভীম্মকাহিনী, অন্বা-অন্থিকা-অস্বালিক। বৃত্তান্ত, ধতরাষ্- 
পাণ্ু-বিছুরের জন্ম, দুর্যোধনাদি শতপুজ্ের জন্ম, . পাওুর প্রত্রজ্যা, বনে যুধিটিরাদি 
পঞ্চপাগ্ডবের জন্ম, পাওুর মৃত্যু, যুধিষ্টিরাদির হন্তীনাপুরে আগমন, কুরু-পাগুবের বাঁল্য- 
ক্রীড়া ও অস্থশিক্ষা, পাগুবগণের প্রতি ছর্ষোধনের দ্বেষ, বারণাবত-প্রয়াণ, জতুগৃহদাহ, 
প্রোপদীর ব্বয়থর ও পঞ্চপতিধরণ, পাগুবদের খাগুবপ্রস্থে রাজাযলাভ, অন্ভ্ুনের বমবাস 
ও খাণগুবদাহ বৃত্তান্ত । জন্ভাপর্ষে ময়দানব কতৃক সভানির্মাণ, জরাসন্ধ বধ, 
পাগুবগণের দিখিজয়, যুধিষ্ঠিরের রাজন্ুয় যজ্ঞ, শিশুপাল বধ, ইঞ্গ্রস্থের এইখবর্ দর্শনে 
তর্ধোধনের পরিতাপ ও শকুনির পরামর্শে অক্ষক্রীড়ার উদ্যোগ, অক্ষত্রীড়া, ,যুধিপ্তিরের 
পরাজয়, প্রৌপদীকে সভায় আনয়ন ও বন্হরণ, ভীমের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
ত্রৌপর্দীর বরলাভ, পুনরায় দ্যুতক্রীড়া ও দূযুতপণে পরাজিত যৃধিষ্টিয়ের ছাদশ বৎসরের 
জন্য পামান্ত বনাম ও এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়া পঞ্চভ্রাতা! ও 
ভ্রৌপদীসহ বনগমন | বনপর্বে কিন্গীর বধ, হৈতবনে যুিষ্টির়ের প্রতি জৌপদীর 


পাঠান ক রা পা উল পাপ প্র 


১। ছুর্যোধনে। মন্থাময়ো! মহাক্রম: স্বদ্ধঃ কণঃ শকুনিত্যন্ত শাখা | 
ছুশানন: পু্পফলে সমৃদ্ধ ঘুলং রাজ! ধূতরাষ্ট্রোহষনীষী ॥। 
যুধিঠিরে। ধর্মময়ো! মহাক্রমঃ ্বদ্ধোহর্জনে! ভীয়সেনোহত্ত শাখা। 
মাত্রীস্থতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ বরন্ধ চ ব্রান্ষণাশ্চ | [ আছি, ১.৭১-৭২] 


৩, প্রাচীন ভারতী লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


অনুযোগ, অগ্রলাত্তের নিহিত অঞ্জনের বনগমন, কীরাভা্ন সংবাদ, অভুনের 
স্বর্গগমন ও উ্বশ-প্রত্যাখ্যান, অতিকরুণ নলোপাখ্যান, বুধিষ্ঠিরের তীর্ঘবাত্রা, সোমক- 
ধত্বিক সংবাদ, আষ্টানক্র উপাখ্যান, নিবাতকবচ বধ, মার্কতেয়-নাও্ব সম্মেলন, 
ভুর্ধোধনের খ্োষযাত্রা, ইঙ্জছ্যন্মের উপাখ্যান, সাবিত্রী উপাখ্যান, রামায়ণ কথা, শিবি- 
উপাখ্যান, ধর্মব্যাধগ্রকরণ ও বক-যুধিষ্ঠির স'বাদ। মহাভারতের বনপর্ব ভারতীয় 
কখা-সাহিতোর মহামূল্য ভাণ্ডার । বিরাটপর্ধে পাগুবগণের অজ্ঞাতবাস। ইহাতে 
আছে ছস্সবেশে পাগুবগণের বিযাটমগরে প্রবেশ, কীচকবধ, গোগ্রহ ও উত্তরা- 
অভিযন্ার বিবাহ । উ্জূযোগপব' কৃরক্ষেত্রযুছ্ধের প্রস্ততি-পব। ইহার বিষয়, 
পাওবগণের অস্থির প্রচেষ্টা, কের দৌত্য, বিছ্ুরের উপদেশ, কৃষের কুকুসভায় প্রবেশ, 
কুন্ী কর্তৃক বিদ্বলা উপাখ্যান বর্ণনা, কর্ণকুস্তী-সংবাদ, যুদ্ধের উদ্মোগ, কৌরব পক্ষে 
ভীম্মফে সৈনাপত্ো বরণ ও অঙস্বা-শিখত্ডী-কাহিনী। শীক্মপর্বে সঙয়-ধৃতয়া্ই সংবাদ, 
উভয়পক্ষের সৈল্ঠসমাবেশ, যুধিষ্িরের দর্গান্ডব, শ্ররুষ্ণাজুনসংবাদে শ্রীমন্তগবাগীতা, 
ুদ্ধারভ, 'ভীম্মের পরাজয় ও শরশব্যা। ফ্রোখপবে'র প্রধান বর্ণনীয় বিষয় চক্রব্যহে 
পরিবেহিত সগ্তরথী কর্তৃক অভিমন্াবধ, অজুনের জয়ব্রথবধে প্রতিজ্ঞা, জয়ঞ্তথ বধ, 
ঘঘটোৎকচবধ ও রোমাঞ্চকর প্রোণবধ বৃত্তান্ত | কর্ণপবে কর্ণ.,ও শল্য সংবাদ, ত্রিপুরাস্থর 
বধ বৃত্বাস্ত, কর্ণের প্রতি শল্যের তীব্র বাজ, প্রচণ্ড যুদ্ধ, ভীম কতৃক ছুঃশাসনের রক্তপান 
ও কৃষণার বেনীসংহার এবং দ্বৈরধসমরে অজু কর্তৃক মের্দিনীগ্রন্ত রথে হততেজ কর্ণ বধ। 
শল্যপবে শল্য ও শকুনি বধ, দ্র্যোধনের ছৈপায়ন হদে জলম্তস্ত করিয়া অবস্থান, ভীম 
ও ছুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, ছুর্ধযোধনের উরুভঙ্গ | সৌন্তিক পবে অশ্বখমার সৈনাপত্য গ্রহণ, 
১ক্রোপদীর পঞ্চপুত্র বধ, অশ্বখামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও ছুর্যোধনের মৃত্যু। এধীক পর্ব সৌপগ্তিক 
পর্বেরই একটি উপপর্ব। স্ত্রীপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীমচূর্ণ ও বিলাপ, গান্ধারীর বিলাপ 
ও কৃষের প্রতি অভিশাপ, কৌরব ও পাপ্ডবস্ত্রীগণের করুণ শোক, যুদ্ধমৃতদিগের উদ্দেশে 
তর্পণ, কুস্তী কর্তৃক যুধিষিরের নিকট কর্ণের পরিচয় প্রদ্ধান। এই পর্বটি অতি করুণ। 
ইহাতে সঙ্জনের মনও অধীর হয় ও নয়নে অশ্রু আনয়ন করে-_-'সঙ্জনমনোবৈরব্যাশ্র- 
প্রবর্তধঃ' ৷ তাহার পর বহুবিখ্যাত শপাস্তিপর্ব, ইহাতে শরশধ্যাগত ভীম্ম কর্তৃক 
যুধি্টিয়ের নিকট রাজধর্ম, দেশ-কালোচিত আপহর্ম ও অতি বিস্তৃত মোক্ষধর্মের 
বর্ণনা । অঙ্গুশাঙ্গলপর্বও ধর্মার্থীয়ঃ পরিকল্িত:-_ইহাতে বর্ষের আচার, অর্থের 
বাবার, দামের পা ও :সত্যের ম্বরূপ নিদিষ্ট হইয়াছে। ইছাও বহুবিধা কথার 
ভাগ্ডার। এই পর্বের শেবাংশে ভীগ্ষের স্বর্গারোহণ। ভীত্ম শেষ পর্যন্ত এই সত্যোক্তি 
ফরিয়। গিয়াছেন, 'ঘতঃ রুষ্ণ স্ভতো। ধর্মো যতো ধর্মভ্ভতো! জয়ঃ।, অন্বমেধপবে” 


বহছাভানত ৩৪১ 


চে 


অশ্বমেধ হজের আন্দোজন, মরুতভ উপাখ্যান, অনুগত কখন, অন্বযেধ দক্যারত, 
অন্ধ্নের ভিগর্ত-গ্রাগ জোতিবপুর-মণিপুর-যগধাদি বিজয়, অন্ভুত নকুল-কাঁহিলী, 
যজসমান্তি ও কৃফের ভ্বারকাধাতা। জাক্্রমবাসিকপর্ধে ধতর়া-গাদ্ধারী-কুদ্ধীর 
বানপ্রন্থ অবলম্বন ও দাবানলগ্ধ হইয়! মৃত্যু। অতি ভয়ঙ্কর আসল পর্ধে যঘু- 
বংশ ধ্বংস কীর্তন। অন্থাপ্রশ্থানিকপর্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত মুধি্িয়াদিয মহাগ্রস্থান ও একে 
একে প্রৌপনী, সহদেব, নকুল, অন্জুন ও ভীষের পতন, যুধিষ্ঠির-কুকুর সংবাদ ও যুধিষিরের 
স্ব্গলোকে যাত্রা । সবশেষে জ্বর্গীরোহণপর্ধে যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত 
সহ মহাভারত পাঠের ফজশ্রুতি বর্ণনা দ্বারা অষ্টাদশ পর্বযুক্ত মহাভারতের 
পরিসমাপ্ডি। 


“. মন্থাভারতের কাছিনী-সম্পদ 

মহাভারত কথাসাহিত্যের বিশাল রতুকোষ। ইউরোপীয় পঞ্ডিতবর্গ বিচার করিয়া 
দেখাইয়াছেন, মহাভাত্বতের বিপুল রত্বকোষে যুগ-যুগাস্থের বহু সৌত উপাখ্যান (753 
০৪৮), ব্রা্ষণা উপাখ্যান" ( 81500050165] 0056৪ ) এবং নীতিমূলক আমণ্য 
রচন। ( 88০61107০৪৮ ) স্বান লাভ করিয়াছে । তাহাদের মতে মৌত উপাখ্যান 
গুলিই মহাভারতের আনি প্র , ব্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধ কাহিনীগুলি পরবর্ীকালের যোজনা | 
ঠিক এই'ভাবে মহাছারতের কাহিনী বিভাগ কর] যুক্িসঙ্গত নয়, কারণ প্রায় প্রত্যেক 
কাতিনীতেই এই তিন প্রকার রচনার মিশ্রণ আছে। ভবে কোন কোন কাহিনীতে 
প্রেম ও বীরত্বের প্রাধান্য, কোনটিতে ক্রিয়াকর্ষের প্রাধান্ত, কোনটিতে বা নীতিকথার 
প্রাধান্ত । এইদিক হইতে কাহিনীগুলিকে () প্রেম ও বীর্দের উপাখ্যান, (8) ধর্মমূলক" 
উপাখ্যান ও (11) নীতিমূলক উপাখ্যান_-এই তিন ভাগে 'ভাগ করা ঘায়। 


॥ প্রেম ও বীর্ষের কাহিনী ॥ 

প্রাচীনকালের প্রেম ও বীর্ধের মূল্য ছিল অপরিসীম | এগুলি মানুষের ভাবস্থির 
বু্িগুলির অন্যতম, আদ্রিতমও বটে | জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রেম ও বীর্যের আঁধারেই 
বচিত। মহাভারতের রুরু ও প্রমন্থরার কথা, দুম্বস্ত ও শকুস্তলার উপাখ্যান, কচ ও 
দেবধানীর কাহিনী, বঘাতি-শমিষ্ঠ। সংবাদ, তপতী-সংবরপ কথা, নলোপাখ্যান, দ্লামো- 
পাখ্যান ও বিছুলার কথা প্রতৃতি এই শ্রেণীর অন্তরূক্ত। 

রুকু ছিলের গ্রথিতষশ! প্রঙ্কতিয় পুত্র | বিশ্বাবস্থ-যেনকার কা! হন্দরী প্রমতররাকে 
দেখিয়া তিনি মোহিত হুন এবং পিতার অনুমতি লইয়া প্রমহরাকে বিধাহ করেন । 


৩৪২ ' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কিন্তু প্রথা অচিরেই সর্পনংশনে সৃত্যুমখে পতিত হন। রুরু তখন প্রায় উন্মাদ 
প্রিয়াবিরছে হুতচেতন | নিজ পরামায়ূর অর্ধাংশ দানে শ্বীকূত হইয়া তিনি গ্রষতরাকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন। কুকুর এ প্রেম তুলনা! রহিত [ আদি, ৮-৯ ]1 

আর একটি গ্রেঠের কাহিনী ছুক্মন্থ ও শকুস্তলার কাছিনী। বিশ্বামিতের 
রসে অঞ্ষরী মেনকার গর্ভৈ শকুস্তলার জন্ম হয় এব" তিনি জআাশৈশব ক্মূনির 
আশ্রষে প্রতিপালিত হন। একদিন রাজ! দুঝ্বস্ত বনে মৃগয়্া করিতে আসিয়া 
প্ররুতির লীলাভূমি কথাশ্রমে উপনীত হুন। কথ্মুনির অন্রপস্থিতিতে .শকুস্তলাই 
তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজার প্রশ্নের উত্তরে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। 
রূপমু্ধ ছুম্মস্ত গাঞ্ধর্মমতে বিবাহের প্রন্তাব করিলে শকুস্তলা এই বলিয়া বিবাহে সম্মত 
ছল যে, তাহার গর্ভজাত পুহ্কে রাজ্য দান করিতে হইবে। র্লাজ। প্রতিশ্রুতি দান 
করিয়া! শকুস্তলার সহিত মিলিত হন এবং শকুস্তলাকে শীপ্তই রাজধানীতে লইয়া 
ধাইবেন বলিয়া রাজ্যে ফিরিয়া ঘাঁন। কথমুনি আশ্রমে ফিরিয়া. দিব্যচক্ষৃত্বার। সমস্ত 
বৃত্তান্ত অবগত হুইয়! এ বিধাহ অনহ্মোদন করেন। তিন বৎসর পরে শকুস্তলার 
'লবদমন' নাষে এক পুত্র হয়। পুত্র হইলে ক্ধমূনি সপুত্র শকুস্তলাকে স্বামীগৃহে 
প্রেরণ করেন । শকুস্তল] স্বামী সকাশে উপনীত হইয়া নিজ পরিচয় দিয়া সর্বদমনকে 
যৌবরাক্সে অভিষিক্ত করিবার প্রার্থনা জানান। রাজ! সব জানিয়াও শকুস্তলাকে 


প্রত্যাখ্যান করেন £ 
সোহথ শ্রুত্ব তদ্বাক্যং তশ্যা। রাজা শ্মরঙ্পি | 


অব্রবী্প স্মরামীতি কম্ত ত্বং ছুষ্ট তাপসি || [ আদি. ৮৮. ১৯] 

শকুস্তলা লজ্জায় মরিয়া গেলেন, ক্রোধে তাহার নয়ন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল, রাঙ্গাকে 
কটাক্ষে দগ্ধ করিয়! তিনি বক্রদৃ্টিতে রাজার পানে তাকাইয্সা। ক্ষুদ্ধক্ঠে বলিলেন, 
হে মহারাজ, জানিগমাও আপনি কেন নিঃশঙ্কচিত্ে প্রাকৃত জনের স্তায় “আমি 
, জানি ন।',-এই মিথ্যা বলিতেছেন । ব্যর্থ হইল শকুস্তলার অভিষোগ, ব্যর্থ হুইল 
হিতোপদেশ ও অনুনয় রাজ! তাচ্ছিলাভরে শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

সহস! সর্বসষক্ষে দৈববাণী হুইল, হে রাজন্‌ এ পুজ তোমারই, ইহাকে গ্রহণ কর-_ 
তন্মান্তরন্থ হুম্বস্ত পুত্রং শাকুত্তলং নৃপ। আকাশবাণী ছ্বার৷ প্রমাণিত হওয়ায় রাজা 
ুম্বস্ত 'হষ্ট: প্রমুদিতশ্চাপি প্রতিজগ্রাহ তং স্ৃতম্‌” এবং “ভাঞ্ষেব ভার্যাং দুম্বস্তঃ পূ্য়ামাস 
ধর্মত:।” মহাভারতের শকুস্তল। উপাধ্যানে ছূর্বাসার *শাপের কথা নাই। রাজার 
চরিত্র তেষন মহত্বের দাবি করিতে পারে না, কারণ, রাজ। জানিয়! শুনিয়া ও. 
শকুত্তলাকে অপষান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 


ৃ ক " | ৬৪৩ 


কচ ও দেবঘানীর উপাখ্যানটিও সুন্দর প্রেমের কাহিনী £ ইহা মহাভারতের ধযাতি- 
উপাধ্যানের অন্তর্গত | বৃহস্পতিপূত্র কচ সম্ত্রীবনীবিষ্ঠা শিক্ষার জন্ত শ্রক্ঞাচার্ধের 
নিকট আলেন। বিষ্ালাভের জন্ত তিনি গুরু শুক্র ও গুরুকন্তা হেবধানীকে পরিচর্যা 
করিতে ধাকেন | দেবধাঁনীও গীত-নৃত্যাদি ছারা কচের পরিচর্যা করিতেন । এই চ্ধা 
প্রেমে পরিণত হল্ন। কচ অনেকবার দানবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন, প্রতিবারই 
দেবধানীর নির্বন্ধাতিশয্য শুক্রাচার্ধ তাহাকে উদ্ধার করেন। কচের প্রতি দেঁবষানীর 
এই প্রেম ছিল গ্েপন। একবার অস্থরেরা কচকে দগ্ধ করিয়া তাহায় ভল্মর্ণ সার 
সহিত মিশ্রিত করিয়! শুক্রাচার্যকে পান করিতে দেয় । শ্ক্রাচার্ধ তাহ! পান করেন। 
এদিকে কচকে ন!1 দেখিয়! দেবধানী আকুল ভাবে রোদন করিতে ধাঁতকন4 পিতাকে 
বলেন, “প্রিয়ো হি মে তাত কচোহভিন্পঃ |" শুক্রাচার্য তখন কচকে সন্রীবনী বিস্তা 
দান করেন। কচ গুরুর উদ্ূর ভেঙ্দ করিয়! নির্গত হুন এবং সঞ্তীবনীবিষ্তা। প্রভাবে 
গুরুকে সপ্তীবিত করেন; কচ অভীষ্ট লা করিয়া! স্বর্গগমনে উদ্যত হইলে দেবহানী 
কচের নিকট আপন হৃদয় উদঘাটন করেন এবং বলেন, 'গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম 
মন্ত্রপুরস্কতম্‌” £ “সৌহার্দে চান্রাগে চ বেখ মে ভক্তিমুত্তমাম্‌ ।' 

কিন্তু কচ দেবধানীকে বিবাহ করিতে পারেন না । দেবধানী গুরুকন্তা, 'গুয়োগু রুতরা' 
কচের ভগিনাস্বানীয়। | তাই কচ বলিলেন, “ভগিনী ধর্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ 
স্বমধ্যমে' ; “আপচ্ছে স্বাং গষিষ্বামি শিবমাশংস মে পথি'-তৃমি আহার ভগিনী, 
এরূপ কথ! বলি না; অনুমতি দাও, গমন করি; আশীর্বাদ কর, যেন আমার 
পথ শিবময় হয়। দেবধানী তখন অভিশাপ দিলেন £ 

যদি মাং ধর্মকামার্থে প্রত্যাযান্তনি যাচিতঃ | 
ততঃ কচ ন তে বিগ্যা সিদ্ধিমেষ! গমিষ্যতি ॥ [ আদি, ৬৫. ১৬] 
-_ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, হে কচ, তোমার বিষ্া সফল হইবে না। 

কচও প্রতাভিশাপ দিলেন, তুমি কাষের বশবত হইয়। আমাকে অভিশাপ দিয়াছ, 
আমিও বলিতেছি, কোন খধি-পুত্র তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন ন!। 

যযাতি-শষিঠঠার কাহিনীও মনোজ । শমিষ্ঠা ছিজেন দানব বৃষপর্বার দুহিভ1| তিমি 
দষ্কর্ম বশত: দেবধানীর দাসী হন। দেবধানীর সহিত রাজ] ঘযাতির বিবাহ হইলে 
শগ্গিষ্ঠাও পরিচারিকারপে ঘযাতিভবনে গমন করেন। শুক্রাচার্য বযাতিকে নির্দেশ 
দিয়াছিজেন, বুষপর্বহৃহিতা শগ্মি্ঠাকে পূজনীয়ার যত পালন করিও, উহাকে শহ্যা় 


আহ্বান করিও না। কিন্তু কার্ধতঃ নিয়মত হইল, শখিষ্ঠার প্রেমে যোহিত হইয়া 
বাতি তাহার লহিত মিলিত ছইলেন। এই নিয়মভঙ্গের ফল ত্তক্রাচার্ধের অভিশাপ 


৩৪৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাভালীর উত্তরাধিকার 


ও বধাতিয় জয়া। পুছের ঘৌবনের সহিত বধাতির জরাবিনিষয়ের কাছিনীও 
আশ্চর্য । পিতার নির্দেশ পুতে পুরু বাতির জরা গ্রহণ করেন? হযাতি পুতের 
যৌবন লক! পুনরায় ভোগে আসক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
ম জাতু কাম: কামানামুপভোগেন শাষ্যতি। 
হবিষা কফবর্ছেব ভূয় এবাভিবন্ধতে || [ আদি ৭৫] 
--অগ্নিতে ঘ্বতপ্রধান করিলে, অগ্নি যেমন শান্ত না হইয়া বন্ধিত হয়, তেমনি 
কাষ-সভোগ হারা কাষ নিবৃত্ব না হইয়া উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পুইতে থাকে। 
তপতী-্ংবরণ কাহিনীও একটি অপূর্ব প্রেমের কাহিনী | কুরুবংশের বিখ্যাত বলবান 
ও রূপবান রাজ! ভিলেন সংবরধ | যথাবিধানে প্রত্াহ তিনি উদয়-স্র্যের উপাসনা 
করিতেন। একদিন মগয়ার্থ বনে গমন করিলে সহসা হিরণ্যৃতি এক কন্থা উহার 
নেত্রপথে পতিত হয়। অপরূপ ব্বপ, ধেন কর্যমগুলভ্রষ্টা আদিত্যজ্যোতি । রাজ। 
সংবরণ মধনবাপে পীডিভ ঠইলেন, মুগ্ধের মত তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে, 
কাহার কলা? রাজার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে সেই আয়তেক্ষণা মেঘমদো 
বিদবতের স্তায় অন্তছিতা। হইলেন : 'সৌদায়িনীব চাভ্রেমু তত্রৈবাস্থরধীয়ত ।' উন্মত্ত 
রাজ! সংবরণ তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া যুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় কন্যাটি আবার আসিলেন, মধুর বাকো রাজাকে 
আশ্বস্ত করিলেন। রূপোন্মত্ত রাজা কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ন হাহং ত্দতে 
ভীরু শক্ষযামি খলু জীবিতৃম্‌।' কন্যা বলিলেন. হে রাজন, আমি পতমতী কন্যা, 
আমার নিঙ্জের আত্মদানে স্বাতন্ত্র নাই। আমিও আপনাকে ভালবাসিয়া'ছ, আঁপনি 
পিতার 1নকট যাঁজ্রা! করিয়! আমাকে গ্রহণ করুণ £ 
অহৃং হি তপতী নাম লাবিজ্যবরজা স্বতা। 
অন্য লোকটগ্রদীপশ্য সবিতুঃ ক্ষত্িযর্ষভ | [ আঘি, ১৬৫. ২৫ ) 
--ছে ক্ষত্রিয়বর, আমার নাম তপতী, আমি লোকপ্রদদীপ সবিতার ছুহিতা, 
সাবিত্রীর অনুজ! ভগিনী । 
তপতী অন্তহিতা হছইলেন। সংবরণ স্বস্থ হইয়া উর্ধমুখে রৃতাগঞ্লি পুটে কুলগুরু 
বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন । বশিষ্ঠদেব সংবরণের হইয়া সুর্ধের নিকট তপতীকে প্রার্থনা 
করিলেন। রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংবরণ, নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা তপতী--আর 
প্রার্থনা করিতেছেন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ | হুর্যদেব সে প্রার্থন! পুর্ণ করিলেন। 
মহাভারতের বনপর্বে অনেক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিরহ-মিলনের 
অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান নল-ময়ন্তী কাছিনী। ভাগ্যবঞ্চিত ফৃধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া 


মঙাভারত ৬৪৫ 


একছির বৃহদস্বকে প্রশ্থ করিয়াছিলেন, আমার ভ্তায় এমন ছুর্ভাগ্য জগতে কাহারও 
আছে কি? বৃহদশ্ব তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “স্বত্বো ছুঃখিততরো রাজালীৎপৃথিবীপতে' 
- ছে রাজন, আপনার অপেক্ষা হৃঃখিততয় এক রাজ! ছিলেন, -তিনি নিষধ দেশের 
বীরসেন রাজার পুত্র ধর্মজ ও অর্থজ পুণ্যক্জোক নল। নলের যত সৌভাগ্য কার? 
তিনি বূপবান্‌, গুণবান্--দেবেজ্রের মত তীছার সার্বভৌমত্ব, শুর্যের মত তেজ। 
বিদর্তদেশের রাজ। ভীমের কন্ত! দময়স্তীও ছিলেন অনুরূপ সম্পর্ী! : 
দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুবা শরিয়া । 
সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ স্্রমধামা || [ বন, ৪৫. ১৯ ] 
হংস-দৌত্যে নল এই দময়ন্তীর প্রেম লাভ করেন। স্বয়স্বর সভা আহৃত হইলে 
নল নিষধ দেশে ফাইতেছিলেন, সহসা! পথে ইন্দ্রা্দি দিকপালগণ তাছাকে দেখিয়া 
তাহাদের একজনকে বররূপে বরণ করিবার জন্ত নলকেই দৃতরূপে দময়স্তী সকাশে 
প্রেরণ করেন। সে এক বিচিত্র দ্য | প্রেমিক প্রেমিকার নিকট যাইতেছেন অন্ের 
প্রেমের দৌত্য লইয্লা। পরিচয় পায় দময়ন্তী বলিলেন, 
' দেবেভ্যোহহছং নমক্ষতা সর্ধেভ্যঃ পথিবীপতে | 
বৃণে ত্বাষে ভর্তার' সতামেক্তদব্রবীমি তে || বন. ৪৬. ৭* ] 
_হে পণিবীপতি, দেবন্াদিগকে নমস্কার করিয়া এই সত্য করিতেছি, 
আমি আপনাকেই পতিরূপে বরণ করিলাম | ৮ 
দময়ন্তী-স্বয়ন্থর অপর দৃশ্বা। দেবতাগণ নলের সদশ যুতি ধারণ করিয়া সভায় 
বসিয়াছেন। বিদর্ভ-নন্দিনী সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নলের তুল্যাকুতি পঞ্চ পুরুষ 
সভা আলো করিয়। রহিয়াছেন। কে নল, নির্ণয় কর। ঢুসাধ্য। দময়স্তী বুঝিলেন, 
এ দৈবী ম্যায় । তখন রুভাঁঞ্জলিপুটে কম্পিত স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, 
বচলা মনস! চৈব ধথ। নাভিচরাম্যহম্‌। 
তেন সত্যেন বিবুধাস্তমেব প্রদিশস্ত মে || [ বন. ১৮] 
_বাঁক্যে ও মনে যদি আমি ব্যভিচারী না হুয়া থাকি, তবে সেই সত্যে দেবগণ 
আমায় নলকে বিদিত করিয়া দিউন। ও 
দময়ন্তী-উপাখ্যানের প্রতিটি দৃশ্ত, প্রতিটি চিজ্র রোমাঞ্চকর ও কৌতৃহলোদ্দীপক ; 


কাব্যসৌন্দর্যও অনুপম । নন্গ ভ্রাতা পুফরের সহিত দৃযুতক্রীড়ায় একে একে সর্বন্থ- 
কারা হইয়া! মনশ্িনী দষগন্তী সহ এক বন্ধে বনচারী হইলেন। ছুঃখের উপর দুঃখ 
বাড়িতে লাগিল, ব্বর্ণপক্ষী ধরিতে গিয়া নল বস্বখানিও হারাইজেন। শেষে মতিচ্ছন্ 
হইয়া! বিজনখনে দময়স্তীকে পরিত্যাগ করিলেন। মহাভয়াল অরণ্যে দয়স্তীর় সে 


৩৪৬ প্রাচীন ভারতীয় মাহিত্য ও বাঙালীর উততরাধিকার 


অসহায় অবস্থা! ও আকুল ক্রন্দন অতি মর্মম্পশী | দময়স্তী কোনপ্রকারে চেঙদিরাজ 
স্ধাতয় অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইলেন । নলও বনমধ্যে নাগধংশনে বিরূপ হইয়া খাতুর্পণ 
রাজার সারখি হইলেন । অবশেষে দুঃখের দিন শেষ হইল।| দীর্ঘ বিরহাত্তে, নল 
ও দময়স্তী মিলিত হইলেন। মিলনের সে দৃশ্য করুণ-মধুর | 
উদ্ভোগপবের অন্তগৃত বিছুলা-নঞ্য় স'বাদটি একটি বিশুদ্ধ উৎসাহোন্দীপক কাহিনী । 
সন্তানের বৈর্লব্য দেখিলে ভারতের বীয়াঙ্গন! নানী কি অর্পাম তেজোগর্ভ বাক্যে-তাহাকে 
কমে প্রেরণ! দিতেন, বিছুলা-উপাধ্যান তাহার জঙ্গস্ত দৃষ্টান্ত । বিল! ছিলেন ক্ষত্ধর্ম- 
মিরত| বাঁরাঙ্গনা। তাহার পুন্ধ মঞ্গয় সিন্ধুরা্ড কতৃক বিনিজিত হইয়া উদ্ভমশৃন্য 
অবস্থায় শধা! আশ্রয় করিয়াছিলেন । বিছুলা তাহার সম্মূথে উপস্থিত হইয়া! অগ্রিগ্ভ 
বাকা উচ্চারণ করিলেন 
অনন্দন ময়াঙ্জাত ছিষতাং হুধবদ্ধন | 
ন ময় ত্বং ন পিতা চ জাত: কাভাগতোশসি || [ উদ্যোগ ১২৪৫) 
--রে আমার নন্দন, শক্রর হর্যবদ্ধন, তুমি কোথ। হইতে জন্মিয়াছ ? 
পিতা তোমাকে জন্ম দ্বেন নাই । তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? . 
বিছুলার বাক্য কর্কশ, কিন্তু অগ্িষ্ফুলিঙ্গ | ইহা জাল! স্টটি করে, মর্ষে কঠিন 
আঘাত হানে, বজ্পের মত গর্জন করিয়া উঠে, | 
& মা ধৃষায় জলাত্যস্তমাক্রম্য জহি শাত্রবান্‌। 
জল মূর্ধণ্যমিত্রাণাং মুহূতমপি বা ক্ষণম্‌ || [ উদ্যোগ. ১২৪. ৩১] 
--ধূমিত হুইয়া থাকিও না, জলিয়া উঠ, শক্রকে হুনন কর-_ক্ষণকালের 
জন্যও শত্রুর মস্চকে প্রজ্ঘলিত হও । 
বিচুলার এই বাক্যে হতোস্তম সঞ্জয় কশা-ভাড়িত অশ্বের স্তায় উদ হইয়া 
শত্রকে নিজিত করিয়াছিলেন 


॥ পর্মমূলক উপাখ্যান ॥ 
ধর্মযূলক কাহিনীগুলি ব্রাঙ্গণ্াধর্ম প্রভাবিত। এগুলি যাগযজ, ব্রতাহষ্টান, ঘানধ্যান 
তার্থমহিম। ও ব্রাদ্ষণের প্রশংসায় মুখর | অধিকাংশই পুরাণের অলৌকিক কাহিনী । 
জন্মেজয়ের সর্পসজ, দ্বেবাস্থরের সমৃত্রমস্থন, যঘাতিপতন, অগন্তাখ্যান, পরস্তরামের 
কাহিনী, মান্ধাত কথা, আষ্টাবক্র ও বন্দীর উপাখ্যান, ভীম-হুছুমান সংবাদ, আজগর 
প্রকরণ, মন্ু-ষতল্তসংবাদ, পতিব্রতভোপাধ্যান, ধর্মব্যাধ সংবাদ, সাবিভ্রী-সত্যবান 
কাহিনী, বফ-মুধিতিয়সংবাদ, ভমস্তগবদ্দীতা, ম্রুত্ব কাছিনী, অন্থগীতা প্রভৃতি এই 


মহাভারত ৩৪৭ 


শ্রেয় রচনা । মহাভারতের বনপর্ব, শাস্তিপর্ব, অন্ুশাসনপর্ব নানাদিক হইতে এই 
ব্রাঙ্গণা প্রভাবের চন! করে। ধর্ম ও যোক্ষ বিষয়ক বু আলোচনা এগুলিতে স্বানলাভ 
করিয়াছে । তীর্ঘ-মহিম! বিষয়ক মকল রচনাই এই শ্রেণীর অন্ততূ-ক্ত। 
এই কাহিনীগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী “বক-যুধিষি্ সংবাদ [ বন, 
২৮৬---২৮৮ ]1 বন মধ্যে পাণুবগণ অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, এমন সময় এক মুগ 
এক ব্রাহ্মণের অরণি হরণ করিয়া বনমধ্যে আত্মগোপন করিল। ব্রাঙ্ষণ পাগুব্গণের 
শরণাথখ হইলেন। মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত পাগ্ডব। সহসা সম্মুখে এক 
জলাশয় দেখ! গেল। একে একে নকুল, সহদেব, অন্ন, ভীম জল আহরণে গেলেন, 
কিন্তু ফিরিয়া! আসিলেন না: তখন যুধিষ্ঠির চলিলেন জলের উদ্দেস্টে | গিয়! দেখিলেন, 
চারি ভ্রাতা মৃত--সম্মুথে এক বিশালদেহ বকরূপী ধক্ষ। ঘক্ষ বলিলেন, জলাশয়ের 
জল তাহারই অধিকারে, তাহার প্রশ্থ্রের উওর না দিয়া যে জল পান করিতে অগ্রসর 
হইবে-_লে-ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । নকুলাদি চারি ভ্রাতা এই ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। 
যুধিষ্ঠির তখন প্রশ্ন করিলেন, কি আপনার প্রশ্ন | যক্ষের প্রশ্নে মধ প্রধান প্রশ্ন চায়িটি 
ক] চ বাঙ্া] কিষাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে 
মমৈতাংস্চতুর: প্রশ্ান্‌ কথয়িত্বা জলং পিব || [ বন ২৮৭. ৮* ] 
বার্তাকি? আশ্র্য কি? পথ কি? হৃখী কে? এই চারিটি প্রশ্গের 
উত্তর দিয়! জল পান কর। 
যুরিষ্টির উত্তরে বলিলেন £ 
অশ্মিন মহামোহময়ে কটাহে 
হূর্য্যাপ্রিনা রাত্রিদিনেন্ধমেন। 
মাসতৃ দিব পরিঘট্টনেন 
ভৃতানি কালঃ পচতীতি বার্তা || [বন ২৮৭. ৮২] 
_কাল ৃর্যরূপ অগ্নি, দিন ও রাত্রিরপ ইন্ধন দ্বারা মাস ও খতৃরপ হাতা দিয়া 
জীবগণকে মহামোহরূপ কটাহে পাক করিতেছে--ইহাই বার্তা । 
অহন্তহনি ভূ়ানি গচ্ছন্তি ধমমন্দিরম্‌ 
শেষাঃ স্বিরত্বমিচ্ছস্তি কিম[শ্চর্যযতঃপরম্‌ || [ বন. ২৮৭. ৮৩] 
_-জীবগণ প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে : তাহা দেখিয়া অবশিষ্ট 
লোক মনে করিতেছে তাহারা অমর--ইহা হইতে আর আশ্চর্য ফি? 
বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্বতয়ো৷ বিভিন্নাঃ 
নাসৌ মৃনির্ধস্ত তং ন ভিরম্‌। 


খ্৪৮ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ধর্মস্ত তত্বং নিহিতং গুছায়া্‌ 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ || [ বন, ২৮৭, ৮৪ ] 
--বেদ ভিন্ন, স্বতিও ভিন্ন ভিন্ত; যুনিদের মতেয়ও হিল দেখা ধায় না। 
ধর্মের তত্ব গুহায় নিহিত ( হৃর্বোধ্য ) £ স্বতরাং মহাজন-নিদিষ্ পথই পথ | 
দিবসম্থাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যে! নরঃ | 
অনুণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে || [ বন. ২৮৭, ৮৫ ] 
--ছে জ্লচর বক, ধিনি আখমী ও অপ্রবাসী হইয়া স্বীয় গৃহে দিনশেষে 
শাঁকা়্ও ভোঞ্জন করেন, তিনিই স্থখী। 
যুধিষ্টিরের এই উত্তর কতকগুলি অতি কঠিন প্রশ্ত্রের সমাধান । হিন্দু প্রোঢোক্তিতে 
খই উত্তরগুলি চিরদ্বের অ.সনে প্রতিষ্ঠিত। 
ধর্মবিষয়ক রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ ভীম্মপর্বো্ত '্রমূগবগীতা” | রুষ্াক্ছনসংবাদে 
ভগবান রুষণ দ্বার! এই মছামূল্য উপদেশ গীত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম গীতা । 
ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর়ে সত সপ্তয় এই অংশ ধূত্তরাষ্ট্রেরে নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
প্রীমন্তগবদগীতা আঠারটি অধ্যায়ের সমগ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, 
ইহার অনেকাংশ প্রক্ষিপ্, সম্ভবতঃ দ্বাদশ অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি। কেহ কেহ 
সমগ্র গীতাকেই মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! মনে করেন । কাহারও কাহারও মতে গীতা 
তেমন প্রাচীন নয়। কৃট প্রশ্নকে কৃট তর্ক দ্বারা ধনিরসন করার চেষ্টা অপেক্ষা! প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের প্রতি নিঠাঈম্পন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গীতা উপনিষ্ণ। উপনিষদের ভব 
ও ভাষার,সছিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে ; অতএব গীতার গ্রাচীনত্ব নিশেংসয়িত। 
ইহাকে প্রক্ষি্ধ বলিয়াও উড়াইয়! দিবার হেতু নাই। ভারতীয় জীবনের সহিত 
হারা পরিচিত, তাহারা সকঙছ্েই একবাক্যে শ্বীকার করিবেন, ভীষণ মহ্াসমরের 
তুধনিনাদ মধ্যেই গীতায় অম্ৃতবর্ষী গীতধ্বনি একান্ত হুসঙ্গত। বটিকাদক্কুল ্ষীবন- 
সমূত্রে গীতা অবিকম্পিত সন্ধানী দীপ। গীতার পরিবেশটিও স্থপরিকক্পিত। গাঁতার 
অধ্যায়-সংখ্যা অষ্টাদশ, ইহাও গভীর তাৎপর্ব-বোধক | ইহা! অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ 
পর্ব মহাভারতের সার । নুতরাং গীতার অধ্যায়-সংখ্যাও যাহা আছে. তাহা হইতে 
কম লয়। 
কুরুক্ষেত্রের গ্ত্যাসক্স মহাসমরের পটকৃমিকায় ছুই দলের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী [কৌরব- 


পক্ষে একাদশ ও পাওবপক্ষে সপ্ত ] মুখোমুখী দাড়াইয়াছে। সৈল্তদল যুযুৎথ। কৌরবপক্ষে 
তীম্ম উচ্চ সিংহনা্দে শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, পাগুবগণের পাঞ্চজন্ত-দেবদতাদি শব্ধের 
নির্ঘোষে কৌরব হয় লচকিত | সহসা অন্্নের বৈক্ুব্য উপস্থিত হুইল । ছুই দলের 


মহাভারত ৩৪৯ 
মধ্যে রথে অবস্থান করিয়া তিনি নিকটতভষ ঘত্মীয়-স্বজনের এই ভয়ঙর যুযুৎ্ সৃতি 
শন করিলেন, কুলক্ষয়ের ভীষণ পরিণাম শ্বরণ করিয়া! শিহরিত হইলেন। তাহার 
সৃখ শুদ্ধ হইল, দেহ কাপিতে লাগিল, গাপ্ডীব ষেন হস্তঢাত হইবার উপক্রম হইল । 
নিতান্ত উৎসাহহীন হুইয়া তিনি সারখি রুষ্ককে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ, ছায় 
আমরা কি মহাপাপ করিতে উদ্ভত হইয়্াছি, রাজ্যন্থখের লোভে আত্মীয়-স্বজন 
বিনাশে প্রস্তুত হইয়াছি--আমার পক্ষে জীবনধার়ণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর 
কল্যাণকর | এই বলিয্বা অঙ্জ্ন ধন্ছবাপ ত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে রথের উপর 
বসিয়া রছিলেন। 

ভগবান কৃষ্ণ অন্ভুনের এই বৈরুব্য দেখিয়া) বলিয়া! উঠিলেন ঃ 
ক্লে।ং স্বান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ স্বয্যুপপন্চতে। 
ক্র হৃদয় দৌবলং ত্যক্োতিষ্ঠ পরস্তপ | [ গীত।, ২. ৩] 
--হে অন্ধন, ক্লীবত। প্রাপ্ত হইও না, এ কাপুরুষতা তোমার উপযুক্ত নয় ; 
হে শক্রতাপন, হদয়ের এই ক্ষুত্্র দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও | 
তাহার পর একে একে আরম্ভ হুইল সাংখাঘোগ [ ওয় অধ্যায়], কর্মযোগ [ ৩য় 
অধ্যায়], জানযোগ [ ৪র্থ অধ্যায় ] কথন। এ জগতে আত্মা অবিনশ্বর, কে কাহাকে 
মারে, কে মৃত হয়? জীর্ণবসন ত্যাগ করিয়া মানুষ যেষন নববস্্ গ্রহণ করে, তেমনি 
দেহ জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া! নৃতন দেহ গ্রহণ করে মাত £ 
বাসাংমি জীর্পানি বখ। বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোইপরাশি। 
তথ! শরীরাণি বিহায় জীর্ণ1- 
স্ষ্ভানি সযাতি নবানি দেহ || [ গীতা, ২, ২২ ] 
এইরূপে কষ সাংখ্যের লার ব্যাখা! করিলেন, কর্মের প্রশংসা করিলেন, জানালোকে 
অজ্ঞান বিন& করিতে বলিলেন। দশম অধ্যায়ে আসিয়া কহিলেন বিভতিযোগের 
কথা: ভগবানই সব, অনস্ত বিশ্বে ভগবানের অনন্ত বিভৃতি। একাদশ অধ্যায়ে 
অন্ভুনের বিশ্বরূপ দর্শন। অপূর্ব কৰবিত্বপূর্ণ এই অংশ। অজ্জ্ুনকে দিব্যচন্ক প্রদান 
করিয়। ভগবান তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন : অক্দুন দেখিলেন-_- 
অনেক বদ্ধ, নগ্পনমনেকাস্তৃত দর্শনম্‌ | 
আনেক দ্দিব্যাভরণং দিব্যানেকো ন্যতানুধম্‌ || 


দিধ্য মাল্যাত্বরধরং দিব্য গ্ধান্থলেপনম্‌। 
লর্বাশ্চ্ধময়ং দেবমস্কং বিশ্বতোমুখন্‌ | 


৩৫০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


] দিবি সূর্য সহশ্রস্ত ভবেদ্‌ যুগপহ্খিত!। 

যদি ভা: লদৃশী স| শ্যাদ ভাসম্বন্ত অহাত্মনঃ || গীতা, ১১.১*-১২ ] 
ঠাহার অনেক বনজ, 'অলেক নয়ন, অনেক অভ্ভৃত আক়তি--অনেক 
াছার দিবা আভরণ, অনেক দিব্য আহধ। তিনি দিবা মালো ও বসবে ভূষিত, 
দিবা গদ্ধে অঙ্গলিগ্ত। অতি আশ্চর্য এই অনস্ত বিশ্বভোমূখ রূপ। যদি আকাশে 

যুগপৎ সহশ্র শূর্যের আভা উদ্দিত হয়, তবে সেই দীপ্ির তুলা হইতে পারে। 
গীতা ছিন্দুয় জীবনবেদ, কর্ধের প্রেরণা, ধর্মের যূল, অধ্যাত চিন্তার সার। হছি্প- 
জীবনে জানে, কর্মে ও 'ভক্তিতে যে আপাত বিয়োধ আছে, গীতা! তাহার সার্থক সম্বয় | 
শীতামতে 'বাস্থদেবঃ সর্বমিতি” ইহাই জানের চরম) "ত্বয়া হবিকেশ হদিষ্টিতেন 
বথা নিধুক্ষেহশ্মি তথ! করোমি'- ইহাই কর্মের শেষ কথা, “তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন' 

ইহাই ভক্তির সার উপদেশ । গীতার গ্লোকগুলি মধুর অমুতবর্ষাঁ। 


॥ নীতিমূলক কাহিনী ।৷ 

মহাভারতে, প্রচুর নীতিকথা-ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও কামনীতি বিষয়ক 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের মতে বৌছ শ্রমণ ও ভিক্ষদের প্রভাবে 
ভারতী-কথায় এগুলির সংযোজন ঘটিয়াছে পরবত্ঠকালে। এগুলি শ্রা্ণা রচন! 
(58৫96197০৪৮) ১ কিন্তু ভারতীয় জীবনে “নীতি বৌছদের দান-_এ মত গ্রহণীয় 
নয়। আবহমান কাল হুইতে ভারতীয় জীবন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । প্রবাদ-প্রবচনের 
মত এগুলি সাধারণের সম্পত্ি, কোন শ্রেণীবিশেষের নয় ; বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ, জৈন ব! 
হিন্দু_সকলেই এক সাধারণ ভাগ্ডায়ের অধমর্ণ। 

নীতিকখাগ্লির মধ্য কতকগুলি কথা জীবজন্ত ব! জড় গ্রকৃতি বিষয়ক-__এগুলি 
রূপক জাতীয় রচন1; আবার ফতকগুজি কথ? পুরাণাশ্রয়ী বা মানবজীবনাশ্রয়ী | গল্পগুলি 
অতি প্রাচীন। যে-কোন বক্তা স্বযোগ পাইলেই এই সকল যুগ-গাচীন কথার দৃষ্টান্ত 
দিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিতেন। কথাগুলি নীরস বক্তব্যকে সরস করিয়া তুলি 
ও বক্তব্যে একট! বিশেষ গুরুত্ব সঞ্চার করিত। 

প্রাণীমূলক কাহিনীগুলির ভিতর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুণিক-বণিত শুগাল-ব্যান্-মুষিক- 
বৃক-নকুল-কখ। [ আদি, ১৪১], শিশুপাল-কখিত বুদ্ধহংস ও তূজিজ নায়ী পক্ষিণীর 
কথা [ সভা, ৪১ ও ৪৪], শাস্তি পর্বের দ্বীর্ঘসূত্রী শকুল মৎগ্ের উপাখ্যান, লোমশ 
নামক চতুর বিড়ালের কাহিনী ও প্ৃপ্র-ৃগাল সংবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত। রাজধর্ম 
ব। জাপন্্ন কখন প্রসঙ্গে এই সকল নীতিকথার অবতারণা কর! হইয়াছে । বিচিন্ধা 


র হহাভারতত ৩১ 


কখার ভাণ্ডার মহাভারতের বনপর্বে, শাস্তিপ্ধে ও অনুশাসন পর্বে এইরূপ অসংখ্য 
মীভিকথার প্রসঙ্গ আছে। পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীগু(লর হধ্যে বিচুর-বণিত বিযোচন- 
স্ধস্থা সংবাদ | উদ্ভোগ. ৩৫] একটি বিখ্যাত কাছিনী। হ্বর্ণ ও ভূমি প্রভৃতির লোভে 
বা পুতের স্বার্েও বিথ্যাচারণ কর] অনুচিত, এই প্রসঙ্গে বিছয় ধৃতরাষ্ট্রকে এই কাহিনী 
বর্ন! করেন। কৌশনী নায়ী এক কন্তার স্য়স্বর উপলক্ষ্যে দৈতা বিয়োচন ও 
ব্রাহ্মণ ন্থধস্থার মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হইল-_-দৈব বড, না ব্রাহ্মণ বড়। মীমাংসার 
জন্ত উভয়ে বিরোচন-পিতা প্রহলাদের কাছে গেলে, প্রহলাগ নিরপেক্ষভাবে পুর 
স্বার্থের দিকে না! চাহিয়া সত্য কথ! বলিলেন, ত্রাদ্ষণ শ্রেঠ। কুস্তী-কথিত বিছুল। 
ডপাখ্ানও [উদ্ভোগ ১২৪] এই পধ্যায়ের। ম্বকমদোষে মানব ফল ভোগ করিয়া 
, থাকে-_এই প্রসঙ্গে শাস্টিপবে একটি আখ্যান বিবুত হইয়াছে । গৌতমী ক্রাহ্মণীয় 
বন্ধের যঠির ন্তায় এক পুত্র ছিল। সপদংশনে তাহার মৃত্যু হয়। অজ্জুনক নামে 
এক ব্যাধ সেই সর্পকে বন্ধন করিয়া! ব্রাক্ষণীর নিকট আসে। তখন বালকের সৃতার 
জন্য কে দায়ী_ইহা! লইয়। বিতক উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধাস্ত হয়, বালকই 
তাহাব মৃত্যুর জন্ত দায়ী । শাস্তিপ্বে মৃত্যুদেবীর কাহিনীও হুনদর : তরদ্মার নির্দেশে 
মৃত্যুদেবী জাবের গ্রাণহরণের নিষ্ঠুর কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হল £ জীবের দুঃখে 
এই মৃত্যাদেবার অশ্রুই ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে পবিণত হইয়াছে । এই কাহিনীতে মত্দেবীর 
করুণাঘন রূপটি বড় সন্দর। স্ত্রীপবোক্ত অরণা-পথিকের কাহিনীও অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ | 
কণ্টকময় অরণ্যে এক শ্রান্ত পথিক চলিয়াছে মাশ্রয়ের আশায়। এমন সময় এক 
হুদ্পী ও এক রাক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল । পথিক প্রাণভয়ে 
ছুটিতে গিয়া লতাজালে বন্ধ হইয়া! এক কৃপমধ্যে পড়িয়া গেল: লতাজ্জালে পা 
বন্ধ হওয়ায় সে হেটমুণ্ডে ঝুলিতে লাগিল । কৃপের নীচে ছিল এক মহাভয়ঙ্কর সর্প, 
সে ফণা তুলিয়া পথিককে দংশন করিতে উদ্ভত হুইল। এদিকে একদল মৌমাছি 
পথিককে দংপনে অস্থির করিয়া! তুলিল, একটি মুধষিক আসিয়! লতা বন্ধন ছিন্ন 
করিতে জাগিল | মহাভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত পথিক,. চতুগিকে মৃত্যুর ফাঁদ । কিন্তু সেই 
জবস্থাতেও উপরের মধুচক্র হইতেপতিত ফোটা ফোটা মধুর জন্বাদে সে ভূলিয় রছিল। 
ইহা সংসারকৃপে নিপতিত মারুষের একটি রূপক। ্ 

বিখ্যাত শ্ঠেন-কপোত ও শিবি রাজার কাছিনীও নীতিকথার অন্যতূক্তি। 
উহা শরণাগতরক্ষার একটি প্ররুষ্ট উদাচর়প। তাহা! ছাড় কাঁ-ক্রোধাদি রিপুর তাড়না 


ফানধর্ম, রাজধর্ম, আপবর্য ও গৃহধর্ম কখন প্রসঙ্গে বু নীতিকথা বিবৃত হইয়াছে । 
শৃষ্মাতিন্ষ্ মনস্ত্ের বিঙ্গেষণে, যানব-গ্রকৃতির গৃঢ়ার্থ নিয়ে, রহশ্থের ছোয়ায়, 


৩৫২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তয়াধিকার 


জীবনের ম্পর্শে ও রূপকাবরণের মহিমায় অনেকগুলি কথা কাব্ের লক্ষণা্ান্ত ! এই 
প্রসগে শান্তিপধোক নয়িৎ-সাগর সংবাদটি উল্লেখযোগ্য [শান্তি ১১০ ]) একদিন 
সরিৎপতি সাগর নদীকে প্রশ্ন করিলেন, তোময়। শ্রোতে বৃক্ষগুলিকে উৎপাটন করিয়। 
ভালাইয়া লইয়। যাও, কিন্ধ বেহলতার কোন ক্ষতি কর না কেন? গঙ্গানদী 
উত্তর করিলেন, বুক্ষগুলি পরফে আশ্রয় করে না, নত হয় না বলিয়াই নদী কর্তৃক 
আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু বেতস জলের বেগ আসিতে দেখিক়াই নত হয়, 
বেগের কাল বুঝে ও আত্মরক্ষার উপায় জানে_এই জন্তই সে বিনষ্ট হয় না। 
ভীম্ম এই দৃষ্টান্ত দিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন । 
এবমেব যদ! বিদ্বান্মন্ততে ইতিবলং রিপুম্‌। 
সংশ্রয়েশৈতলীং বুরি মেতৎ প্রঞ্জান লক্ষণম্‌ !| [ শান্তি, ১১০. ১৪] 
--বুদ্ধিমান মানুষ যখন শক্রকে নিঞ্জের অপেক্ষ। অধিক বলশালী মনে করিবেন, 
তখন এইরূপ বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহা প্রকুষ্ট জ্ঞানের লক্ষণ । 
ভারতীয় এই সকল নীতিকখা কতকাল ধরিয়! মান্থষের ,মৃখে মুখে চলিয়া 
আিতেছে, তাছা বলা! দুষ্কর । এই কথাগুলিরই সঙ্কলন দেখা ঘায় পরবর্তী কথাসাহিত্যে 


--জাতকে, পঞ্চতন্ত্রে ও ছিভোপদেশে । 


৪. মহ্থাভারভীয় চরিত্র 


মহাভারত মহৎ চরিজ্রের মহাসমুদ্র। সমুদ্রের যেমন সংখ্যাহীন উমি, কোনটি 
উঠত, ফোনটি অবনত, কোনটি ফেনোচ্ছাসিত-_ তেমনি দত্ত, দর্প, অতিষানিতা ও 
অতিচায়ী শক্তির ফেনোচ্ছাসে এপানে কাহারও প্রমত্ত হুঙ্কার , মানবতা, ক্ষমা, দয়া, 
সতোর অপার মহিমায় কাহারও স্থগন্ভীর লমুক্গতি | 

লকল চরিজ্রের পুরোভাগে আছেন পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ । তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠ 
মানব! যুধিষ্ঠির়ের রাজনয় জে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অর্থগানের প্রশ্ন উঠিলে ভীন্ষ 
“অন্তত তদা কৃফমর্হনীয়তমং তৃবি'__তৃমগ্ডলে রুষ্ণকেই পুজ্যতম বলিয়া বিবেচন! 
করিয়াছিজেন* [ সভা ৩. ]1 বস্বত:ঃ জ্যোতিষ্ষমণ্ডলে যেষন হুর্য, ভূমগডুজে তেমনি 
রুষ্ণ। পুরাণের কষ, মহাভারতে সর্বনীতিকুশলন কমাঁ। অবশ্ত মহাভারতেও 
তাহার ভগবস্তা স্থগ্রতিষ্ঠিক্ট। তিনিই পরম পুরুষ-_“আদি দেব: পুরুষ: পুঝাপঃ-_বিশ্বের 
যত বিভ্কৃতি, তাছাকই অংশ-তিনিই বিশ্বরূপ। তথাপি মহাভারতে কৃ্ণের ভূষিকা 
প্রধানত: ধ্লাথিক নীতিকুশলী মানবের ভূমিকা। ধর্যরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনিই অগ্রণী, 


মহাভারত ৩৫৩ » 


ধর্বুদ্ধে তিনিই প্রধান সহায়। ককের পাঞ্চজ্ত-নির্ধোষ ধর্মধুদ্ধের আহ্বান, কফের 
ভউিপফেশ বিপদে বল, জবসাদে প্রেরণা, নিকুদ্বম জীবনে কর্ম-গ্রবৃতি | 
মহাভারতের আন একটি গৌরবময় চরিত্র “ভীন্'। ভীম্ম শাপজষ্ট ছ্য নামক 
বস্থ; শান্তগ্ছর উরসে গঙ্গাগর্তে হর্ত্যে জন্মগ্রহ্দ করেন ; তাই তাছার নাম দেবব্রত 
ও গাক্ষের়। পিতার জন্ত ভিনি কঠিন সত্য করিয়াছিলেন, বিমাতা সত্যাবতীর 
যে সম্তান হইবে, সেই হইবে আমাদের রাজ [ “যোহম্তাং জনিযতে পুত্রঃ ব নো 
রাঙ্গা ভবিষ্যতি'__আদি ৯৪.৮৭ ]) দাপরাজের নিকট আরও ভীষণতর প্রতিজা 
করিয়াছিলেন “অগ্য প্রভৃতি মে দাস ক্রঙ্মচর্যাং ভবিষ্ততি'--আজ হইতে প্র্ষচর্য 
আমার অবলম্থনীয় হইবে । এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা আক্কাশ হইতে অগ্ষরা, দেবত। 
ও পিতগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার নাম হইল ভীন্ম। শাস্ধন তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন "স্বচ্ছন্দ মরণং তুষ্টো! দদৌ তশ্মৈ মহাত্মনে [আদি 
৯৪] সার্থক ভীম্মের প্রতিজা। তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, দার পরিগ্রহ 
করেন নাই। ভ্রাতাদের জন্তু তিনি কাশীরাজহৃহিত। অদ্বা, অদ্বিকা ও অন্বাজিকাকে 
বার্যগ্ুকে হরণ করিয়। আনিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ধকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। কিন্ত 
ভীত্ের এই কার্ধে অন্থার নারীত্ব আহত হইয়াছিল; ইহার পরিণাম শিখণ্তীরূপে 
ঘস্বার জন্ম এই শিখণ্ডীই ভীম্মবধের কারণ। ভীম্মের কয়েকটি কর্ম অত্যন্ত 
হুর্বোধ্য--১. কৌরবসছায় ভ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার সময় ভীগ্বের নিক্কিয়তা এবং 
২. কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহার কৌরব পক্ষে অংশ গ্রহণ। রাজনভায় ড্রোপদীর অতি 
কার প্রার্থনার উত্তরে ভীন্ম শুধু বলিয়াছেন, 'ন শক্লোমি বিবেক্ত,যেতৎ"- আমি 
যথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না; স্তরৌপদী ধখন বলিলেন, কৌরবগণ আপনার। 
বলুন, আমি জিতা! না অজিত1? ভীম তখনও বলিতেছেন : 
উক্তবানশ্বি কল্যাণি ধর্মস্য পরম গতিঃ। 
লোকে ন শকাতে জাতৃষপি বিজের্যহাত্মভিঃ | [ সভা, ৬৬. ১১] 
--হে কল্যাপি, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, জগতে ধর্মের গৃক্া গতি বিজ্ঞ" 
লোকেরাও বুঝিতে পারেন না । 
. স্ভীঙ্ষের পতন ভাগ্যের পরিহাস। শিখন্তীকে পুরোভাগে রাখিয়া অজ্ন তাহার 
উপর স্বতীক্ষ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । আকাশ হুইতেও দৈববাণী হুইল, হে 
. অহাধসছর্দর যুদ্ধে নিবৃত্ত হও । তীন্ম অন্থত্যাগ করিলেন। অর্জুনের বিষমষাণে ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া তিমি রখ হইতে ভূতলে পতিত হুইজেন। তাহার দেহে অসংখ্য শর বিদ্ধ হইয়াছিল, 


খত 


৩৪৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


এইজন্ রখ হইতে পতিত হইলেও তাহার ঘেহ তৃতজ স্পর্শ করিজ না । তিনি শরশধ্যায় 
শায়িত হইলেন এবং উত্তরায়ণে মৃত্যুর আকাঙ্ষ! করিয়া ইচ্ছামৃত্যু বয় বলে জীবিষ্ত 
রছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান পর্বস্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শাস্তিপর্বে তিনি 
যুধিষ্টিরকে যে ধর্মকথ| উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা! আজও প্রত্যেক হিন্দুর শোকে সাত্বনা, 
দুঃখে শক্তি, জীবনে মহতী প্রেরণা । ষহাভারতের কথায় বল! যায়,_ভারতগণ-পিতামহ 
গঞ্জানন্দন মহাত্মা! ভীম্ম ছিলেন,__ 


বৃহস্পতিসমং বৃদ্ধা ক্ষময়্া পৃথিবীসমম্‌। 

সমূত্রমিব গাভীর্বে হিমবস্ততিবশ্থিরমূ || 

গ্রজাপতিমিবৌদার্ধে ছেজসা ভান্করোপনম্‌। 

মহেন্দ্রমিব শঙরণাং ধ্বংঘনং শরবুষ্টিভিঃ || [ উদ্মোগ। ১৪৬. ২-৩ ] 


'ধতর়াক্ট্রোহমনীবী -_মন্ত্যময় হুর্ধোধন-মহাবৃক্ষের মূল । যাতার দোষে ও খধির শাপে 
তিনি জন্মান্ধ, কিন্ত 'দীর্ঘবাহর্যহাতেজা:'- দেহে দশহাজার হুত্তীর বল [ “নাগাধুত- 
সমগ্রাণঃ১ ]1 কিন্তু বুদ্ধিমান ও বলবান্‌ হইয়াও জন্ধতাবশতঃ তিনি রাজ্যনাভ করেন 
নাই। গান্ায়য়াজনন্দিনী গাদ্ধারী তাহার পত়্ী। এই গাদ্ধারী হইতে তাহার শত 
পুত্র লাড হয়-__তন্মধ্যে প্রধান দুর্যোধন। ধূতরাষ্ট পুত্রন্মেহাদ্ধ [ 'পুত্ক্মেছসমদ্ঘিত” ] 
ধৃতরাষ্ট্রের যত দু্র্ম পুত্রন্নেহ বশে । পাওপুত্রগপকে তেজন্বী ও উন্নত হইতে বেখিয়। 
তিনি অঙ্গুয়াপর়বশ হইয়াছিলেন। এই সময় মন্ত্রী কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে ষে কুটনীঘি 
উপদেশ করিয্বাছিলেন, ভাহাই ধৃতরাষ্ট্রের জীবন-নীতি [ আদি. ১৩৫] সমগ্রজীবনে 
ধতরাষ্্র এই নীতি দ্বার। চালিত হুইয়াছেন। কণিক বলিয়াছিলেন, 

১ শপখেনাপারিং হন্তাদর্খদানেন ব! পুনঃ । 
বিষেপ মবায়য়া বাপি নোপেক্ষেত কথঞ্চন || [আদি ১৩৫. ৫৩] 
শপথ, ধনদান, বিষ বা মায়া প্রয়োগে শক্তকে বিনষ্ট করিবে, কখনও 
উপেক্ষা করিবে না। 
২. প্রহরিব্বন্‌ প্রিং ক্রয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত। 
প্রহৃতা চ কৃপাক়্ীত শোচেভ চ রুদেত চ || [ আদি. ১৩৫. ৫৬] 
_সবাহাকে প্রহার করিতে হইবে, ব! যাগাকে প্রহার কর! হইতেছে, তাহাকে 
প্রিয় কথা বলিবে) প্রহার করিয়া শোক প্রকাশ করিবে, দয়! দেখাইবে 
এবং কাদিবে। 


,ষাভারত. ৩৫৫ 
৩. হুপুম্পিত; ক্লাহফল: ফমবান্‌ ন্া,পারহঃ | 
আম শ্যাৎ পককসঙ্কাশো ন চ ্গীর্ষেত কহিচিৎ।। [আদি ১৩৫. ৬৮] 
'ফুল দেখাইবে, কিন্তু ফল দিবে না) ফল ধিলেও চুরারোহু করিবে, 
এবং অপক হটয়া পকের মত থাঁকিবে ; কখনও জীর্ণ হইবে না।১ [ অন্ুঃ- 
হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ ]। 
ধুতরাষ্ট্রেরে জীবনে এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে । প্রতিটি 
কাজে তিনি “ছিধাচিত্:' | তাহার অন্তরে অস্থুয়), বাইরে ধর্মভাব। ভীম্ম-প্রোি- 
বিদুয়ের সহিত তিনি পরামর্শ করিতেন, কিন্ত তাহাদিগকে বিশ্বাম করিতেন না। 
মুখে ধর্মকথা, কার্ধতঃ: পাগুবের অনিষ্ট-চিত্তা | তিনি গান্ধারীকেও ছলন। করিয়াছেন। 
গান্ধারীর আবেদনের ফল দ্বিতীয় দাতক্রীড়া। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের বহিবিস্ব হুর্যোধন। 
তাই পুত্রের প্রতি তাহার এত ম্বেহ। স্সেহবশতঃ ছুর্যোধনের সমস্ত কর্ষকে তিনি 
সমর্থন করিয়াছেন। ধৃতরাই্ একদিকে ধারযুক্ত অমির ন্তায় কেবল আপন বুদ্ধি ঘবারাইকার্ধ 
করিতেন, প্রায়ই অসৎ লোকের পরামর্শ লইতেন। তিনি শুধু জন্মান্ধ ছিলেন না' 
জানান্ধ ছিলেন। পরিণাম জানিয়াও যে ছৃষ্ধার্ধে তাহার সমর্থন ছিল, তাহার প্রমাণ 
'যদাতৌষং . তদা নাশংসে বিজয়ায় স৪য়' উক্তিগুলি [ আদি. ১]। কুরুক্ষেত্র যুছের 
পর ধূৃতরাষ্ট্রের বিলাপ অতি করুণ : শতপুত্রের নিধনবাতী শ্রবণ করিয়! তিনি 'বাতাহত ইব 
দ্রুষ' ভূতলে পতিত হয়! ক্রন্দন করিয়াছিলেন [স্ত্রীপর্ব, ১)। অগ্রিঘাছে তাহার 
মৃত্যু হয়। ৃ 
পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে প্রথম তিন পাগুব তিন রসের মুতিমান্‌ বিগ্রহ । যুধিষ্ঠির শান্ত 
রসের, ভীম রৌজ্বরসের এবং অন্ধুন বীররসের | বিপুল ধর্মযগ্াত্রমের তাহারা এক 
একটি অঙ্গ । মহাভারতের অতি ভয়ঙ্কর আবর্তে যুধিষ্ঠির চিরস্কির ও শান্ত | সার্থক 
তাছার ধর্মরাঞ্জ নাম । ধর্মের গতি শৃক্ ও গহীন -এই স্স্ুক্্ম গহীন ধর্মপথের পথিক 
যৃিষ্তির। তাই তিনি সশরীরে ব্বর্গ গমনের একাধিকারী । 
ভীমের রৌদ্র মৃতি অতি ভয়ঙ্কর । অগ্রক্গকে তিনি অমান্ত করেন নাই; কিন্ত 
প্রতিূহূর্তে ক্রোধে গর্জন করিয়। উঠিয়াছেন। কুধার অপযানে সভাপর্বে ক্রোধে তাহার 
ষ্ঠ বিশ্কুরিত হইল, করে কর নিম্পেষণ করিয়া! মহাশ্বনে তিনি বলিতে লাগিলেন : 
অন্ত পাপস্ক হুবৃ্ধের্ভীরতাপসদগ্ঠ চ 
ন শিবেয়ং বলাঘক্ষে। ভিদ্ব' চেক্রধিরং যুধি | 
মস্েতদেবমুক্তাহং নকুর্ষয পথিবাশ্বরাঃ 
পিতামছানাং সর্বেষাং নাহ গতিষবাপ্র,য়াম্‌ ॥ 


৩৫৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাতালীয় উত্তয়াধিকার 


ভারত কুলের এই পাপের বক্ষ বিদণ করিয়া যদি রণক্ষে তে ইছার রক্ত 
পান না করিতে পারি, তাহা! হউলে আহি যেন পিতৃ-পিতামছের গতি লাভ 
নাকরি। 
ছুশাপনের বক্ষোরক্তে ভ্ৌপদীর বেণী-সংহার ভীষের মহাভরয়ঙ্কর রোদ্রকর্ম। 
তৃতীয় পাগুব গাণ্তীবধন্ব! অজুপন কুফর সথা। অর্ঞন ও কৃষ,-নর় ও নারায়ণ 
--এই ছুয়ে ফিলিয়। পূর্ণ শক্তি । সঞ্জয় বলিয়াছিলেন £ 
বত ফোগেশ্বর: কষে বত্র পার্থোধনুক্ধ রঃ | 
তত্র প্রীবিজয়ে। সৃতি এধরৈবা নীতির্তির্মম | [গীতা ১৮ ৭৮] 
_ধেখানে ঘোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধন্বর্ধর পার্থ বতমান, সেইখানেই রাজ্য প্র. 
অভ্যু্য়, বিজয় ও এ্রধা নীতি বিরাজমান, ইহাই আমার অভিমত। 
উক্তিটি অক্ষয়ে অক্ষয়ে সত্য। অন্ভ্ুনের দেছবল ও মনোবল বিশ্ববিশ্রত| তিনি 
বীর, প্রেমিক, জিতকাম, যোগ ও ভোগের একাদর্শ। কিরাতবেশী মহাদেবকে তু 
করিয়। তিনিই পাশুপত অস্থ লাভ করিয়াছেন, স্বরপ্পরী উর্বশীর প্রলোভন হেলায় জয় 
করিয়াছেন এবং মতম্যভেদ করিয়! যাজসেনীকে তিনিই পাগুবদদের জন্ত জয় করিয়াছেন । 
অন্ভুনের প্রেমিক মৃতিটিও স্মরণষোগ্য । তিনি ভ্রৌপদীপ্রিয় ; আবার সৃভত্র!, উলুপী 
ও চিত্রাঙ্গদারও ধ্যেয়। কুরুক্ষেত্রের মহাহবে ভগবানের গীতা তাহার উদ্দেস্টেই গীত 
হইয়াছিল। মহাভারতীয় জীবনগুলির মধ্যে অজ্জ্বনের জীবনই সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল 
_কুরুক্ষেতরযুদ্ধের প্রধান ' জয়গৌরব তাহারই । মহাপ্রস্থানিক পর্বে এই অভ্ুনের 
পতন অতি ঝঁরণ। দয়ায়) ধর্মে, শরণাগতরক্ষণে ও বিক্রমে তাহার সমান কে? 
তথাপি তাহার পতন হুইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, “অবমেনে ধন্থগ্রানেষ সর্বাংস্চ 
ফাল্তণ:) [ মহাপ্র. ২]- ফাস্তনী অন্তান্ত ধান্থকীকে অবজ্ঞ। করিতেন। বীরত্বের এই 
অহঙ্কারই অন্্বনেরর পতনের কারণ। ধর্ম সামান্য 'খলনকেও ক্ষমা করে না, অভুনের 
মধ্য দিয়া ইহাই মহাভারতের শিক্ষা | . 
অন্তান্ত পুরুষচরিত্রের মধ্যে ছুর্যোধন ও কর্ণ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল। দূর্যোধন 


মন্যাময় মহাবৃক্ষ : 
অব্সবুদ্ধিরহস্কারী নিত্যং যুদ্ধমিতি ক্রবন্। 
ক্রুরো ছুশ্র্যণে! নিতামসন্ধইশ্চ বীর্যবান্‌ | [স্ত্রী ১.২৮] 
--তিনি অল্বুদ্ধি, অভিমানী, ক্রুর, অসহিষ্ণু, নিত্য অতৃপ্ত ও বলবান্‌) সর্বদী 
বলিতেন, যুদ্ধ চাই। , 
হূর্বোধনেয় অতিন্পন্থী, অসহিঝু মতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাগুবদের 


বহাভারত ৩৫৭ 


গ্রৃতি তাছায় জাতক্রোধ। ছলে, বলে, কৌশলে পাগুবর্দিগকে অপমানিত ও নিজিত 
করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য । কর্ণের বীরত্বব্যঞ্চক মৃতি দেখিয়া অর্জনের যোগ্য 
প্রতিছন্দী যনে করিয়! তিনি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করেন । ছুর্যোধনেন্ন প্রা 
সকল কর্মই হৃঘর্স। জতুগৃহ্দাহ, রাঁজসভায় রৃষ্ধার অপমান, যানী ব্যকির প্রতি 
ছুঃলহ ম্পধিত ছ্বাকা ছুর্বোধনের অপকর্মের পরিচয়। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করিবার বিষয়--রাজা ছুধোধন একক | হার রাজনীতি দ্বিতীয় রহিত । ধূতরাষ্রকে 
তিনি বলিক্বাছিলেন £ 
অহং হি পাওবান্‌ হত্বা প্রশান্ত পৃথিবীমিমাম্‌। 
মাং বা হত্বা পাণ্,পুত্রাঃ ভোজারঃ পৃথিবীমিমাম্‌ ॥ [ উদ্ভোগ ৫৯] 
_ হয় আমি পাগুবদের হত্যা করিয়া পৃথিবী শাসন করিব, নর পাগু,পুস্তরগণ 
আমাকে নিত করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে । 
ছুর্যোধমের দস্ভ রাজসিক, পরশ্রীকাতরতাও রাজসিক | উদ্যোগপর্বে ভীম্ম, জোন, 
বির, ধৃতরাষ্ই, গান্ধারী, এমন কি কৃষ্ণ পর্বস্ত পাওবদের রাজা দান করিয়া! সন্ধি 
স্বাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্ত ছুর্ধোধনের এক উক্তি, “সমর্থাঃ "্ম পরান্‌ 
ভ্েতৃং বলিন: লমরে বিড? । রুফকে তিনি বলিয়াছেন £ 
যাবছি তীক্ষুয়। হুচ্যা বিধ্োদগ্রেশ যারিষ। 
ভাবদপ্যপরিতাঙ্জ' ভূমে নঃ পাগুবান্প্রতি ॥ [ উদ্যোগ, ১১৮] 
_-কুক্ষ সুচির অগ্রাভাগে যতটুকু ভূষি ধরে, তাহাও পাগুবদের দিব ন1। 
এই ছুর্যোধনের পরিণাম অতি ভয্মাবহছ । হৈপায়ন হদে স্তভিত জলে দুর্যোধনের 
আশ্রয় গ্রহণ মদশক্তির গুভ্িত পরিণাম । ভগ্ন উরু, রক্তাক্ত দুর্যোধনের চিত্র আরও 
শোচনীয় । হদতীরে সন্ধার আবির্ভাব 'অতিদর্পের অবসানস্থচক | এই মহাপতন- 
কালেও দুষোধনের গঞবোক্তি £ 
উৎসাহুশ্চ কতো নিত্যাং মক্সা দিষ্ট্া যুযুৎসতা | 
দিষ্ট্যা চাশ্মি হতো! যুচ্ছে নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ || [ সৌপ্তিক. ২ ]; 
আমার ভাগ্য আমি নিত্য উৎসাহ লইয়াই যুদ্ধ করিয়াছি; আমার ভাগ 
জাতিবাদ্ধব নিহত হইলে আমি নিহত হইয়াছি। 
মহাভারতে দীপ্ত পুরুষকারের প্রতিযূতি কর্ণ। আদিপর্যের অস্থরঙ্গশালায় এই 
মৃতির আবির্ভাব অতীব বিদ্বয়কর | অভুবনের অন্্শিক্ষা। প্রদর্শন প্রায় শেষ হইয়াছে, 
বান্ধ্বনি মন্দীতৃত, সহস। বজ্জাঘাত শবের স্তায় গুরু বাহ্বাক্ষো্ট শ্রুত হইল, সবলে 
এসবিশ্বয়ে চাহিয়। দেধিলেন, পরপুরঞ্চয় ক্ণ বিস্তীর্ণ রজন্ভৃমে গ্রবেশ করিতেছেন £ 


৩৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


লচৃজং কবচং বিভ্রৎ কৃগুলোদ্তোতিতানন:। 
সধনূর্দ্ধ নিশ্থিংশঃ পাদচারীব পর্বত: ॥ [ আদি, ১৩১] 
তিনি সহজ কবচধারী, কু গুল প্র্ডায় উদ্ভাদিত আনন : ধঙ্গ ও তরবারিসহ 
তিনি যেন এক লচল পাদচারী পর্বত। 
কিন্তু সৌরদীপ্ত এই পুরুষ দৈব দ্বারা অভিতথ্য। কুস্তীপুত্র হইয়াও তিনি সুতপুত্র 
নাষে পরিচিত, আজন্ম মাতপরিত্যক ও মাতিন্রেহবফিত। রঙলস্থলে সকলে ষখন 
তাছার পরিচয় জানিতে চাছিলেন, তখন কর্ণের মুখ লজ্জায় আরক্ত “বভোৌবর্যা্ু বক্রিন্ 
পদ্মমাগজিতং ঘথা'। শৃতপুজ জানিয় ভীম ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “কুলম্য সদৃশতর্ণং 
প্রতদে গ্ুহতাং ত্বয়।'-_ গুভে, তুমি শীন্্ তোমার কুলের ঘা কাজ তাই কর, কশ। হাতে 
নাও। আব এক চিত্র ভ্রপদসভায় লক্ষ্যভে্দের দৃশ্য । ভারতের গণ্যমান্ত রাজন্ত- 
বের সন্মুথে কর্ণ লক্ষ্ভেদে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ভ্রৌপদী বলিয়া উঠিলেন, 
“নাছ বরয়ামি স্ৃতম্‌* | এ লক্। কর্ণ হাসি দ্বার ঢাকিতে চাহিয়াছেন, সুর্যের দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! তিনি কম্পিত করে ধন ত্যাগ করিয়াছেন । অথচ এই কর্ণ ছিলেন 
দাতা ও রখিত্রেষ্ঠ। পৃবে কর্ণের নাম ছিল বস্্ষেণ। ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি কণ 
ভেদ করিয়া সহজ কুগডল দান করিয়াছিলেন, এজন্য তাহার নাম হয় কর্ণ বা বৈকর্তন। 
জীবনে তিনি 'দিব' এই কথাই বলিয়াছেন, প্রার্থীকে কখনও “নাই” বলেন নাই 
-_দ্দানীত্যেব যোইবোচন্ন নাস্তীত্যথিভিঃ' | বিক্রমে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল 
না। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন, 
বুষে। মহেস্ত্রো৷ দেবেষু বৃষঃ কর্ণে। নরেঘপি। 
তৃতীয়মন্তং লোৌকেঘু বৃষং নৈবান্শুশ্রম || [ কর্ণ. ৬] 
_দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্্, নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ; অপর কোন শ্রেষ্ঠ তৃতীয় ব্যক্তির 
নাষ শুনি নাই। 
বন্ধতঃ কর্ণ ছিলেন 'সিংহখেলগভি ধরমান্‌ দ্বণী দাতা বতব্রতঃ? শাস্তি, ১] সিংহের 
মত সখেলগতি, ধীমান্‌, দয়ালু, দাতা ও বতাত্বা। কিন্তু হূর্মতি দুর্যোধনের সংসর্গে 
তিনিও দুর্মতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নানারূপ অধর্ম কার্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধকালে কর্ণ ধর্মের দোহাই দিলে কুঙণ যুক্তি-যুক্তভাবে এই পাপ কর্মগুলির কথা স্মরণ 
করাইয়! দিয়াছিলেন, দূর্যোধন তোমারই পরামর্শে বিব প্রক্বোগে ভীমকে মারিতে উদ্যত 
হইয়াছিল, দ্যুতসভায় তুমিই ত্রৌপদ্দীর বনস্্হরণের নির্দেশ দিয়াছিলে, সপ্তরধী 
মিলিত ছইয়া বানক অভিযন্যকে নিহত করিয়াছিলে, হে রাধেয়, “তে ধর্মন্যদ। 
গতঃলেধিন তোষার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল? কর্ণ এ অভিযোগের উত্তর দিজে 


ষহাভারত ৩৫৪ 


পায়েন নাই, “লজ্দয়াবদতো তৃত্বা নোত্তরং কিফিছুক্তবান্‌, [ কর্ণ, ৬৬ ]। কর্ণ তৃষষর্ে 
2৩ হইলেও সত্যনিষ্ঠ । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোভোগ পর্বে কৃন্তী যেদিন মাতত্ষেহ ও বর্তৃত্ের 
প্রলোভন লইয়া কর্ণের নিকট আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, সেদিনও 
সত্যপবান্বণ কর্ণ অবিচজিত চিত্তে এই কখাই বলিয়াছিলেন, 
সর্ককামৈঃ সংবিভক্ক: পৃজিতশ্চ যথাস্থথম্‌। 
অহ বৈ ধার্তরাষ্্রাপাং কুর্ধাং তদফলং কথম্‌ ॥ [ উদ্যোগ, ১৩৬] 
-প্বতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার ম্বখের জলন্ত আমাকে অভীষ্ট বন্ধ দিয়াছেন 
আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, আমি কি তাহাদের এই পূজা নিক্ষল করিতে 


পারি? কৃষ্ণকে তিনি বলিয়াছিলেন, 
মত্ক্সেহাচ্চৈব রাধায়াং সঃ ক্ষীরমধাতবৎ | .. 
তশ্যাঃ পিগুব্যপনয়ং কুর্যাদন্মছিধং কথম্‌ | [ উদ্যোগ. ১৩২ ] 
- আমার প্রতি নেহবশতঃ রাধার শ্বনে হৃপ্ধ সঞ্চার হইয়াছিল . আমার মত 
লোঁক কি কবিয়! সেই রাধার পিগুলোপ কবিতে পারে? 
কণের সমগ্র জীবনই দৈবাভিতপ্ঠ। মৃত্যুকালের দৃষ্ত অতি করুণ। পরশুরামের 
অন্ভিশাপে তিনি ব্রহ্ধ অস্েব সন্ধানমন্ত্ বিশ্বত হইয়াছেন । মেদিনী রথচক্র গ্রাস 
কবিয়াছে, তিনি প্রাণপণে রথচক্র উন্ভোলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। নিষেধ ও 
অন্ননয় সত্বেও অন্জ্রন তীনক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, ক্রোধে তাহার নয়নে অশ্রপাত 
হইতেছে | এই অবস্থায় অন্ধরনের মহাবাণে কর্ণের মন্তক ছিন্ন হল £ 
তদুদ্দাদত্য সমান বঙ্চন্ং 
শয়ল্লভোমধ্যগ ভাক্ষরোপমম্‌। 
বরাঙ্গমূরযামপতচ্চমূপতে- 
দিবাকরো হম্যাদিব রক্তমগ্ডলঃ ॥ [ কর্ণ ৬৬] 
-_রক্তমণ্ডল শূর্ধ যেমন অন্তপর্বত হইতে পতিত হয়, উদয়-সুর্ষের যত 
তেজন্বী, শরৎ মধ্যাঙ্কের ভাস্করের মত প্রচণ্ড সেনাপতি কর্ণের মম্তকও তেমনি 
ভুতলে পতিত হইল । 
কর্ণের খণ্ডিত দেহ হইতে একটি তেজ নিগত হইয়। শূর্ধমগ্ডলে মিলিয়। গেল । 
যেন মঙ্্যের আদ্দিত্য-তেজ শ্বণয় আঙ্দিত্যে বিলীন হইল। 
মহাভারতের স্ত্রী চরিত্রগুলিও অপূর্ব । প্রথমেই মনে পড়ে দেবী গান্ধারীয় কথ।। 
পতিব্রত! মহাভাগা সমান ব্রতচারিদী। 
উগ্রেণ তপন যুক্তা সততং সত্যবাগিনী ॥ [শ্বী. ১৯] 


৩ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাতালীম উত্তরাধিকার 


ইনি গান্ধাররাঁজ হুবল-নন্দিনী । অন্ধ রাজার সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া পতিবর্থ- 
প্রায়ণা গান্ধারী পটবস্থ হায় নিজচস্ক আবৃত করিয়াছিলেন । 
রাজমহিধী গাদ্ধারী শতপুঞ্রের জননী , কিন্তু জীবনে তিনি অন্থখী। গান্ধারী 
ধর্ষ-দশিনী ! অথচ যে পক্ষের তিনি মতিষী ও মাতা, লে পক্ষ অধর্যাচারী। স্বামী 
পুত্র, ভ্রাতা সকলেই অধর্মের পোষক | ধেদিন রাজসভায় পুত্রের! রজংম্বলা ভ্রৌপদীর 
প্রতি জন্তু অত্যাচার করিল, সেদিন এই 'মহাপ্রাজা' ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইলেন, হে রাজন্‌, মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রগণকে প্রশ্রয় 
দিবেন না, “মা বালানামশিষ্টানামক্ষপম-স্্া মতিং গ্রভো” ; আপনি বংশনাশের কারণ 
হইবেন না, 'ম। কুলশ্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি' ; আমি বলিতেছি, এই 
কুলপাংদন পুত্রকে ত্যাগ করুন, “তম্মাদয়ং মঙ্ছচনাত্যজতাং কুলপাংসনং" [ সভ।. ৭২ | 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আসন্ন সম্বটে তিনি যেমন একদিকে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্যোগ করিয়াছেন, 
তখনি অপরদিকে উৎপথগামী পুত্রকে লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন 
ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্মার্থে৷ কৃত; স্খম্‌। 
ন চাপি বিজয়ং নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ ॥ [| উদ্যোগ ১২৯ ] 
হে পুত্র, যুদ্ধে কল্যাণ নাই ধর্ম নাই, অর্থলাভের প্রত্যাশ! নাই সখ 
নাই ; ইহাতে জয়েরও স্থিরতা নাই । স্থৃতরাং যুদ্ধে যন দিও ন]। 
কিন্তু মনস্থিনী মাতার কথায় পুত্র কর্ণপাত করে নাই । প্রতিদিন যুহ্ধে যাইবার 
পূর্বে মাতার আশীরাদ প্রার্থনা করিয়া দুর্যোধন বলিত, “অশ্মিন জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মন্ 
ব্রবীতু মে'। গাদ্ধারী শুধু বলিতেন, 'যন্ডোধ্মস্ততে] জয়ঃ, | তিনি এউ ভীষণ যুদ্ধের 
পন্নিণাম জানিতেন। স্ত্রীপর্বে শোকাকুল। গান্ধারীর যূতি অতি করুণ। তাহার শত 
পু নিহত, নয়নে অশ্র-উচ্ছাম। কৃষ্চকে তিনি অভিসম্পাত করিয়াছেন। তথাপি 
ইহারই ভিতর ধৈর্য ও সহিষুতার আধার গান্ধারী 'অভিতপ্চা কুস্তীকে সাসত্বনা 
দিয়া বলিয়াছেন, 'অবসশ্থাস্ভাবী সম্প্রা:-যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, “মন্তে 
লোকবিনাশোহয়ং কালপর্যায় চোদিতঃ' | এই ধর্মদহিই গান্ধারীর শোকে সান্বনা। 
পৃথা কুস্তীর চরিঅও অস্ত্ধন্থে ক্ষতবিক্ষত। পাগুবমাতা হইয়াও তিনি জীবনে 


ভুঃখী | পুজদের দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে । তাহার তেজন্িতাও অসাধারণ 
ুদ্ধগ্রস্তাবে যুধিষ্তিরের নিষ্িযনতা দেখিয়া তিনি জলিয়! উঠিয়াছেন। বিছুলা-সগ্জয় 


সংবাহ পরিবেশন করিয়। তিনি পুত্রকে তিন্দুককাষ্ঠের মত জলিয়৷ উঠিতে বলিয়াছেন, 


যুধ্যন্য রাজধর্ষেণ মা নিষজ্জীঃ পিতামহান্‌। 
মা গম: ক্ষীপপুণ্ন্বং সাজ: পাপিকাং গতিষ ॥ [ উদ্যোগ, ১২৩ ] 


মহাভারত | ৩৬১ 


- ঝাজধর্ষান্ছসারে যুদ্ধ কর, পিতৃপিতাষছের নাম সুবাইও লা, ক্ষীণপুণা হইয়া 
'অনুজগণের সহিত পাপগতি প্রা হইও না । - 
কুন্তী-চরিত্রের একটি রহন্তময় অধ্যায় কর্ণের জগ্ম। কর্ণ কুত্তীয় কুষারী-জীবনের 
কলঙ্ক, প্রপম যাতৃত্বের সুধাষ্পর্শ । কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে এই পুজকে জন্মমাজ 
মঞ্বায় ভরিয়া তিমি জলে বিসর্জন দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের প্রান্ধালে 
তিনি এই গোপন তথ্য কর্ণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, 
কৌস্তেযস্বং ন রাধেয়ো। ন তবাধিরথঃ পিতা । 
মাসি শৃতকুদে জাত: কর্ণ তদ্ধিদ্ধি মে বচঃ | [ উন্তোগ, ১৩৫ ] 
_-তুষি রাধেয় নও, অধিরথণ্ড তোমার পিতা নন। হে কর্ণ, আমার কথা 
শুন. তুমি শুতকুলে জাত নও, তৃষি কুস্তীপুত্র। 
কুস্তী প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন । তিনি কর্ণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "অনাষল়্ং 
স্বস্তি চেতি।, 
কুকক্ষেত্র যুদ্ধাকে মহাকনি কর্ণের জন্য কুত্তীর শোফের কোন চিজ উদঘাটন 
করেন নাই । স্ত্রীপর্বে কুম্তী ঘে অশ্রমোচন করিয়াছেন, তাহাও যুধিষ্িযাদি পুত্রগণের 
দীর্ঘ আদর্শনের জন্ত | কর্ণের জন্য নয়। কিছুঃসহ শোক তাহার হয়ে ছিল, বুঝা 
ষায় তখন, যখন মুতের তর্পণ করিবার জন্য পাওপুজ্রগণ গজায় অবতরণ করিয়াছেন । 
কুঙ্টী সহস! শোকে আকুল হইয়1 বাম্প গদগদকগে পুঞ্জগণকে বলিলেন, 
কর্ণশ্য সত্যসন্ধশ্য সংগ্রাষেঘপলাগ্সিন: | 
কুরুধ্বমুদকং ত্য ভ্রাতুরক্রিষ্টকর্মণঃ || [স্ত্রী ২৭ ] 
কর্ণের জন্নকথা গোপন করিবার জন্য মৃধিষ্ঠির মাতাঁকে তীব্র অন্ুঘোগ করিয়াছিজেন। 
কিন্তু মর্মাহত কুস্তী তাহার কোন উত্বর প্রদান করেন নাই। 
মহাভারতের আর একটি বিশ্ময়কর স্লীচরিজ হজ্ঞ-সমূখ্িতা, কুফ্কুটিলকুত্তল! 
দ্রপদনন্দিনী জৌপদী | সমগ্র মহাভারতীয় জীবন তাহার উ্ণ দীর্ঘশ্বামে অভিতগ্ত। 
জৌপদী শ্যামা স্্ী। অপূর্ব স্্দরী | 'নৈব হ্বন্বা ন মহতী নাতি কষণ ন য়োহিমী? । 
তাহার রূপ চন্দ্রের মত ক্িপ্ধ, শর্যের মত দীপ্ত ক্রোশব্যাঞ্ধ তাহার অঙ্গগন্ধ [ “যা 
রূপং সোমস্্যপ্রকাশং গন্ধশ্ান্যাঃ ক্রোশমাতাৎ প্রবাতি' আদি ১৯* ]1 যজাবেদী 
হইতে উখ্বিতা বলিয়া তাহার অপর লাম 'যাজসেনী' | তৌপদীই ভারত-লমরের 


অরণি। রাজকন্ত1! ও রাজবধূ হইয়াও তিনি ডশছুঃখিতা। বিবাহলপ্প হইতেই 
এই ছুখ। স্রস্বর সভায় এক বীরের কে তিনি বরমাল্য অর্পণ করিলেন, 
কিন্ত ভাগ্যের লিখনে তিনি হইলেন পকন্থামীর পত্তী। রাজন হজ্জের আনন্ম- 


৩৬২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


মহোৎসব শেষ হইতে না হইতে তিনি দ্যতপণপে পণ্য হইলেন, রজহব্মলা! অবস্থায় 
অগপিত রাজন্তবর্গের সম্মুখে লাঙিতা! হইলেন, তারপর একবন্ মুক্তকেশী ঝৌপনী 
স্বাীদেয় সঙ্গে বনবাস বরণ করিলেন। সামান্স বনবান আস্তে অজ্ঞাতবাসের 
হুঃখনিশি সমাগত হইল, রাজয়াজেশ্বরী হইলেন বিরাট-গৃছের সৈরিষ্কী। ক্রৌপদীর 
ছুখের শেষ কোথায়? জীবনভর ত্রোপদী যর্ষমে ষে বহ্ছিঙ্জালা বহন করিয়াছেন, 
কুরুক্ষেত্রের শোপিত-তর্পণে তাার শেষ পূর্ণান্তি। 

স্রৌপদী অপুব তেজন্থিনী ও নয়কুশল। | কৌরব দ্যুতপভায় দাতে তিনি 
জিতা না জজিতা--এ নীতির প্রশ্নে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও ধর্মবিদগণের 
কণ্ঠ নিশ্চ,প হয়া পিয়াছিল। তখনকার তেজোদুণ্ধ যৃতিটিও অবিন্বরণীয়। পঞ্চপতি 
পণে বন্ধ, ত্রৌপদশী অসহায়! | সেই অবস্থায় দুঃশাসনের প্রতি তাহার ক্দ্ধ গর্জন, 
'নুশংসকর্মন ত্বমনার্ধবৃত্ত”, রাক্ন্তবগের উদ্দেষ্তে তাহার ধিক্কার, ধিগন্ত নষ্ট: খলু ভারতানাং 
ধর্মভ্তথা'। “ক ভু ধর্মে! মহীক্ষিতাম_ভেক্সস্থিতার জলস্ত দৃষ্টান্ত । “প্রিয়া চ.দর্শনীয়া চ 
পণ্ডিত! চ পতিব্রতা' ত্রৌপদীর আর এক মুর্তি দ্বৈতবনে | যুধিষ্িরের ক্ষমা ও অমন) 
দেখিয়! জলিয়া উঠিলেন, স্বামীকে অন্রযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ছুঃখার্হং 
ছুঃখিতং দুষ্ট 1 কন্মাম্্য নবর্ধতে” ধ্যায়স্তমর্জনং দুষ্ট! কম্মাদ, রাজন্‌ ন কুপ্যসি” “মাং 
বৈ বনগতাং দৃষ্ট। কম্মাৎ ক্ষমসি পাথিব। স্থতীব্র ক্লেষে তিনি কছিলেন, 

ন নির্যন্থাঃ ক্ষত্রিয়োইস্তি লোকে নির্চনং স্বৃতম্‌ | 
তদগ্য ত্য়ি পশ্ামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ || [ বন. ২৪ ] 
লোকে বলে ক্ষত্রিয় ক্রোধশূন্য হয় না, হে মহারাজ, আজ আপনাতে তাহার 

বাতিক্রম দেখিতেছি। 

এই তেজন্িনী মনম্থিনী মহিলার আর এক ক্ষুভিত চিত্র দেখা যায় উপপ্রব্য 
মগয়ে। যুদ্ধের উদ্যোগ প্রায় সমাপ্ত । এমন সময় যুদ্ধবিরতির দৌত্য লইয়া! কৃষ্ণ 
যাইতেছেন হল্তভীনাপুরে | সহদেব ও সাত্যকি ব্যতীত অপর সকলেই শাস্তিস্থাপনে 
প্রয়াসী। এই সময্বে আসিলেন ভ্রৌশদী “শ্বসিতা আয়তমৃর্ধজ।”, “অশ্রু পূর্ণেক্ষণা” | 
প্রথমে তিনি বলিলেন, ছে কষ, সাম দান ছার! যে শক্র বশীঘৃত হয় না, জীবিতার্ধার 
উচিত তাহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করা। ক্রমে ক উচ্চতর হইল । নিজ গৌরবের কথা 
ঘোষণ! করিয়] তিনি বলিলেন, হে কেশব, আমার মত ভাগ্যবতী কে [কা তু সীষস্তিনী 
মাদৃক্‌ পৃথিব্যামস্তি কেশব !' ], আমি দ্রুপদ্ রাজার নন্দিনী, বৃষটছ্যন্ের ভগ্লী, আপনার 
প্রিয় সখী আর ইন্দ্রতুল্য পঞ্চপাণ্ডবের পত্তী। সেই আমি কেশাকষ্টা! হইয়াছি, 'দাশী- 
তুতান্মি পাপানাং লভামধ্যে ব্যবস্থিতা” | মুহূর্তে গর্ব যেন গর্জন করিয়! উঠিল, 


মহাভারত নাহি 
বিক্‌ পার্থ ধছুন্মতাং ভীহলেনস্ত ধিগ, বলম্‌। 
হত হুর্যোধন কুক মূহূর্তমপি জীবতি। [ উদ্ভোগ, ৭৬ ] 
ভায়পর সেই রা কৃষ্ণকুটিল, অসংহৃত, মহাসপের ভায় কাস্তিযুক্ত কেশকলাপ 
বামহস্তে ধারণ করিয়] অশ্রুকঠ্ঠে রুষ্ণকে বলিলেন, 
অযুস্ত পুওরীকাক্ষ হুঃশাসনকরোদ্ধত | 
্ররতব্যঃ সর্বকার্ধেযু পরেধাং সদ্ধিমিচ্ছতা || [ উদ্যোগ. ৭৬ 1 
_হে পুশুরীকাক্ষ, সন্ধি করিবার সময় ছশাসনকরধূত এই কেশের কথ! মনে 
রাখিবেন। বলিতে বলিতে কৃষ্ণার নয়নে অতু্ণ ধারা নির্গত হইতে লাগিল। 
স্রৌপন্নীর এই অশ্রসিক্তা ক্ষুন্ডিতা মৃতিই কুরুক্ষেত্র-ুদ্ধের অরণি। 
মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র পাষাণর়েখার মত স্পষ্ট ও জীবস্ত। মুখ্য চরিত্রগুলির 
তো! কথাই নাই, শকুনি, বিকর্ণ, অভিসন্গা, উত্তর ও উত্তরা, দক, সভা, ছিড়িস্বা 
ঘটোৎকচ, উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, বন্রবাছন প্রভৃতি গৌণ চরিজ্রগুলিও উজ্জ্বল । চরিজ্র- 
চিত্রনে ব্যাসদেব অদ্ধিতীয়। 
৫. অহাভারতের সাহিত্যক মুল্য 
মহাভারত ইতিহাস। মহাভারতেও মহাভারতকে ইতিহাসই বল! হইয়াছে : 
“ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীন্ততঃ' : আদি, ১. ৫৪), জয়োনামেতিহাসোহয়ং 
শ্রোতব্যে! বিজিগীধুণা' [ আদি, €৭. ২*]| কিন্তু এই ইতিহাস লোকপালগণের 
কর্মের ইতিহাস মাত্র নয়, মর্ষের ইতিহাস। এইখানেই মহাভারতের কাব্যত্ব। 
উপরস্থ এই ইতিহাস, 'অলঙ্কতং শ্ুভৈ; শবৈ:- সুন্দর শব দ্বারা অলঙ্কত, ছন্দোবৃতৈশ্চ 
বিবিধৈরন্থিতম'- নানাবিধ ছন্দে অন্থিত [ আদি. ১. ২৮] এবং ইচ্ার বিষ ও 
উপাখ্যান অতি আশ্র্_'বিচিত্রাথপদাধ্যানয্ [আরি, ২. ৩৫ ]| নিপুণ কবি 
ব্যাসদেবের 'মনঃলাগর সন্ত" এই ষে মহৎ আখ্যান, ইহার রসসি্দিও সন্দেহাতীত। 
আচার্য আনন্দবর্ধন এবং লোচনকার অভিনব গুপ্ উভয়েই প্রাণ করিয়াছেন, 
মহাভারত অপূর্ব শান্তরসাত্মক কাব্য ।১ নিপুলা শান্তিই মহাভারতের রসধ্বনি। 
“বিপুল মহাভারত প্ষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এবং পর্ষের পর পর্ব 
পড়িয় চলিয়াছি, কত রাজা, কত ঞধি, কত মানব, কত মহামানব, কত তুচ্ছ ব1 
বৃহৎ ঘটনা, কত ব্যক্তি, কত জাতি, কত জীবন, কত যুদ্ধ, স্্রীপর্বধ, শাস্িপর্বব, 
১ অহাভারতেহপি শান্ত্রূপং কাব্যচ্ছায়াস্থয়িনি বৃফিপাগুববিরসাবধান বৈষনন্ত- 
দায়িনীং সমাপ্তিমূপনিবপ্নতা মহামূনিনা বৈরাগ্জননতাৎপর্যং প্রাধান্েন স্তবপ্রবদ্ধন্ত 
দর্শয়ুতা মোক্ষজক্ষণঃ পুরুঘার্থ: শান্তোরসম্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষা! বিষয়ত্বেন চিত্ত 
ধ্বন্তালোক, ৪. ৬ 


৩৬৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উয়াধিকার 


অহাপ্রস্থান পর্ব __সহশ্র ঘটনার অগ্রশ্র বঙ্কার উঠিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে সকলই 
মনের তলায় পড়িয়া যাইতে লাগিল ; জগৎ জীবন কিছু মনে রহিল না। ধ্বনি 
উঠ্ঠিতে লাগিল শান্তি শান্তি বিপুল বৈরাগা, কঠিন কর্ঠব্য, দুঃপ, শোক, দস্ভ, 
ন্ব, বঞ্চনা, সংঘর্ষ, উল্লাস ও অবসাদ, মৃত্যু ও স্যব্ধতা, সব অতিক্রম করিয়। স্থিতি 
ও গতি । শান্কি, শান্তি । ইহাই মহাভারতের ধ্বনি'।১ রবীন্নাথও মহা ভারতের 
কাবাত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, মহাভারত একটি বিরাট গানে' এক ভীষণ। 
শান্তির ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে : 
বিজয়ের শেষে সে মহা প্রয়াশ 
স্বকল আশার বিষাদ মহান্‌ 
উদাস শান্তি করিতেছে দান 
চির-মানবের প্রাণে । [সোনার তরী, পুরস্কার ] 
মহাভারত সত্যই অপূর্ব কাবা । যে কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শোক, 
বা, হাশ্ট ও উৎসাহ উদ্দীপিত হয়, যাহা পাঠ করিতে করিতে মৃহুমু হ্য, দুঃখ, 
স্, রোমাঞ্চ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়-__তাহা! শুধু কাব্য নয়, মহৎ কাব্য | রামায়ণ যেমন 
মহাকাব্য, মহাভারতও তেমনি মহাকাব্য । এই মহাকাব্যের গৌরব 0) ইহার কাহিনী, 
(॥) ইছার চরিত্র এবং (111) ইহার বর্ণনা । 
মহাভারতের কবিত্ব বিচার করিতে গিয়। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, “৮89৬ 15 
85০ 10086 00580011106 01 9016678,২ ১ মহাভারতের কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনা পাঠ 
করিতে করিতে এই উক্কির সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্যক্তিত্ব ও 
ুদ্ধিমত্ডায় ব্যাসদেব অনন্ত। ব্যাস-প্রণীত কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনাতেও এই স্থদৃঢ় 
ব্যক্কিত্বের ছাপ। 
কাহিনী ও চরিতজ্রগুলির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । ভারতীকথা কথা- 
সাহিতোোর যূল্যবান ভাণ্ডার । কাহিনীগুলি নানারসের নিঝ'র। শৃঙ্গার, বাঁর' করুণ 
 স্থাস্ত, ভয়ানক-_সকল রসেই এগুলি সরস । স্্বীপর্ব ষেমন করুণ রসের আধার, 
মৌসলপর্ব ভয়ানক রসের । নলোপাখ্যানটি 'ধমিষ্ঠং করুণোদয়ম্‌ঃ। প্রত্যেকটি কাহিনী 
আবার নুগভীর পাত্ডিত্য, স্ৃতীক্ষ মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়বহ। বূসালাপে, 
ইউগোী-কখনে, স্ধিস্থাপনে, বিগ্রহসংঘটনে, সমন্তার সমাধানে ও শোকের সাত্বনায় 
কাহিলীগুলিয় আবেদন হুদ্রগুসারী। জাতকে, পঞ্চতন্ত্ে, হিতোপদেশে এই কাহিনী- 
গুলিই সষ্ধলিত হুইয়াছে। মছাভারতের চরিত্রগুলিও বিশিষ্ট ও শ্বকীয়তায় প্রোজ্ছল। 


১। ফাব্যালোক (ব্যঙনা ও ধ্বনি )_ড. স্থধীর কুমার দাশগুু। 
| ॥. ই 3555 808 55150117591 £00101090, 


যহাভায়ত ৩৫ 


এই স্থির গৌয়ব আষ্টার বাকিত্ব ও বুদ্ধিযত্তারই গৌরব । পুরাণেও অসংখ্য চরিজ জাছে। 
তাহা ও ব্যামদেবের বন্ধলন। কিন্তু পৌন়াঁণিক চরিজে ও হছাভারতীয় চরিত্রে প্রভেদ 
আছে। মহাভারতের চরিঅ প্রথর ব্াকতিত্বব্গক ও জীবস্ত। তাছার কায়ণ, মহা- 
ভারতের চরিত্রগুলি খষির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। ভারতযুদ্ধেয প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিজ নিজের 
চোখে প্রত্যক্ষ করিয়া! ব্যাসদেব ধৃতরাষ্্রাদিয ত্বর্গারোহছণের পর মহাভারত রচনা কয়েন ।১ 
পুরাণের ভিত্তি স্বৃতি ও শ্রুতি, উহা! অনেকট। কয়নার সৃত্ি। এইজস্ত পৌরাণিক চরিত্র 
অপেক্ষা মহাভারতীয় চরিত্রের শ্বাদ ভিন্নতর | ষছাভারতীয় চরিজে আছে জীবনের 
মোনার কাঠির স্পশ। বৃতরাষ্ট্রের স্ষেহাস্ধতা ও কুটিলতা, হুর্যোধনের দন্ত, কর্ণের 
পুরুষকার, শকুমির শাঠ্য, গাস্ধারীর ধর্মবীলত, (ত্রৌপদীর তেজন্বিতা, যুধিষ্ঠিরের 
ধর্মধীরতা, অন্ভুনের বীরত্ব, কুত্তীর ধৈর্য এবং লর্বোপরি কৃষের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য জীবনের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত । গৌণ চরিত্রগুলিও শ্রেষ্ঠ কবি-কুৃতির পরিচয় । 


॥ বর্ণন! সৌন্দর্য ॥ 
মহাভারতের বর্নাও আশ্র্য সংষম-শামিত ও পৌরুযব্যঞ্কক। এই কাব্যে 
মহাকাবোর উপযোগী অসংখ্য বণনা আছে: রূপবর্ণনা, প্রক্কতি-বর্ণনা ও যুন্ধবর্ণদ! | 
বর্ণনায় হে গতান্থগতিকতা নাই, তাহা নয়-_কিন্ত বিশিষ্ভাও লক্ষণীয় । যেষন, যজ্ঞ- 
সমুখিতা পাঞ্চালী ভ্রৌপদীর এই বর্ণনাটি_ 
কুষারী চাপি পাঁঞ্চালী বেদিমধ্যাৎ সমৃত্থিতা। 
হৃভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচন! ॥ 
শ্বাম! পন্মপলাশাক্ষী নীলকুঞিত মূর্ধনা | 
তাত্তুঙ্গনখী হুত্রশ্চারু পীমপয়োধরা ॥ 
মাং বিগ্রহং কুত্বা লাক্ষাদমরবণিনী। 
নীলোৎপলসমো গন্ধে! য্টা; ক্রোশাৎ প্রধাবতি ॥ [আদি ১৬] 
_-কুমারী পাঞ্চালী বেদিমধ্য হইতে সমৃখিতা ; তিনি হুতগা, দর্শনীয় স্তামা, 
আয়তলোচনা ; তাহার কেশকলাপ নীল ও কুটিল, নখ তামবর্ণ ও সুউচ্চ, 
স্তনযুগল উন্নত | যেন সাক্ষাৎ দেববানা মাহুধীরূপে অবতীর্লা | তাহার অঙ্গে 
ক্রোশব্যাপ্ত নীলপন্ষের গন্ধ । 
একট লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বাম্পীকির বর্ণনা হইতে এ বর্ণনার স্বাস্থ্য আছে । 
১) তেহু জাতেমু বৃদ্ধেমু গতেমুপরমাং গতিমূ। 
অব্রবীন্ভারতং লোকে মানষেংশ্মিন্‌ হহাখবি; | [ আদি ১. ৫৭] 


৩৬৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বাঁল্সীকিতে আছে আবেগ, ব্যাসদেবে সংঘম-_বাল্ীকিতে হৃদয়বতা, ব্যাঁসদেবে বুদছিমততা, 
“বান্মীকিতে কোমলতা, ব্যাসদেবে পৌরুষ। 

মহাভারতেও প্ররুতিবর্ণনা আছে। স্বহাভারতের যুগে নাগরিক সভ্যতা! আরও 

অগ্রসয় ছইয়াছে, রাষায়ণের আরণ্য শ্রীকে বহুল পরিমাণে গ্রাস করিয়াছে মহাপুরীর 

সভ্যতা । ৩থাপি এ যুগেও নগর অরণ্য-পর্বত হুইতে বেশিদুরে সরিয়া যাক্গ নাই । 

রাষায়ণের প্রকৃতিবর্ণনার ন্িপ্কত] ও হৃগ্ভত1 মহাভারতে নাই । মহাভারতে প্রকৃতিবর্ণনায় 

প্রান্তিক বস্তর ভার। বর্ণনাগুলি প্রায়ই নানাজাতীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও বন-বিহুজের নাষ- 

তালিকায় ডারাক্রাস্ত । কোন কোনস্থলে তালিকা এত দীর্ঘ যে, তালিকার তলে 

সৌনদর্থ ডুবিয়া। যায়, থাকে শুধু ত্থ্যর ভার। যেমন, গন্ধমাদন পর্বতের এই বর্ণনা,_ 

'বুক্ষমকল লবঙ্চতুর ফলভরে আদঢ্য, সব্চতুর কুস্ছমে সমুজ্দল ও ফলডরে 

অবনত হইয়াছে । আমর, আম্রতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, মুগ্তাতক, জীব, 

দাড়িম, বীজপুর, পনস, কদলী, খজু'র, বিষ, অন্থুবেতস, চম্পক, কনম্ব, কপি, 

জদু, গম্ভারী বদরী, প্রক্ষ, উড়,স্বর, বট, অশ্ব, ক্ষারিক, ভল্লাতক, আঙষলকী, 

হরিতকী, বিভাতক, ই্ুদ, করমর্দ, মহাফল ও কেন্দুক এতন্তিন্ন অনতকর 

ন্ুম্বাহ্‌ ফলসমাচিত বিবিধ বৃক্ষমকল গদ্ধমাদন সান্ুতে শোভিত হইয়াছে ।.... 

চকোর, শতপত্র, ভূঙ্গরাজ, শুক,কোকিল, কলবিষ্ক, হারিত, জীব-জীবক, 

প্রিঘ়ক, চাতক ও অন্তান্ত বিবিধ বিহঙ্গরাজি ওই সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া 

শ্রোএরম্য স্বমধুর কৃজন করিতেছে; পুগুরীক, কোকনদোৎপল, কহদার- 

কমলে ইতস্ততঃ সমাঁচত সরোবর সকল চতুর্দিকে জলচর পক্ষিগণ দ্বারা 

মনোহয় হইয়াছে; এ সকল লরোবর কলহংস, চক্রবাক, জলকুকুট, কারগুব, 

প্রষ, হংস, বক ওমদৃগ্ড এইসকল পক্ষিগণে পমাকীর্ণ হইয়াছে ।' (কালগ্রসপন্ন সিংহ) 

মহাকাযোর যুগের প্ররকতিবণন। প্রায়শ: বস্ত।নষ্ঠ। কিন্ত এই ধরনের বর্ণনায় বস্ত- 

দুটি পারচয় থাকলেও রসপৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বরনায় এই 

বন্ধ ভার ধাকিলেও বন প্রবেশের আনন্দ ও তৃপ্ত স্থু হয়ন! | বর্ণনা! পাঠ করিতে 

করিতে কূটজ কুন্মমের গন্ধে, বনবিহগের কৃজনে, প্রার্াতক সৌন্দর্যের অপূর্ব পরিবেশে 

সহজেই ছয় মু হয়। 

এই প্রনঙ্জে একটি কথা স্বরণ রাখা আবস্তক যে, রূপবর্ণনায় ও প্রক্কতিবর্ণনায় কিংব! 

অন্ত যেকোন ব্ণনায় পুরাণ হইতে মহাভারত স্বতন্ত্র নয়। পুরাণকাও ব্যাসঘেব, 

ধহাভারতের গ্রণেভাও ব্যাসদেব। কাব যেখানে এক, বণনাও সেখানে একরূপ হওয়াই 

শ্বাভাবক। তখাপ মহাভারতের বর্ণনায় পুরাপ অপেক্ষা অধিক লংঘন $ এখানে রঙের 


হছাভার়ত ওকন 


রেখা ও তুলির টান উ৬য়ই নিপুপতর | পুয়াণের বর্ণনা বিবৃতিষাত।-.ভাছাতে কবিকমের 
প্রয়াম কাচৎ পাঁরিশ্ফুট ) মহাভারতের বর্ণন। উদ্ভি-বৈচিত্যে পূর্ণ--যীতি বহজ পরিমাণে 
আলঙ্কারিক। ক্বোপপবে কবি যুদ্শ্রাস্ত রণক্ষেজে চঙ্টোমছ্ের একটি বখন। করিতেছেন ২ 
নিপ্রার আকধণে সৈল্তগণ নীয়ব, এখন তাহার নিজ্রামপ্র ও নশ্চল,যেন পটে আক কোন 
চঅকরের [চত্র['কুশলৈ: শিক্পীভিন্ান্তং পটে (চিঙমিবাতৃতম্‌], এমন সময় চন্মোদয় হইল 
ততঃ কুষুদনাথেন কামনা গগ্ুপাণ্,ন।। 
নোননেন চন্ত্রেন বাহেস্্রী দিগলক্কত1 || [প্রো ১৫৮, ৪৫ ] 
--তখন কুমুদখান্ধব কাঁমনীগণের গণ্ুদেশের জায় পাও,ধণ নয়নানন কিরণ 
ছার পূধদিক্‌ অলগ্কত করিলেন। 
£ষে পিঙগলবর্ণ উদয়-পবতের় সিংহম্বরূপ চস্দ্র ওহ হইতে নির্গত হইলেন : 
হরবুষোতষ গা সমহ্যতি: শ্ময়শরাসনপূর্ণনষ প্রভঃ। 
নববধৃশ্মিত চারু মনোহর; প্রবিতঃ কুমুদাকরবান্ধব: || [ভত্রোণ ১৫৮. ৪৭] 
_হরবৃষের সায় শুত্রর্ণ, কামদেবের পুষ্প-পুঙ্ধের ভায় শ্বেতকাতি, নববধূর 
হান্যের ভ্ভায় চারু মনোহর চন্দ্র ক্রমে আরও একটু উপরে উঠিলেন। 
ততো। মূহুপ্তাতুবনং জ্যো তিভূ তমিবা ভবৎ। 
অগ্রথ্যম গ্রকাশঞ জগামাশড তমন্যথ] || | প্রেরণ ১৫৮. ৫১] 
_ মুহূর্তমধ্যে জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল, রহশ্তঘন অজেয় অন্ধকার 
তবরায় দূরে গমন করিল। 
সহসা চত্দ্রের ষিভায় জগৎ দিনের ভ্তায় আলোকিত হইল । প্রভাতে যেষন পদ্ম 
জাগিয়া উঠে, তেমনই প্রভাত হইয়াছে হনে করিয়া সপ্ত সৈল্ঠগণ জাগিয়! উঠিল, 
যথ। চন্দরোদগ্নোক্,ত: স্কভিতো! সাগরো৷ ভবেৎ। 
তথ চন্্রোদক্বোদ্ধ, তঃ স বব বলার্পবঃ | [ প্রোপ ১৫৮. ৫৪] 
_ চন্দ্রোদয়ে সমূদ্র যেমন উদ্বেলিত ও ক্ছুন্ধ হয়, সেই সৈল্ট-সমু্ও তেমনই 
উত্দেলিত ও স্থুন্ধ হইল । 
খ বর্ণন] অত্যুত্কৃষ্ট কবিকর্মের স্বাক্ষর । 
এই প্রসঙ্গে মহাভারতের যুন্ধবর্শনাগুলিও উল্লেখযোগ্য । পুর্লাণেও যুদ্ধবর্ণন! আছে। 
মহাভারত তো! যুদ্ধেরই কাব্য--কিন্ধ। বর্ণনায় পার্থক্য অভি ম্পষ্ট। রামায়ণ ও মহাভারতের 


তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য 
করিয়াছেন, বিশেষত ইহার ( মঞ্কাভারতের ) যুদ্ধবর্ণনা রামায়ণের যত কেবল গাছ 
পাখর ছোড়াছুড়ি ব্যাপার নয়, রাক্ষস ওবানয়ের বীভত্ল রস প্রধান 


৩৬৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও. বাঙালীর ভদ্তরাধিকার 


কত নয়। ইছার মধ্যে ব্যৃহনির্মাপ, পৈনাপত্য-কৌশল, কৃটবড়বন্ত ও মানবীয় ঘাত 
প্রতিখাতের প্রধান্জ। 1১ পুরাণ ও মহাভারতের যুদ্ধবর্ণন। প্রসঙ্গেও এই উক্তি প্রযোজ্য । 
পুরাণের যুদ্ধ অনেকটা দৈবাস্ধের যুদ্ধ, মহাভারতের যুদ্ধ মানবীয় বুদ্ধির, মানবীয় 
শক্তি ও কৌশলের | দৈবান্ের প্রধানত থাকিছেও মহাভারতোক্ নালিক' বৃহন্ালিক 
প্রতি অগ্ত আধুনিক মৃদ্ধাস্্কে ন্মরণ করাইয়া দেয় । মহাভারতের যুগে ভারতের ধনুর 
বিদ্যা নানাদিক হইতে সমুন্নত হইয়। উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া মহাভারতে আছে বিবিধ 
পাছুনির্মাণের কৌশল । অভিমন্থাবধের জন্য পফ্রোণ কর্তৃক রচিত চক্রব্যুহ মহাভারতের 
একটি নিন্দনীয় স্মরণীয় কীতি : কিন্ধু উহা যুদ্ধসঙ্জায় ও সৈন্ঠ সমাবেশে বুদ্ধিমত্তার 
প্রোঙ্গল দগ্বাস্ত £ | 
চক্রবাহো মহারাজ আচার্ষেণা ভিকল্পিতঃ | 
তত্র শক্ষোপমা সবে রাজানে। বিনিবেশিতা || [ প্রোণ, ৩১ ] 
_হে মহারাজ, চক্রব্যৃহ আচার্ধ প্রোণ কর্তৃক অভিকরিত , তাহাতে ইন্জততুল্য 

সকল রাজ! সঙ্গিবেশিত হইয়াছিলেন | 

এই বৃাছের মধাস্থলে ছিলেন রাজ! ছুর্যোধন, তাহাকে বেষ্টন করিয়া ছিলেন 
মহারথ কর্ণ, দুঃশাসন ও রূপ। ব্যছের প্রবেশপখে ছিলেন স্বয়ং ভ্রোণ এবং 
শ্রমের পর্বতের মত অচল সিরাজ জয়দ্রখ ৷ জয়দ্রথের একপার্থখে অশ্বখামা ও 
ও ধৃতয়াষ্ট্রের় জিশজন পুত্র; অপর পার্থে ধূর্ত শকুনি, শলা ও তৃরিশ্রবা। ভ্রোণাচার্ধ- 
পরিকল্পিত এই ব্হবিন্তাম নিঃসন্দেছে আশ্চর্য যুদ্ধকৌশলের পরিচয়। জয়ব্রথকে 
অজ্ুনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভ্রোণকর্তৃক চক্র-শকট ব্যুহ নির্যাণ 
কৌশলের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ ঝর! যাইতে পারে। 


॥ ব্যাসকুট ও প্রহ্থেলিকা। | 
মহাভারতের বর্ণনায় কবিত্ব ততো আছেই. একক ভাবে ইহার ক্লোকগুলির কাব্য- 
মৃল্য ঘথেষ্ট। ভারতকথার প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোক হীরকের মত উজ্জ্বল ও নিহিতার্থ- 
বোধক। উহাতে আশ্চর্য মনস্থিত। ও মনশ্ুত বিশ্লেষণের স্বাক্ষর ব্দ্মান | মহাভারতে 
শুক্ষি ও স্ভাধিতাবলীর সংখা! অসংখ্য £ হিতোপদেশ ও নীভি উপদেশের 
অন্ত নাই। শুক্রসীতি ও বাহম্পত্য নীতির ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ইহাতে ক্সোক 
পরিবেশন করা হইয়াছে । 


পপর িরপপপপপপা 
১. সাংলামাহিত্যের বিকাশের ধারা ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় । 


মহাক্চারত ০৮ 


পরবর্ভীকালে বংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল চাপকাঙ্জোক, নীতিশতক্ক ঝা টবরাগ্য - 
শতক রচিত হইয়াছে, তাহ যহাভারতীয় ক্লোক গুলিরই প্রকারতেদ যাজ $ কোথা বা 
বধ প্রতিধ্বনি । 
বহাভারতে এই গ্লোক ব্যতীত আছে কতকগুলি 'ব্যামক্ট' ও প্রহেলিক। 
এই প্লোকগুলি পয়বতণকালের ধাধা, হর্জা ও প্রহেলিকার উৎস। দ্ববর্থ 
প্রহেলিকার কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়াছে বৈদিক সাহিত্যে । খখেদের “হংসবতী খকঃ 
এবং বিশেষত: খবি দীর্ঘতমাদৃষ্ট শক [ খ, ১. ১৬৪] রহন্তময় ও গৃড়ার্থবাজক। 
এই রচনাধারার স্থচিস্তিত প্রকাশ অহাভাবতের 'ব্যাসকৃট'। কিংবস্তী এই ঘষে, 
বাঁসদেব গণেশকে মহাভারত লিখিয়! দিবার অছরোধ করিলে, গণেশ এক্টি সর্তে 
রাজি হন ছে স্লোকগুলি বলিবার সময় ব্যাসদেব থাষিতে পান্িবেন না, তাহাকে 
অনল বলিয়া ঘাইতে হইবে। ব্যাসদেব তাছাতেই স্বীকৃত হইয়া জার এক সর্ত 
করেন যে, লিখিবার সময় গণেশকে অর্থ বুবিয়। লিখিতে হুইবে। ব্যালরেব কিছু 
কিছু বর্ণন|। করিয়াই এক একটি কৃট গ্লোক বলিতেন, অর্থ বুঝিয়া তাহা লিখিতে 
গণেশের একটু বিলঙ্ব হইত। সেই অবসরে ব্যাসদেব আবার চিন্তা করিয়া পরেন 
শ্লোকগুলি বলিয়া বাইতেন। ইহাই 'ব্যাসকৃট'-উৎপত্তিয় জনশ্রুতি । জনস্রুতি খাহাই 
হুউক “ব্যাসকৃট” আশ্চর্য প্রছেনিক। -ব্যাসকূটের ভাষ! ছর্োধ্য না হইলেও অর্থ অতি 
রহস্যময় । বাঁচ্য অর্থ ইহার প্রকূত অর্থ নয়, লিহিতার্থ উদঘাটন করাও ছঃপাধা । যেষন, 
১. সুধিষির বারণাবতে যাইবার সময় প্রা বিছয় প্রাজ্ঞ যুধিিরকে ছুর্বোধা 
ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন : এই বৃত্তান্তটি একটি হেঁয়ালীর মাধ্যমে প্রকাশকর়। হইয়াছে £ 
প্রাজ; প্রাজগ্রলাপজ; গ্রলাপজ্মিদংবচঃ | 
প্রাজঃ প্রাজং প্রলাপজ: প্রলাপঞ্জং বচোহত্রবীৎ || আদি, ১৩৯. ২*] 
ইহার বাচ্যার্থ_প্রাজজ ও গ্রাজ্ঞকখায় অভিজ্ঞ বিদুর প্রাজ্ঞ কখায় অভিজ 
যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন প্রা প্রাজকে, প্রলাপজ প্রলাপজ্কে এই কথা 
বলিলেন ।*১ 
২, আর একটি ব্যাসকূট বিরাট পর্বের। বিরাটরাজপুজ উত্তর কুরুসৈন্ত দর্শনে 
১। শ্রীচৈতন্তদেবের নিকট অন্বৈত ষহাপ্রতূ-প্রেরিত ভর্জাটিও ঠিক এইরাপ 
" বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলের কছিও হাটে মা বিকার চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউনকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ [ চৈ চ. অন্ভা ১৯ পরি] 


৩, 


৩৭০ _ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ভীত হইয়া পলারনে উনতত, ফ্লীববেশী অন্ধ ন তাহাকে ফিরাইবার জন্য অগ্রসয় হইতেছেন, 
তখন রোখ বঙলিয়াছিলেন : 
নদী লক্কেশ বনারি কেতুর্ন গাহ্যয়ো নাম নগারিসুঙ্ঃ | 
এযোহ্জনাবেষধর: কিরীটা জিত্বা বয়ং নেস্কৃতি চা গাবঃ | [বিরাট ৩৬] 
ইহার বাচার্ধ : ছে ভীম্ম ( নদদীজ), এই ক্লীববেশধর কপিধবজ ( লক্কেশ-বদারি 
বেতু) ইশ্রপুজ ( নগারিসূছ্ঘ ) অভ্ন (নগাহ্বয়ে! নাম) কিরীটী আমাদিগকে 
জয় করিয়। আজ গাভীগুলি লইয়া! যাইবে । 
ব্যাসকুট ছাড়া! গরহেলিফা জাতীয় ক্লোকের সংখ্যাও মহাভারতে গ্রচ্য়। 
প্রহেলিকায় বহিরঙ্গ ব্যাসকূটের হত, কিন্ত ইছার প্রতি স্বতন্ত্র। প্রহেলিকার 
গৃঢার্থ বুদ্ধিগম্য। সাক্কেতিক শবগুলির অর্থ জান! থাঁকিলে প্রহেলিকার অর্থ নির্ণয়ে 
কষ্ট হয় না। শবকক্পক্রম মতে প্রহেলিক! 'কৃটার্থ ভাষিতা কখা'_-উহার শ্বরপার্থ 
প্রচ্ছন্ন £১ 
১, মহাভারতের বনপর্ধে অষ্টাব্ত উপাখ্যানে অষ্টাবকের প্রতি জনকের প্রশ্নগুলি 
প্রেলিকাজাতীয় । জনক প্রশ্ন করিলেন : 
বড়বে ইব লংযুক্কে শ্োনপাতে দিবৌকসম্‌। 
কম্তয়ো গর্ভমাধত্তে গর্ভং হযুবতৃষ্চ কম্‌।| [বন ১*৯, ২৬] 
-ছুইটি ঘোটকীয় ভ্তাকস যাহারা পরম্পর সংবুক্ত থাকে এবং দুইটি শ্বেন পক্ষী 
স্তাক্স যাহাদেয় পরম হয়, কোন্‌ দেবতা তাহাদের উৎপাদক ? ভাহারাই বা কাহার 
উতৎ্পাহক। 
২, উদ্ভোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রেক প্রতি বিছুরের এই উক্তিটিও একটি গ্রহেলিকা, 
একয়! ছে বিনিশ্চিত্য ত্ীংশ্চতৃততির্বশে কুরু। 
পঞ্চ জিত্বা যড়, বিদিত্বা সপ্ত হিত্বা সখী ভব || [উদ্ভোগ, ৩৩. ৫০] 
"এক দ্বারা ছইকে জানিয়া, তিনকে চার দ্বারা বশ কর) পাঁচকে জয় করিয়া, 
ছয়কে জানিয়া, সাতকে ত্যাগ করিয়! সখী হও। 
এইকপ বহ প্রহেলিক। মহাভারতে ইতন্ততঃ ছড়ানো আঁছে। ব্যামকূটই হউক 
বা প্রচ্থেলিকা হউক, উক্ভিগুলি প্রথয় বুদ্ধিদীপ্ত । তবে বুদ্ধির পরীক্ষা! ইহাদের 


খ্ন্ততম জক্ষা হইলেও রূসস্টির জঙ্গযাটিও উপেক্ষসীয় নয়। প্রহেলিকায় ঘে কৌড্হল 
উদ্বীন্ত ছয়, ভাহাতে কৌতুকহাস্তের ম্পর্শও বর্তমান। 


নল কালার যর শখ ক লাকা পাপন 


১। ব্যক্তীরুত্য কমপি অর্থ, শ্বরপার্ধন্ত গোপনাৎ। 
বপ্ত বাগ্থাত্বয়াবর্থে। জখ্যতে না প্রহেলিক! ॥ 


বছাভারত ৭১ 


ক 


৬. মহাতারতের খিজ জগ ( হযিবংশ ) 


য়িবংশ' মহাভারতের পরিশিষ্ট। ইছাও ব্যালদেবের রচনা । মহাভাতত কীর্তন 
করা! হইলে অন্সেন্বয় বিশ্ৃতভাবে বৃফি-অন্ধকবংশের কখ! জানিতে চাহিয়াছিলেন, 
“কণয়ম্ব কুলং তেষাং বিশ্তয়েণ তপোধন'। এই জিজাসার উত্তর 'হরিবংশ' ইহাতে 
বিশেষতঃ ভগবান বিষুর লীলা! কীতিভ হইয়াছে। | 

হরিবংশের জেটি তিনটি পর্ব : হরিবংশপর্ব, বিফুপর্ব ও ভবিষ্কপর্ব। হরিবংশ 
পরব পুরাণ-লক্ষণদহ বিফুর কুষ্ণরপে অবতার গ্রহণের ভূমিকা) বিষুপর্ব রুফের 
ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার বর্ণনা, ভবিষ্যপর্বও অনেকাংশে কষে 
দ্বায়াবতী লীলায় অন্তূক্তি। 

₹রিবংশ নানাপিক হইতে পুরাণের লক্ষণাক্রাস্ত। টহ্ছার সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগা 
অশ্শ বিষুপর্ব £ ইহাই রুফের জীবন-লীল। | প্রীমন্তাগবতের সহিত এই অংশের 
সাঘৃশ্ত আছে । ভাগবতে বাধার নাষ নাই, হরিবংশেও রাধার নাম নাই; এখানে 
গোপী-ক্রীডার নাম 'হল্পীস' এবং ইহার বর্ণনা! জতি সংক্ষিপ্ত । শারদী সুন্দর নিশাক় 
চন্ত্রোন্তাসিত বন দেখিয়। রুষ$ 'যনশ্চক্রে রভিং প্রতি'। গোপীগণ 'বার্ধান। 
পতিভিত্রণতৃভির্যাতৃভিন্তথা--কুফকে অন্বেষণ করিতে বনে আদিলেন, তাহার! 
'দাযোজরপরায়ণ।?, তাহাদের মুখে কফ্চরিত গান [গায়ন্তযঃ রুষ্চরিতং]।| কষ তাহাদের 
মছিত যনোরথাচবপ ক্রীড়া করিলেন £ 

এবং স কফ গোপীনাং চক্রবালৈরলম্বতঃ | 
শারদীযু সচজ্জাহথ নিশাহ মুমূদে হথী || [ হরি. বিষু, ২৯] 

-_ইছাই হরিবংশের গোপী-ক্রীড়। ব| হ্লীস। 

হরিবংশে ছুইটি 'আধ্যা শ্যব' বিদ্বত্ত হইয়াছে । এই শবে শক্ষিদেধীকে 'কোটবী: 
( নগ্রা ), 'দারুণীং মদিরাৰাসাং' এবং 'কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেলানমস্কতাম্‌' বলি 
বর্দনা করা হইয়াছে । অবশ্ট ইনিই যে আবার “অচিন্ত্যা হপ্রযেক্সাঁ তাহাও খল! 
হইয়াছে [ হয়ি. বিফ, ১২*]1 উধা-আনিরুন্ধ কাহিনীতে এই দেখীই উধাকে বর 
দিয়াছিলেন, 'উত্ষে ছ্বং শতমপেব্যং ভর লহ রহিযাসি' | উদ! ও অনিরুদ্ধের গোপন 
মনোবাসনা লিক্ধ হইয়াছিল। া105875155 ধনে করেম। হয়িবংশের আর্যযাতয 
প্রেহ্দিগ্ত। 


এই প্রসঙ্গে মহাভারতের দুইটি হুর্গাত্তবের কথা যনে পড়ে) একটি বিযাটপরে 


৩৭২ প্রাচার ভারতীয় লাহিভা ও বাালীয় উতয়াধিকার 


যুধিটির-কৃত ছুর্গান্তব আয় একটি ভীগ্মপর্বের অনুন-কৃত 'ুর্গান্তব' | বিয়াটপর্বের 
স্ববটি অনেকেই প্রক্ষিগ্ত মনে করেন। অন্ধ্ননের হুর্গাস্তবের মধ্যে যার্কণের পুরাশাসতগত 
নারায়সী-তিয় প্রতিধ্বনি জাছে। মহাভারতে ছুগাদেষীর 'সিন্ধলেনা” 'কালী, 'কপালী' 
“করালী' নামগুলি পাওয়1 ধায় । এই নামগুলিও উল্লেখযোগ্য £ 
ভব্কালি নমস্তঙ্যং মহাকালি নমোহস্ততে । 
চণ্ডি চণ্ডে নমগ্কভ্যং ভারিপি বরবণিনি ॥ [ ভীন্, ২২, ৫] 
অহাঁভারতের ঘেবীক্ষপ আর্ধাকত ; হরিবংশে গ্রাগার্ধ রূপটি পরিস্ফুট £ 
পর্বভাগ্রেযু ঘোরেধু নদীযু চ গুহাহু চ। 
বাসত্তব ষহাদেবী বনেষুপবনেষু চ। 
শবরৈবর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সথপৃজিতা। 
মযুক্র(পচ্ছধবঞ্জিনি লোকান্‌ ক্রমাস সবশঃ || হরি. বিষ. ৩] 
'ছুরিবংশ' হইতে তৎকালীন অভিনয়কলার একটি হ্ন্দর চিত্র পাওয়া খায়। ছু 
সৈল্তগণ নটবেশে গিরিরাজ প্রবেশ করিয়। রামায়ণ অভিনয় কাঁরতে আরম করিলেন, 
নান্দিং চ বাদয়ামাস প্রহ্যয়ে। গ্দ এব চ। 
সা্বশ্চ বার্যসম্প্ঃ কাধ্যার্থ, নটতাং গতঃ ॥ 
নান্যন্তে চ তা গ্লোকং গজাবতরপাশ্রিতম্‌। 
রৌব্সিপেয়ত্ধোবাচ সম্যক্‌ ম্ববিনয়ান্বিতম্‌।| [ হরি. বিষুণ. ৯৪ ] 
 ক্মভিনয়কলার এই পদ্ধতিই দেখা যায় পরবর্তী সংস্কৃত নাটকে । অধমর্ণ কে? 
হরিবংশ, না সংস্কৃত নাটক 1 পপ্তিতগ্রবর ঃ19০-এর মতে হুরিবংশ নবম শতাব্ীরও 
পর়ের। মনে হয়, হরিবংশ গ্রীট্টায় চতুর্থ শতক বা! তাহারও পূর্ববর্তী । 
মহাভারতের খিলঅংশ ( পরিশিষ্ট ) হইলেও, মহাভারতের কবিত্ব হরিবংশে নাই। 
হরিবংশেক গ্রকৃতি পুরাণের অনুরূপ । বপন! বিবৃতি-প্রধান + জন্কেট! নিরাভরণ। 


. ॥ জৈমিনী মঙ্থাভারত্ক ॥ 
মহাভারত গ্রস্দে মহাভারতের আর একটি সংস্করণ 'জৈমিনী-ভারত'-এর নাফ 
উল্লেখযোগ্য | ইছার বিশেষত্ব অঙ্থমেধ পর্বের বর্ণনায়। বৈষ়াসকী মহাভারতে অশ্বমেধ- 
পর্বের বিষয়ের অংশ অতি সংক্ষিগ্ত। কিন্তু জৈমিনী-ভারতে এই অংশ বিদ্ৃত। 
ইহাতে স্বীয়াজ্যে (প্রমীল/রাজ্যে ) বজীয় অঙের অভিযান এবং চন্জ্হাদের উপাখ্যান 
বিশধভাবে বধিত হ্ইয়াছে। বাংলা মহাভারত অন্থমেধপর্বের বর্ণনায় বৈহিনী- 
ভারতকেই অনুময়ণ করিয়াছে। 


মহাভারত তন 


৭, বাংলা হাতা রত 

রামায়ণের যত মহকাভার়তকথাও বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত | “ভীগের প্রতিজা।, 
খধর্মপৃত বুষিতিয', “রদ্ছনে হৌপদী”, “বিছুরের খুন", 'যাতৃল শকুনি, গাভাকর্ণ', 'ভীমের 
গঙ্কা”, “ঘরে কুরুক্ষেত্র প্রত্ৃতি প্রবাদ-গ্রবচন হইতে যহাতারত ফোন কোদ্‌ হিক 
হইতে বাঙালীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা অছ্জাদ করা বাক! 
রাষায়ণের মত মহাভারত ঠিক গৃহস্থালিয় আদর্শ হিসাবে এদেশে স্থান লাভ করে 
মাই। মহাভারতে আাতিবিয়োধ এষন চরমে উঠিয়াছে যে, সর্বভারতীয় রাজস্ব 
যুক্ধকোলাহছুলে পরিবারিক জীবনের শ্রীতিনিদ্ধ শান্ত পরিবেশটি সম্পূর্ণ লু হইয়! 
গিয়াছে। মহাভারতের গৃহজীবনে কোথায় বেন অভিশাপ আছে। লুপ্তপ্রায় পৌরৰ 
ব1! কৌরববংশের বাতি হখানিয়ষে জলে নাই | ভীম প্রতিজ্ঞাবশে চিরকুমার় রছিলেন, 
সত্যবভী-কৃত চিত্রাঙ্গম অকালে যুদ্ধে নিহত হইলেন, বিচিত্রবীর্য সভ্ভোগে প্রমত্ত হইয়া 
বক্ায়োগে প্রাণ হারাইলেন | অতএব বংশ রক্ষা হইল না| ভগবান ব্যাসদেব হে 
নিয়মে মেই বংশধারাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও এদেশের গৃহজীবনের আদর্শ নয়। 
কুরুবংশে কানীন পৃত্র কর্ণের দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে, কফণার হাছাকায়ে গারস্থা জীবন 
উ্প্ত হইয়। ডঠিয়াছে। মহাভারত গৃহজীবনের আদর্শ নয়, বিভীবিক1। 'মাতুল 
শকুনি", “ঘরে কুরুক্ষেত্র? প্রভৃতি প্রবাদ তাহারই ইঙ্গিত। অবশ্ত ধর্মশান্তরকধপে মহাভারতের 
“ঘতোধর্মস্ঞতোজয়:' নীতি বাঙালীর অন্তরে ধরবাক্ষয়ে গ্রথিত হইয়া আছে। 

ধর্মশাস্মরূপে বাংলাদেশে মহাভারতের এই প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত স্বদূর পাল জামল 
হইভে পাওয়া যায়। মদনপালদেবের পাটমহিষী চিআ্রযতিকা। বটেশ্বরত্বামী নামক 
একজন পাঠকের মুখে ভারতকথা শ্রবণ করিয়। দক্ষিণাম্বরূপ তাছাকে একটি গ্রাম 
দান করিয়াছিলেন 1১ বস্ত্তঃ অমৃতসষান ভারতকখা বাংলাদেশে ধর্মশাশ্বরূপেই প্রতিষ্তিত। 
পুণ্যকামী ব্যক্তি বহাভারত শ্রবণ করেন, বাঙালীর শ্রাঙ্ছবালয়ে “বিরাট, 'গীতা'' 
পাঠ কর] হয়, মৃত্যুর শোককরুণ পরিবেশে 'শাস্তিপর্ব' পাঠ করিক়্! বাঙালী শান্তি 
ও সান্বদা লাভ করে, বিছুরের খুদকণায় তৃপ্ত ভগবানের কথা শরণ করিয়! দারিত-টৈস 
পীড়িত ভক্ত বাঙালী অক্রজঙে সিক হয় । 

কিন্তু ভাষার মহাভারত রচনার পশ্চাতে অন্ত একট! উদ্দেন্ঠ দেখা বায়। রামায়গ ও 
মহাভারত ছুইই বাজনভাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইক্গাছিল। বিশেষতঃ ভাবায় ভারত 


৭৪ প্রাচীন ভারতীয় নাছিতা ও বাওউতয়াধিকার 


রচিত হইয়াছিল মূললমান লম়াটের অনুজায়। প্রাচীন বাংল! মহাভারতগ্ুলিয় যধ্যে 
উল্লেখধোগা কবীন্্র পরমেশরের 'পাওব বিজয় পাঞালিকা' এবং শ্রীকর নন্দীর “অশ্বমেধ 
কথা” । এই ছইখানি কাব্যই মুসলমান লম্করদের নির্দেশে রচিত । ববীন্দ্র পরমেশ্বরের 
পোষ্টা লম্বর পরাগলখান, আর গ্রকর নন্দীর কাব্যের উৎসাহ্দাতা! পর়াগলস্থত ছুটিখান। 
লগ্বয় পরাগলখান ধর্মমতি-_“পুর়াণ শুনস্ত নিত্য হরযিত মতি'-_-আর ছুটিখানও 'যলিকর্ণ 
দধীচি পমান ধার দান।” অতঞ্ব ধর্মকাহিনী শ্রবণ করিবার আগ্রন্ু হওয়া তাহাদের পক্ষে 
হাভাবিক। কিন্ত অন্তান্ত পুরাণ ছাড়িয়া মহাভারতের প্রতি তাহাদের দই আকষ্ট হইল 
কেন? অনেকেই মনে করেন, মহাভারতে রাজনীতির প্রাধান্ত | ভারতকথ। রাজনীতির 
কুটকৌশলে ও যুদ্ধের হঙ্কারে পূর্ণ। মহাভারত পাঠের ফলশ্রুতিতে বল! হইয়াছে_-'জয়ো 
মাষেতিহাসোহয়ং আোতব্যে। বিজিগীষুপা' | মুসলমান সমাটগণ ছিলেন জিগীযু ; হুসেনশাহ 
'অন্মশস্দে সুপাওতত”, লন্বর পরগলখান চট্টগ্রাম বিজয়ী, আর ছুটিখান “সমরে নির্ভয়? ৷ তাই 
জয়েচ্ছু সম্তাটগণের পক্ষে যুদ্গবর্দনাবল “জয়াখ্য” পাগুববিজয় শ্রবণের আগ্রহ হওয়। 
খ্াডাঁবিক | ছ্িতীয়তঃ বাংলায় রচিত যহাভারত গুলিতে অস্বমেধ পবের সংখ্যাৰহুলা যে- 
কোন পাঠবেয দুষ্টি আকর্ধণ করে। এই অস্বমেধ পর্বের আদর্শ বৈয্যাসকী মহাভারত নয়, 
জৈথিনীড়ত মহাভারত | বৈয়ামকী মহাভারতে পাগুবগণের 1দখিজয় বর্ণনাগ্রসঙ্গে পশ্চিম 
ও উত্তর ভারতজয়ের কাহুনী প্রধান স্বান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু জৈমিনীভারতে 
প্রধানভাবে বণিত হইয়াছে ভারতের পূর্বাঞ্চম জয়ের কাহিনী | মুসলমান লন্বরদেরও 
বিজয়ের লীলাতৃষি ছিল ভারতের পৃবাঞ্চল। তাই অশবমেধ পর্ধ শ্রবণে মুসলমান সম্ত্াটগণ 
এত আগ্রহাদ্বিত ছিলেন । সম্ভবতঃ জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের জয় গোরব প্রচারের 
আকাঙ্ষাও মহাভারতের অশ্বযেধপর্ব ছারা সম্পরর হইত।| হয়তো! তাহারা বুঝাইতে 
টাহিতেন, যে পূর্বদেশ জয় করিতে আসিয়া গাণ্ীবধন্বা! অর্জনের বিজয় গাণ্ডীব বারবার 
হস্তচযুত হইয়াছে, সেই দেশ তাহারা অবলীলাক্রমে জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন। 
মোটের উপর বাংলাভাষাক্ন প্রাচীন মহাভারত রচনার প্রেরণা ঠিক ধর্মশাস্্র শ্রবণের 
আকাজ্ষায় জাগ্রত হয় নাই, উহার পশ্চাতে অস্কান্ত রাজনৈতিক কারণগুলিই প্রবল 
ছিল বলিয়া মনে হয়। বাংলায় অঙ্থমেধপর্ব রচনার প্রাচূর্যও এই সত্য প্রাণ করে। 
জিগীষু ব্যক্িদের ছারা বা জয়েচ্ছু বৃুপতিধের প্রেরণায় এগুলি রচিত হইয়াছে। 
কিন্ত আরে ঘে উদ্দেন্টেই বাংলামহাভারত রচিত হইয়! থাকুক, শেষ পর্যস্ত ইহ! 
ধর্মশান্ত্ের খানই অধিকার করিয়্াছে। বাংজার প্রতি ঘরে ঘরে যে ষহাভারতখানির 
সমাদর, যাহার প্রতিষ্ঠা কতিবালী রাষায়ণের তুল, সেই কানীফালী বহাভারত এদেশে 
ধর্মগ্রন্থরূপেই প্রচাক্গিত £ কাশীনাদের মহাভারত রচনার উদ্দেশ্ঠ ধর্মমূলক ঃ 


বহাসারত ৭৫ 


হেই বাছা! কহি জোক শুনয়ে ভারত ॥ 
গোষিন্ম কয়েন পূর্ণ ভার যনোরথ | 

প্রচারবাহুল্য ও জনপ্রিয়তায় কাশীরাষ দাসের অহাত্তায়ত বাংলার সর্বাগ্রগণ্য। 
কাশরাহফাসের নামে প্রচলিত মহাভারতখানি কানীক়ামের একার রচনা কি না, লে 
বিষয়ে বিতর্ক আছে। কৃত্তিবানের রাষান্ণ যেষন 00297008186 66৮ কাশীফালের 
মহাভারত সম্পর্কেও অন্থরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য । ডঃ হুকৃষার সেন বলেন, "অর্চাহশ শতান্বীর 
মধ্যভাগের পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির রচনাপ্রধাহ মিলিত হইয়। কাশীয়াষের 
নামষিত ভারতপাচালীতে পরিণত হুইয়াণ্ছিল। কাশীরাষের কাব্য বলিতে আমরা! 
কাশীরাম-গোতীর এই সংছিতাই বুঝি' ।৯ উক্কিটির যাথার্থ অশংসন্বিত। কাশীর়াষধাস 
ভাষায় ভারতপাঁচালীর আদিপ্রপেতাও নহেন--তখাঁপি বাংলায় মহাভায়তরচনায় 
ঘাবভীয় গৌরব কাশীরামদানের । এই মহাতারতখানি বিশ্লেষণ করিলেই বাংলা- 
মহাভারতের রূপ ও স্বরূপ ধারণা কর। সম্ভব । 

(১) প্রাচীন বালার অন্চবাদলাহিত্য প্রায়শ: মূল হইতে বিচ্যুত, উন! স্বাধীন 
কল্পনা ও লোকশ্রুতিথথার। পল্পবিত ও পরিবদ্ধিত। রুতিযাসী রামায়ণ তাহার প্ররুষ্ট 
ষ্টাস্ত । কিন্ত কানীদালী মহাভারত এ দিক হইতে একটি ব্যতিক্রম । উহাতে স্বাধীন 
কল্পনা ও বাংলার লোকশ্রুতি ব৷ বিশ্বাস স্কান লাভ করিলেও উহ! মোটামুটি যুলের সার্থক 
'অন্পবাদ | রামায়ণে যেমন অবাধ কল্পনা মৃক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া! অগ্রসর হইয়াছে 
মহাভারতে সেরূপ হয় নাই। বাংল! মহাভারতে যূল সংক্ষেপিত হুইয়াছে, কিন্ত 
অন্বাদে প্রায় যৃূজকেই অগরণ কর! হইয়াছে । যেমন, 


(ক) বৈষ্লাসকী মহাভারতের 'কুমারা চাপি পাঞ্চালী বেমদীষধ্যাৎ সমুখিত।, 
ভ্রোপদীর উতপস্তি-বর্ণন! [ আদি ১৬* ] কাশীদাসী মহাভারতে হইয়াছে... 
তবে এ বহজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি । 
জগ্মামাত্র দশদিক করে মহাছ্যতি | 
নীলপদ্ম আভা অঙ্গে অমর বণিনী । 
নিফলঙ্ক উন্দুঙ্যোতি ঘনপীনন্থনী | 
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত। 
সরান্থর যক্ষরক্ষ গন্ধর্য বাঞ্ছিত। [আদিপর্ব ] 


এরর 


১। বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস ( প্রথযখণ্ড )--ভ: সুকুমার সেন। 


৩৭ প্রাচীন ভারতীয় নাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


(খ) ইন্রপ্র্থে ছুর্ধোধনের প্রমাদ ₹ বৈয়াসকী যহাভায়ভ--- 
ল কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ডয়াষ্্রো যহীপতিঃ। 
শ্কাটিকং জলমাসাভ জলফিতাভিশঙয় | 
দ্ববস্থোৎকর্ধণং রাজ! কতবান্‌ বুদ্ধিমোছিতঃ | 
হুর্মনা বিমুখশ্চৈব পরিচক্রাম তাং সভাম্‌। 
ততঃ স্থলে নিপতিতো দুর্মনা ব্রীড়িতো নৃপঃ ॥ 
ততঃ স্কাটিকতোয়াং বৈ ক্ষার্টিকাত্বজশোভিতাম্‌। 
বাপীং মত্ব। লমিতি যবাসাঃ প্রাপতজ্জলে | 
জলে নিপতিত দৃষ্ট1 কিন্বরা জহম্তৃশম্‌। [ সভা. ৪৫ ] 
কাশদাসী মহাভারত : 
বিহার মাতৃল সহ করে নরবন়। 
ক্কটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥ 
জল জানি নরপতি গুটায় বসন। 
পশ্চ1ৎ জানিয্া বেদী লঙঞ্জিত রাজন্‌ || 
তথা হইতে কতদৃরে গেল নরবর | 
লজ্জায় মলিন মুখ কাপে থরথর | 
স্কটিক মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল। 
সবসন চুর্যোধন বাপীতে পড়িল ॥ 
দেখিয়া হানিল সবে ঘত সভাজন। [ সভাপর্ব ] 
(গ) যুধিষ্তিরের প্রতি বকের প্রশ্ন £ বৈয়াসকী মহাভারতে 
ক] চবার্ত। কিমাশ্চর্যযং কঃ পস্থাঃ কশ্চ মোদতে । 
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্‌ কথস্রিত্বা জলং পিব | [ বন. ২৮৭] 
কাশদানী মহাভারত : 
কিব। বার্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে। 
কোন্‌ জন স্থথী হয় এই চরাচরে || 
পাওুপুস্র আমার থে এই প্রশ্থ চারি | 
উত্তর করিয়া তৃষি পান কর বারি ॥ 
(২) মোটামুটি হূলাহদারী হইলেও কাশীদাস স্বাধীনতাও প্রচুর দেখাইয়াছেন : 
(ক) প্রথমতঃ কাপিদানী মহাভারতে কোথাও মূলের ঘটন। ইচ্ছানুযান্্ী সঙ্গত, উহাতে 
পায়স্পর্ব-কমখ জঞ্চিঘত | বৈয়াসকী মহাভারতের অন্শালনপর্ব এবং মহাপ্রস্থানিক পর্ব 


বাারত ৩৭৭ 


কাঈিফাসে নাই--এইগুলি সংক্ষেপে বখাক্রযে শান্ি ও শ্বর্গারোইপপর্বের অন্ধতূ্তি 
ছুইয়াছে। কাশীদাসে গদ্ধাপর্ব ও এধীক পর্ব পৃথক পর্বরূণে গৃহীত হইয়াছে। খুলে 
“গদাযুদ্ধপর্ব” শঙগাপর্বের উপপর্ব এবং এষীক পর্ব সৌধিক পর্যের অস্ততূক্ত। হৃলের 
পর্সংখা! একরূপ থাকিলেও পর্বনাম নির্বাচনে কানধাসে স্বাতগ্া রহিয়াছে । 

(খ) কোন-কোন স্থলে যূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে কাশীদাস রড়ে-রেখার বিস্তারিত 
করিয়াছেন, যেমন, ত্ৌপদীর বস্ছুরণের এই অংশ : 


মূলঃ ততো দুঃশাসনো রাজন্‌ জৌপদ্যা! বসনং বলাৎ। 
সভাষধ্যে সম্গাক্ষিপা ব্যাপাক্রষ্টুং গ্রচক্রমে ॥ 
কৃষক বিষুঃঞ্চ হরিং নরঞ্চ আাপায় বিক্রোশতি যাজসেনী। 
ততত্ত ধঙ্গোইস্তরিতো! মহাত্যা সমারপোিবিধৈবন্থ পুগৈঃ ॥ 
আরুয্ামানে বসনে ভ্রৌপস্তাশ্চ বিশাম্পতে। 
তন্রপমপরং বন্বং প্রাছরাসীদনেকশঃ ॥ 
নানারাগবিরাগাণি বসনাল্সথ বৈ প্রভো। 
প্রাদর্ভবস্তি শতশো ধর্মন্ত পরিপালনাৎ || [ সভা. ৬৫) 
কাশীদাসী মহাঁভার'ত : 
একবন্থ পরিহিত ত্রৌপনী সুন্দরী | 
ছুংশাসন টানিত্ডেছে বসনেতে ধরি | 
সঙ্কটে পিয়া দেবী সজল নয়নে । 
আকুল হইয়! কফ ভাকে নারায়ণ | 
ওহে প্রত রুপাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু 
অধিলের বিপদ ভঞ্জন। 
হেখায় সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লান্গ 
তোমা বিন! নাহি অন্ধজন ॥ 
ষে প্রভূ পাজিতে স্্ট সংহার করিতে খহি 
পুনঃপুন; হও অবতার । 
৬ তাহার চরণ ছায়া শ্ররিয়া সপি্গ কাযা 
জনাথার কর প্রতিকার || 
আ্ৌপর্দী আকুল জানি স্থির সে চক্রপাণি 
ধার নাম বিপদভঞ্জন। 


5৭৮ প্রাচান ভারতীয় নাহিতা বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ধর্ষরূণপে বিশ্বপতি রাখিতে এলেন সতী 
মতাধর্ম করিতে পালন | 

আকাশমার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন লৈয়ে 
ঝৌপদীরে সঘনে যোগায় । 

ধত ঢুঃশালন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে 
আচ্ছাদন করি সর্ববগায় || 

লোহিত পিক্গলগীত নীল শ্বেত বিরচিত 
নাঁনাচিত্র বিচিত্র বসনে | 

বিবিধ বর্ণের শাড়ী ঢঃশাষন ফেলে কাড়ি। 
পু পু হৈল স্কানে স্থানে ॥ 

(গ) কাশীরাষধানে নৃতন বিষয়যোজনাও অল্প নয়। বনপবে শ্রবসরাজার 
উপাখ্যান, বিস্তৃত শ্রক্ষেত্র মাহায্ম;-_-বিরাটপর্বের গোগ্রহ অংশে রণতূমে চামুগ্ডার আগমন 
ও ধর্পর ভরিয়া অন্ধুনের কল্যাণে মৃতসৈম্তের রুধির পান-_ শাস্তিপর্কধে একাদশী মাহাত্ম্য 
ও হরিমন্দিয় মার্জনের ফল বর্ণন। প্রভৃতি যূল মহাভারতে নাই। শুধু তাই নয়, কাশীদাসী 
মহাভারতে ভক্তিবাদের বিশেষতঃ হাঁরভক্তিবাদের যে প্রাধান্ত দেখা যায়, তাহাও 
যূলবহিতূ'ত। তবে কৃত্তিবাপা রামার়ণের লোব শ্রুতি ও ভক্তিবাদের তুলনাক়্ কাশীদাসে 
অবান্তর অংশের যোজনা অল্প । 

(ঘ) কার্ীদানী মহাভারতে মূল হুইতে বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশী অশ্বমেধপর্বে । 
বাংলাক রচিত অশ্বমেধপবের আদশ বৈয়াসকী মহাভারত নয়, জৈমিনী মহাভারত ও 
গ্গসংহিতা। বৈষ্াসকী মহাভারতে পাণ্তবগণের দিখিজয়ের বর্ণনা অংশ সংক্ষিপ্ত । 
উহ্থাতে প্রধানতঃ বণিত হইরাছে মরুভ-উপাখ্যান, অনুগীতা ও দানধর্মের কথা । দিখিজয় 
অংশে ব্রিগর্ভ, সিদ্ধুদেশ, গান্ধার ও ষগধজয়ের সহিত সংক্ষেপে প্রাগ জ্যোতিষ, মণিপুর 
ও বজজয়ের কাছিনী বিবৃত হুইয়াছে। কিন্তু জৈমিনীভারতে যজ্ঞাশ্বের স্বীরাজ্যে গমন, 
চশ্রহংসয়াঙ্জার উপাখ্যান প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ আছে । কাশীদাসী মহাভারতে মরুতের 
কাছিনী 'অতি সংক্ষিপ্ত, বিস্ৃতভাবে বণিত হইয়াছে যুবনাশ্ব়রাজার কাহিনী ; অনুগীতা 
বা দানধর্ষের প্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত; যুদ্ধাংশের বর্ণনায় কাশীদাস মূলের 
সভাপর্বের পাওযদিখিজয় ও অশ্বমেধপর্বের পাগুবদিথিজয় একত্র করিয়া বর্ণন। 
করিয়াছেন । “মূলের নীজরাজার কাছিনী-রেখ। কাশীফাদে অতি বিস্তৃত নীলধ্বজ-জন! 
উপাখ্যানে পদ্ধিশত হইয়াছে । সভাপর্ধের হুংস্ধবজ রাজার প্রসঙ্গ কাশিদাসে 
বিস্তৃত সথধস্থাকাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে । কাশীরাষধাসে নর্ববাপেক্ষ! গুরুত্থ লাভ 


মহাতান়ত গাগরী 
করিয়াছে ভারতের পূর্ধবাঞ্জ জহর কাহিনী--এই কাহিনীগুলির অধ্যে ধান প্রনীনা- 
রাজা হজাঙের গরবেশ এবং যশিপুরে বজবাহদের উপাখ্যান । 


৮. নব্যযুগে বাংলায় ভারতী কথার কপায়ণ 

প্রচীন বাংলায় যফাভারতের বিচিত্র উপাখ্যান বেষন বাংলা মহাভারতের-মাধাছে 
পরিবেশন কর! হক়্াছে, তেষনি আধুনিক বাংলায় ভারতীকথার রম পরিবেশিত হইয়াছে 
নবযুগের যাত্রা, নাটক ও কাবা-কবিতার যাধামে। কালীপ্রসামসিংহের হহাতারাতের 
গল্ডা্বাদ ব্যতীত অখণ্ড কোন যহাভারত মবা বাংলায় রচিত হয় নাই। খাছা 
বাক্স, নাটকে বা কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে তাছাও মহাভারতান্তর্গত কোন খণ্ড 
উপাখ্যান । বাত্রায় ভক্ষিবাদ, অলৌকিক বিশ্বাস ও গত্ররসের প্রভাব। তাই 
বীয়রলের নাষে যৌদ্ররসাত্মক “অভিমন্কাবধ' ( কেছারনাথ, তিনকড়ি বিশ্বাস, অজমোহন 
রায়), সতীনারীর কাহিনীরুপে “সাবিত্রী সতাবান' (তিনকড়ি বিশ্বাপ, কেদারমাখ? 
ব্রজযোহন ), 'নলদযয়গ্তী” (হরিশ্চন্। মি, ভোলানাথ মুগেো। ) এবং ভক্তিমূলক কাহিবনী- 
রূপে প্র্বাসার পাশ (ভোলানাথ মুখে ), পাঞ্চালীর বন্মহরণ (তিনকড়ি বিশ্বান ) 
প্রভৃতি পালা বাত্রাব প্রধান উপাক্ীবা হইয়াছে। বাঁজাপালার দ্ঘাদর্শও খৃজ 
মঙ্াভারত নয়, কাশদাসী মাঁভারতই উহাদের আদর্শ , ভাহাও আবার অতিউচ্চুসিত 
ভক্কি, সুজ তাশ্য, রোমহর্ক রৌব্ররলের যিশ্রণে অতিনাটকীয় | মহাভারতীয় উপাখ্যান 
লইয়া! রচিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাগুব গৌরব" ও 'জনা' নাটকের বিষগ্ববন্ধ 
কাশদালী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে সমান্তত। জনার চরিজে অধুক্দনের 
“নীজপ্বজের প্রতি জনা'র প্রভাব বিস্কমান। ন্ষাধে ভক্কি প্রদর্শনই এই মাটকের 
মূল ভাব) জনার প্রতিহিংসাপরায়ণা যাতৃমৃতি অন্িউচ্ছালে পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে 
ক্ষীরোদ গ্রসাঁদ বিদ্তাবিনোদের ছয়খানি নাটক-_বজনাহন, শাবিত্রী, উন্দুপী, ভীগ্ষ, 
মন্জাকিনী ও নরনায়ায়ণ উল্লেখযোগ্য | ইহাদের কাহিনী যহাভারত হইতে সংগৃহীতত। 
ব্রবাুন ও উলুপী নাটকের কাহিনীতে কাশীদাদের অনুস্থতি বেশি । ক্ষীয়োদগ্রসাদের 
সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নাটক 'ভীম্ম' ও 'নরনারারণ' । উভয় নাটকেই ছুটি প্রধান চরিজ -- 
ভীম্ঘ ও কণ সানবীয়ভাবে চিত্রিত । কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পৌরুষ দৈবহারা নিখিত । 
অলৌকিকতা ও ভক্তিবিশ্বাপকে অতিক্রম বরিয়! মানবীয় ভাব বিকশিত ভ্ইকা 
উঠিতে পায়ে নাই। ভীন্ম নাটকে “ছাতি? চরিত্রের পরিকল্পনা নৃতন, লিখতী-জনিন্ত 
তীব্দের অন্ত নেও নৃতনত্ব আছে। অরনারায়ণ নাটকের করচয়িজ বকাভারত হইতে 
খতন । মহাভারতে যে করণ জৌপনীর বন্বহরণে হঙ্রণ! ছি়াছেন, এখানে লেই বাণই 


বাক প্রানি ভারতীয় সাহিত্য ও বাঝালীয় তত্তযাছিকার 


বিজের লামুদ্ব প্রতিপান করিয়াছেন । পদ্মাবতীচরিত দৃক বন্তাারতে নাই । ভক্বিবলে 
পল্তাবতীয় দূয় হইতে রুফকে আকর্ষণ করায় চনত অলৌকফিকতার চূড়ান্ত । কফিতে 
কণচয়িতরের পরিসম্ধাপ্তি--পৌয়াশিক নাটকের উপযোগী হষঈটলেও মূল হতে বিচ্যুত । 
“নরনায়ায়ণ' মাটকে গীর়োহগ্রসাধ দৈল ও পু্ধকার়ের হন্থপ মুগোপধোরী একটি লঙস্া 
'অবস্তারখা করিয়াছেদ। কিন সিগ্কান্ত পুয়াণ-ভূষিকে অভিত্রম করিতে পারে নাই 
-শেহ পর্যক 'মিদ্বতি কেম বাধাতে' নীতিই জয়ী হটয়াছে। 

পুষ্নাহন কাহিমীকে যুগচেতলার আলোকে প্রকাশ করার প্রবণতা উনিশ শতকের 
প্রধান বৈশিষ্ট । মধুলগন বায়ান! কাব কয়েকটি যাভারতয় চরিহ অধলঙ্ন করিয়া 
আধুনিক ধুগের প্রেষ-বিচিন্রাকে কপারিত করিয়াছেন । তুম্মন্ছের প্রতি শকুদ্তলা, শাক 
প্রতি জান্ছধী, অন্ধ নেয় প্রতি জরৌপম”, দুর্ধোধনের প্রতি 'ভানষতী, ওয় থর প্রতি ঘুশেল। 
এবং নীলধ্বকের প্রতি জনা প্রড়ুতি পত্জিকা গুলিয় বিষয় মহাভারত | যুল পুরাতন, কিন্ধু ভাবনা 
ও প্রকালভঙ্গী লম্পূ নূতন । শতুদ্ধল! পয়েকালিদাসেয প্রভাব রহিয়াছে ; মহাভারতের 
শকু্তল| বাড্িগ্যাত যয উজ্দ্ল। মধূণ্দমের শকুজ্তলায় ব্যক্ি-ম্বাতগ্রাজপেক্ষা বাক়িত্ব-বজিতা 
এক দুধ প্রণয়ভরয় চিন্জ ফুটিয়া উঠিয়াছে £ পঙ্ের ভাষাও গোপন-প্রণক্লিনীর আবেগ- 
শহিত। আবীর পে আধুনিক! কোন প্রপদ্ষিণীর সান্বনা-দায়ক প্রত্যাখান--'পত্বীভাবে 
আর তুষি ভে না আমায় ।' মাঙারতে ভ্রৌপদী অন্দু'নের দেবপুরে গমনকালে বলিয়া 
ছিলেন, 'নৈব ন: পার্থ োপেষুন ধনে নৌত জাবিতে | তৃগিবু ছ্ি্ভবিত্রী বা স্বধি ইট 
প্রবাসিনি' | বন, ৩7 ]--ডুমি দীর্ঘ প্রবাসী হইলে আমার ভোগে, ধনে বা জীবনে 
আফাঙ্ষ। খাঁকিবে না, তখাপি তৃষি গযন কর, “ম্বপ্তি প্রাপ্র,হি কৌরব।' অজু-ন ম্বর্গপুরে 
গমন কর়িজে ভৌপন উভলাহইয় মুধিধ্রিযকে বঙ্িয়াছিজেন, 'শৃন্তামিব চ পক্ঠামি তঙজ ভ 
মহীমিমাম্‌।' সব্যসাচী ব্যখত আমি এই পৃথিবীকে শৃদ্ত দেখিতেছি । মহাভারতের 
বিরহী ডৌপদীয় এই অবস্থাকে স্থর়ণ করিয়া হধুশদন তৌপনীয় পত্র রচন। করিয়াছেন । 
কিস যগাভারতীয় জৌপদীয় তেজস্িতা এ পত্রে নাই, আছে প্রণয়ভীতা এক নবা নারীয় 
কুধজ হর্ষোগ্াল-'আক্ডাগী দাসীর কণ। পড়ে তব মনে? ছুর্যোধনের প্রতি ভানমততী 
ও জয়ঙখের প্রতি ভুঃখলণ পঞ্জিকণ ভুইটিও উনবিংশ শতকের নারী-যানসের প্রতীক । 
এই লকল পরিকার মধ্য দিয়া, নবা যন কিরুপে প্রাচীন সাছিতোয় রসাস্থাফনে তৎপর 
হইয়াছিজ, ভাহায় পরিচয় পাওয়। যার । ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য জমার 
পঙিকা। অনার চি কাদঈীদাসী যছাভারত হইতে সমাহত । তেজদ্দিনী জনমমীর ও 
হ্বামীয় প্রক্চি শতিমোগকারিদীয় যৃত্তি যুগোচিত ভাবে প্রকাশিত । নধুদদধনে পুরাণ 
গ্রহণের পতি গড়াগুগতিক বিশ্বালের পথে নর, নবলক বৃদ্ধির পথে । 


বছাতারত ৩৮১ 


মহাভারতের প্রি র়বীজনাখের অপরিসীষ শ্রদ্ধাবোধ ছিজ। ছারতীয় গগীবনের 
প্রতিনিধি এই যহাকাব্যের রাসান্মাদটিও ছিন সুগভীর | মহাভারত বে যুগ দূগ ধরিয়া 
একেশবাশীর হয়ে এক সকরুণ শাস্তির বাণী নফারিত করিয়া দিতেছে, ভাছ! ভিছি 
উপলদ্ধি করিয়াছেন [অ্ইটব্য পুরক্কার-মোনারতরী ]। যছাভারতের কর়েকাটি 
আখ্যানকেও তিনি নৃতনভাবে রূপ দিয়াছেন ; বিদ্বায় অদ্ভিশাপ, গান্ধারীর আবেধন, 
কণকুন্ধী সংবাদ, নয়কবান প্রভৃতি নাটাকাবা এবং চিজাজদ। নাটক এই গ্রসক্ধে উল্লেখ. 
যোগা। খই সকল কাহিনীতে তিনি পুরাতনী ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকুত ফরেন নাই. 
কিছু পর্িবর্জন করিগ্াছেন, কিছু পরিবর্ধন করিয়াছেন, কিছু পরিবর্তনও করিয়াছেন-_ 
তাহা। করিয়াছেন স্থল কাছিনীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই , কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কখ। 
তিনি সর্বতই নিজস্ব একটি চিস্তাধারাকে রূপায়িত করিয়াছেন। 

বিধায় অভিশাপ" মহাভারতের আদিপবের কচ-দেবঘানী সংবাদ অবলম্নে রচিত 
দেবধানী প্রণয়ে বার্থ হইয়। যেষন কচকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, 'কচ! নতে বিশ্কা 
সিদ্ধিমেষা গরিস্ততি'_-তেমদি কচও দেব্যানীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, কামপ্রণোধিত 
হইয়। তৃষি ঘেমন আম্বাফে অভিসম্পাত করিলে, জাহিও বলিতেছি তোমারও কাষ 
পূর্ণ হইবে না । [আদি ৬৫] 'বিদায় অভিশাপে' কচের গ্রত্ত্যভিশাঁপ মাই, আছে 
আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা 

আমি বর দিক দেবী, তৃষি সখী হবে। 
ভূজে যাবে লর্বমানি বিপুল গৌরবে । [ বিদায় অভিশাপ ] 

'সৌহার্দে চা্রাগে চ' গ্রীতিষতি দেবধানীর চিজটি নূতন না হইলেও--হাঘয়ের 
ঘাত-প্রতিখাত রবীজ্রনাথে নৃতন ; বাচনভর্সী এবং অরণ্যের বূপকল্পগুলিগ যৌলিক। 

প্নান্ধান্নীর আবেদন'এর যৃল মহাভারতের সভাপর্ব ও উদ্ভোগপর্ | সভাপধে 
ক্রৌপদীর লাঙ্ছন! চরমে উঠিলে গান্ধারী বলিয়াছিলেন, “ছন্মাদয়ং বখচনাৎ তাজাতাং 
কুলপাংসন;' | মহাভারতে গাদ্ধারী ধর্মভীরু নারী, তাহার জীবনের মূলাদর্শ 'ঘতোধর্মন্তে। 
জয়: ৷ রবীন্দ্রনাথের গাদ্ধারীঘেও এই আদর প্রতিবিশ্থিত, ঠাহারও আবেদন, “ভাগ 
করো এইবার' | গাক্ধারী এখানে ছুর্ষোধন-জননী হইয়াও সমগ্র অতাচারিত ন!রীয় 
প্রতিনিধি । চরিত্রটি হহাভারতীয় চরিত্র হইতে ভিন্ন নয় । অবশ্ঠ মহাভারতে জৌপদীর 
গ্রতি গান্ধারীর কোন আনর্বানী নাই, রবীন্্রনাথে উছ! কুন্তীয় উক্তি হইতে গৃহীত। 
ভাঙ্গমতী-গান্ধারী সংবাদও মৌলিক । “অন্ধ আমি অন্যরে বাহিরে'--ধতরাসট্রের মূখে 
এ ধরনের উদ্কি মহাভারতে নাই । বহাারতে ধৃতরাষ্্র চিরকপট | তাহার প্রজাচন্ু 
কোটিলানীতিয় দিক্ষ হুইতে। অবন্ত পাপের পরিণাম ছিনি জাদিতেন, জানিয়াও 


খহ প্রাচীন ভারতীয় লাহিত্য ও বাডালীর উত্তরাধিকার 


পুজগ্গেহবশে ও জাতির প্রতি অন্য হেতু ভিনি পাপের লমর্থন হইতে বিরত হইতে 
পায়েন নাই । ছুর্ধোধমের প্রতি তাহার হে স্ষেহাস্বতা ছিল, তাহ? স্পরিস্ফুট । ছরধোখন 
মহাভারতের কৃটরাজনী ভিজা, দাত ছুর্ষোধনেরই প্রতীক | হৃর্ষোধন থে নবস্য কথ? 
বলিয়াছেন, তাহা হহাভারতোক্ “কৃণিক-নীতি' বা শুক্রনীতি বা বার্চস্পত্য নীতিয়ই 
প্রাতিধ্যমি--নৃতনদ্ব বিশেষ কিছু না, কিন্তু যে মষ্টাস্ত ও উপহ্গর্ত বাচন দ্বায়া উহা 
প্রকাশ কর! হইস্বাস্ছে, তা রবীন্দাখের নিজদ্ব 

'কর্ণ-কু্ী সংবাদ' মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে গৃহীত । কর্ণ ওকুস্ধী রবীন্জর- 
নাধের নুতন লরি নয়। কুত্তী এখানে শ্রেহঈজা জননী । মহাভারতেও কর্ণকে 
র্সষশালায় দন করিয়াই কুষ্ধীর মুঙ্ছ। [ 'কৃদ্িভোজতত! যোহং বিজ্ঞাতার্থ। জগাম হু: 
আছি ১*১] : দ্ুর্যোধন কণ্ঠক কর্ণের অঙ্গরাজো অভিযিক্ত হওয়ায় সংবাদে কুত্তীয় 
সকোধ ['কুষ্বযাশ্য প্রত্যতিজ্ঞায় 'দবালক্ষণশচিতষ্‌। পুজমঙ্গেশবরং প্রেহাচ্ছঙ। প্রীতিরজায়ত' 
--খ্বামি ১৩২ ]) বনপর্ষে কানীন পুত্রকে যণিঅঞ্যায় ভরিয়া! জলে ভাসাইতে শিয়া 
দুস্তীয় বিলাপ ও বাৎলল্য [বস্তা সা £মদা বা স্ব পুত্রদ্ে ক্পরিকতি। বন্যাত্বং 
তৃষিতঃ পু ক্যনং পান্তলি দেবজ | --বন. ২৬২] কপারিত হইয়াছে । কিন্ু 
উদ্যোগপরে কুন্তী নিগ্গেয় পুঙদের অমজল আশঙ্কা! করিয়াই কর্ণের নিকট উপস্থিত 
্উয়াছিলেন। বিড়য়ের নিকট যুদ্ধের কথ! শ্রবণ করিয়া! তিনি ভীত! হইলেন, কৌরব 
পক্ষের ভীক্ম-প্রোণের কথ চিন্তা করিয়া ডাবিলেন,একমাঙ পাপমতি কর্ণই যোহবশত 
ছুর্মতিপরা্থগ হুর্যোধনের অনবতণ হইয়া পাগুবগণকে ছ্ধেব করে। অতএব আজ তাহার 
মিকট খাইয়া, যাহাতে পাগুবদের প্রতি তাহার যন প্রসন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করিব, 
'আশংসে ত্বপ্ত কণন্ক মনোষছং পাওবান্‌ প্রতি | ইছারই ফজ কণ-কুন্তী স'বাদ। 
এই সংবাদে কুন ব্বার্থপয়ায়ণার ত্তায় কার্য করিয়াছেন, কর্ণের প্রতি একান্তিক শ্রেছ 
এখানে জঙ্ছদথাটিত, নে হাহা তাহা পাগুবদের ভন্ত। রবীন্রনাথ সে ক্ষেত্রে কুদ্তীর 
হধো অপায় যাতৃপ্সেছের ব্যাকলতা প্রধরশন করিয়াছেন। কর্ণের যুক্তি ও প্রত্যাখানোক্তি 
যহাভারতেয়ই প্রতিধ্বনি, কিন্তু একটি বিষয়ে রবীন্নাথের কর্ণ শ্বতঙ্, ভাহ! তাহার 
্রেছবকৃক্ষা : 

এলে শ্রেহ্ষন্্ী 
ভোষার হক্ষিণ হত ললাটে চিবুফে 
মাখে কণকাল। 
--খ ধরনের উদ্ডি হৃজ মহাভারতে নাই । 
'মাফধান' কবিতায় উতৎন ব্মপর্বের লোয়ক-খাদ্থিক কাহিরী [ বম, ১৫-৬]। 


যহাভারত ওঁ 


বহাত্ায়তের কাহিনী এখানে চালিয়া লাঙানে!। মহাভারতে আছে, খানিক এক- 
পু্ক লোষক রাজাকে দিয় পুজযেধ হজ করাইয়া তাহাকে শতপুজের অধিক্ান্ী করিয়া 
তুলেন। বৈধকর্ষে হিৎসাহেতু খত্িক প্রত/বারভাগী হইয়া নরকে গমন করেন এবং 
রাজ লোবক ব্বর্গগঞনেয় অধিকার লাভ করেন | কিন্তু রাজ ওধার্যবশে স্বীয় পুণাফর 
খত্থিককে অর্পণ করিয়! লযভাবে খত্িকের সহিত নরক ভোগ করিয়া! একসজে গুরুর 
সহিত মুক্ত হম । রবীন্ত্রনাথ এই কাহিনীতে নরকের বর্ণনা দিক়াছেদ, নয়ফবালী 
প্রেতগণের মত্য-প্রীতির় কখ! বলিয়াছেন--এগুলি মহাভারতে নাই। তিনি শাসীয় 
ধর্যাধর্ষের দিক হইতে বিচার ন! করিয়। কাছিনীটিকে মানবধর্মের দিক হইতে বিচার 
করিয়! দেখাইয়াছেন, মালবধর্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ায় খত্বিক নরক ভোগ করিতেছেন, 
আর পোষক মানবল্েহবশতঃ ম্বর্গের অধিকায় লাভ করিয়্াছেম। সোষফের 
আত্মত্যাগের দৃষ্টাস্ক উভয়স্থলেই উজ্দ্ল রেখায় অস্কিত। লসোমক বলেন, 

পুণ্যান্‌ ন কাষয়ে লোকানৃতেহহং ব্রদ্মবাদিনম্‌, 

ইচ্ছাম্যহমননৈব স্হ বন্ধ সরালয়ে ॥ 

নরকে বা ধর্মরাজ কর্মণাহন্ত যো হাহম্‌। 

প্রশ্যাপুণা ফলং দেব সমমস্বাবয়োরিদম্‌ || [ বন, ১*৬ ] 

স্ডেমনি বলেন রবীশ্রনাথের সোষক £ 


যতকাল খত্বিকের আছে পাপভোগ 
ততকাল তার সাথে কর মোর যোগ, 
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি | 
রবীন্্রনাথে মহাভারত-চর্ধ্যা এক অভিনব রূপ লাভ কাঁময়াছে 'চি্াঙ্গদ।' নাট্যকাবো। 
মহাভারতে আছে, অঞ্জন মণিপুররাজকন্তা চিত্রাঙ্গগাকে দেখিয়া যুদ্ধ হল এবং 
মণিপুররাজের নিকট তাহাকে প্রার্থনা করেন। রাজা তাহাকে জানান, বংশের 
নিয়মানুসারে চিতআাঙগদাক্ষে পুত্রিক! করিয়া রাখা হইয়াছে । উহার যে পুত্র হইবে--সেই 
হইযে মশিপুরেক্স বংশরক্ষক | অর্জন এই সর্তেই চিআাঙ্গদার পাণি গ্রহণ করেন । তাহার 
'উরলে চিজাজদায় বজ্রবাচন নাষে এক পুত্র হয় | অন্ন তিন বৎসয় মণিপুরে থাকিয়। 
চত্রাঙষদার নিকট বিদাক়্ গ্রহণ করেন। মহাভারতে চিঙ্ঞাঙদা প্রসঙ্গ অতি সংক্ষিঞ্ঠ। 
তচ্য চিত্রাঙ্গদা! নাষ দুছিত1 চারুদর্শন! | 
তাং দদর্শ পুরে তশ্মিন্‌'বিচরস্তীং খদচ্ছয়। | 
দষ| চ তাং বরারোছাং চকে চৈজবাহনীম্‌ || [আছি ২৮] 


গ৪ প্রাচীন ভারতীয় লাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


এই কাছিনী-বিশ্বুকে কে করিয়া সবীজ্ছনাথ এক অপূর্ব প্রেছের বৃত রচন। 
করিয়াছেন, এবং নারী লম্পর্কে তাহার বিশিষ্ট চিন্তাধায়াকে কপার়িত করিয়াছেছ। 
রবীলরনাধ দেখাইত্তে চাহ্য়াছেন কপ-পলারিনীয় বেশে নারীর যে পরিচয়, তাহ। 
পুরুষের লাললাকে উদ্দীপিত করিয়! তাহাকে বশীভূত করিতে পারে, কিন্তু -প্রেহ 
জাগাইতে পায়ে না। যদনলহায়ে নারার থে জয়, সে জর নারী-আজীবনের নার্খকতা। 
বছম কয়ে না। নারীর আমল রূপটি রহিয়াছে নারী-হবয়ে। হযয়-লৌন্দর্ষের সেই 
স্যোতির্যয় আলোকেই নারীর বথার্থ পরিচয়। লে লৌন্দর্ঘ অবিষিতর ভোগ নয়, 
তাহার লছিত হুঃখ, তয়, লক্ষা, দুধলতাও জড়িত--এবং তাহাই গ্রকূত নারী-ফয়। 
অপূর্ণতা হিশানে। লেই 'খনস্ত মহৎ হৃদয় বেদিন পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হয়, লেইদিনই 
নারীয় লার্খকতা । তাই অনুনের নিকট চিজাজদার শেষ নিবেন £ 
আখি চিআাদ1। 
দেবী নহি, নহি জাষি লামা! রমণী । 
পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি 
নহি, অবহ্েল! করি পুষিয়া রাখিবে 
পিছে, সেও জামি নহি । বদি পার্থে রাখ 
যোয়ে সটের পথে, ছুকহ চিন্তার 
হম অংশ হাও, বগি অন্থুষতি কর 
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, 
হি সুখে ছাখে যোর়ে কর সহ্চনী 
আমার পাইবে তবে পরিচয় । 
রধীজনাখে চিজাঙ্গধা শুধু নারী ময়, একটি নারী-তদ্ব। 


॥ নির্ঘণ্ট ॥ 
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